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জে. এন. সিংহ রায় 

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ 
কলিকাতী-১ 


প্রচ্ছদপট 
অজিত গুপ্ত 


মুদ্রক 
সোমা প্রকাশন 


এ) কেদার দণ্ড লেন 
কলিকাত!-৬ 


লূচীপত্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ 

॥ কষ্ণজনগর, কঞ্চনগরের রাজবংশ ও কৃষ্ণনগরে লাহিভীদিগের বাস ॥ ৯--২৭ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

॥ রমাতন্ত লাহিভী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশ! ও রুষ্ণনগরের তর্দানীস্তন 
সাম"ক্রিক অবস্থা ॥ ২৭-_-৪৪ 

ভৃতীয় পরিচ্ছেদ 

॥ লঃহিভী মতাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিগ্ভারস্ত । কন্পিকাতার তদানীস্তন 
অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ ॥ ৪৪-_-৬৭ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

॥ বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও কিন্দুকালেজের সংস্ষিগ্ত 
ইতিবুত । ৬৯__৯* 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

॥ প্রীচণন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর স'মান্জিক বিপ্লবের সুচন। ॥ ৯১১০৮ 
বণ্ঠ পরিচ্ছেদ 

॥ রামতন্ত লাহিডীর যৌবন-সুস্বদগণ ব| নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের 
ন্তৃবুন্দ |: ১০৮--১৩৭ 

অণ্তম পরিচ্ছেদ 

॥ ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল; ১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল 
পর্য্যন্ত ॥ ১৩৭__-১৬০ 

অষ্টুম পরিচ্ছেদ 

॥ বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন $ ১৮১৬--১৮৫৩ পর্য্যন্ত ॥ ১৬০--১৮৭ 

মবম পরিচ্ছেদ 

॥ বিদ্ভাসাগর যুগ; সিপাহী-বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ; বঙ্গে নীলের 
হাজাম| ? রঙ্গালয়ের সুচন! ॥ ১৮৭--২২০ 

দশম পরিচ্ছেক্ধ ' 


॥আ্াক্ষলসাজের নবোখান $ ১৮৬ হইতে ১৮৭৭ সাল পর্যস্ত ॥ ২২০---২৩৭, 


স্ট 


একাদশ পরিচ্ছে 

॥ নব্যবঙের দ্বিতীয় যুগের নেতৃবুন্দ ॥ ২৩৭__-৯৩৭ 

ঘ্বাছুশ পরিচ্ছেদ 

॥ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হাস ও হিন্দুধর্মের পুন্রুখানের নুচনা ) ১৮৭০ হইতে 
১৮৭৯ পর্য্যস্ত ॥ ২৬৭-_-২৭৯ 

অয়োদশ পরিচ্ছে 

॥ নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ ॥ ২৮০-_৩১০ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

॥ লাহিড়ী মহাশয়ের শেষজীবন , কৃষ্ণনগর বাস; পারিবারিক ছূর্ঘটনা-_ 
পুব্রকন্ঠার অকাল মৃত্যু ; ধৈর্য্য ও ভগবদ্তক্তি ॥ ৩১০-_-৩২৭ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

॥ কলিকাতা আগমন , বন্ধুগণমধ্যে যাপন ; স্বর্গারোহণ ॥ ৩২৭-_-৩৪, 
পরিশিষ্ট 

॥ অতিরিক্ত পত্র ॥ ৩৪ ১৩৪৬৮ 

॥ মোক্ষমূলর কৃত সমালোচনা ॥ ৩৪৯--৩৫ 

॥ নির্ঘণ্ট ॥ ৩৫ ১৩৬০ 


॥ ভূমিক] ॥ 


বাল্যকাল হইতেই ব্বামতঠ লাহিভী মহাশয়ের নাম আমার নিকট 
হপর্িচিত । লাহিড়ী মহাশয় অমার পুভাপাদ মাত'মহ স্বর্গীয় হরচন্্র ন্তায়রতব 
মভাশয়ের নিকট কিছুদিন বাডীতে পড়িয়াছিলেন। কতদিন এবং কোন 
সময়ে, তাহা বলিতে পারি না । কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, সেই 
শ্বল্পকাল মধো আমার মাতামহ তাহার শিষ্তের এমন কিছু গুণ দেখিয়াছিঙ্গেন 
ধাভাতে তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই ২ সর্বদ! তাহার প্রশংস। করিতেন । 
এইরূপে শৈশব হইতেই আমার পিত৷ মাতার মুখে রামতন্থ লাহিডী মহাশয়ের 
প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছি। উত্তরকালে বড় হইয়৷ ও কলিকাতাতে আসিয়! 
ধত লোককে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তন্মধ্যে এই সাধু পুরুষ একজন । 
অ'মার প্রতি বিধাতার এই এক কপ যে, আমি যত মান্ধষকে অন্তরের সভিত 
গ্রীতি ও শ্রদ্ধ। করিয়াছি এবং দেখিবার ভন্ঠ বাগ্র হইয়াছি, কোন না কোনও 
স্রত্রে তাহাদের অধিকাংশকেই দেখিযাছি । 

১৮৬৯ সালে যখন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচর হইল, 
তখন যেমন চুগ্বকে লৌহকে টানে, তেমনি তিনি আমাকে টানিয়। লইলেন। 
আমাকে একেবারে আপনার লোক করিয়! ফেলিলেন । তদবধি তাহ'র 
পর্রিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সকলেই আমাকে আত্মীয় বলিয়া লইয়াছেন। 
ইহ] তাহাদের সদাশয়তার প্রমাণ । 

তাহার শ্রাদ্ধবাসরে সমাগত ভদ্রলোকদ্িগের অনেকেই এই ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন যে, তাহার একথানি জীবন-চরিত লিখিত হয়। তাহার পুত্র 
শরত্কুমারও আমাকে সে বিষয়ে অন্ব্বোধ করিলেন। গৃহে আপিয়। ভাবিতে 
ভাবিতে তাহার একথানি জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছ! হইল । কিন্তু অগ্ররে 
ভাবিয়াছিলাম বিশেষ ভাবে তাহার অন্ুরক্ত ব্যক্তিগণের জন্ত একথানি 
ক্ষুদ্রাকার জীবন-চবিত লিখিব। বাহার! প্রকাশ ভাবে কখনও কোনও 
লোকহিতকর কার্যে অগ্রণী হন নাই, ধাহাদের গুণাবলী বনজাত কুসুমের 
স্তায় কেবলমাত্র কতিপয় হৃদয়কে আমোদিত করিয়াছে, ধাহাদের জীবন 
ব্যাপ্তিতে বড় না হইয়া কেবলমাত্র গভীরতাতেই বড় ছিল, তাহাদের জীবন 
এই প্রকারেই লিখিত হওয়! ভাল কারণ সাধুতার রসাম্বাদন অন্থরাগী 
মানগুষেই করে, অপরে সেরূপ করে না; যে কথা শুনিয়। বা যে কাজ দেখিয়া 
একজন মুগ্ধ হয়, অপরের নিকট তাহা হয় ত পাগলামি মাত্র। অতএব প্রথমে 
তদন্রাগী লোকদীগের জন্তই পিখিতে আর্ত করিঘ়াহিলাম। কিন্ত তংপরে 


মনে হইল, লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের প্রথমোস্থমে রামমোহন রান্ুঃ ডেভিড 
হেয়ার ও ভিরোজিও, নব্যবঙ্গের এই তিন দীক্ষাগুরু ক্রাহাপ্িগকে যে মন্ত্রে 
দীক্ষিত করেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবেই বঙ্গসমাজের সর্ধববিধ উন্নতি ঘটিয়াছে 
এবং সেই প্রভাব এই সুদুর সময় পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে । আবার সেই 
উন্নতির শ্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, অগ্রসর হইয়া! অত্যগ্রসর দলের সঙ্গে 
মিশিয়াছেন, এরূপ ছুই একটি মাত্র মান্তষ পাওয়া যায়। তগ্মধ্যে লাহিড়ী 
মহাশয় একজন। অতএব তাহার দ্গীবন-চরি'ত লিখিতে গেলে, বঙ্গদেশের 
আভ্যন্তরীণ ইতিবুত্তকে বাদ দিয়! লেখ যাঁয় না । তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ 
সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবুন্ত হইতে হইল । 


ইহার আর একটু কারণও আছে। আমার পূর্ধবন্বী কোন কোনও লেখক 
ভিব্রোজিও ও তাহার শিল্তুদলের প্রতি বিশেষ অবিচার করিষাছেন। তাহার। 
ইহাদ্িগকে নাস্তিক ও সমাজ-বিপ্রবেচ্ছু বথেচ্ছাচারী লোক বলিয়া ঘোষণ। 
করিয়াছেন। এরূপ অমুল্গক 'অপবাদ্দ আর হইতে পারে ন। 


ডিরোজিওর ছাব্রবৃন্দের মধো যদি কেত গুরুর সমগ্র-ভাব পাইয়া থাকেন, 
যদ্দি কেহ চিরদিন গুরুকে জদযাসনে প্রর্তঠিত বাখিয়। পৃজ! করিয়া থাকেন, 
তবে তাহা ব্ামতনু লাহিড়ী । প'ঠক ! এই গ্রন্থে দেখিবেন ঈশ্বরে তাহার 
কি বিমল ভক্তি ছিল । "আমাদের গ্রহে যখন তিনি বাস করিতেন, তখন 
সর্বদা দেখ্িতাম যে, অতি প্রতৃযষে তিনি উঠিয়াছেন, এটি ওটি কর্রিতেছেন 
এবং গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গাইতেছেন-_-“মন সদ! কর তার সাধনা” । আমার বিশ্বাস, 
এই সাধন! তীর নিরচ্গর চলিত । এই “ক নাশ্তিক গুরুর নাস্তিক শিষ্ক? 
'অতএব প্রকৃত অবস্থা কিঃ তাহ দেখাইয়। ইচ্াদ্িগকে অকারণ অপবাদ হইতে 
রক্ষা করাও আমার 'অন্যতর উদ্দেশ্য ৷ কিন্ধ তাঁহার ফল চরমে যহ। দ্াডাইয়াছে 
তাহ! সকলেই অন্তম্ভব করিবেন । স্থানে স্থানে বাহিরের কথা প্ররূত বিষয় 
অপেক্ষা অধিক হইয়। পড়িয়াছে । যা! হউক, সস্তোষের কারণ এইমাজ্র যে, 
ষে সকল মানুষ, যে সকল ঘটন' ও যে সকল অবস্থা চজ্য়া গিয়াছে ও 
যাইতেছে, তাহার কিধি,ৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা গেল, ভবিষ্ততে 
কাহারও কাভে লাগিতে পারে। তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে যে ঘটন। বা যে মানুষের 
উল্লেখ আবশ্তক হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞ তব্য বিষয় যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিয়াছি । তাহাতেও আন্ষঙ্গিক কথার পরিমাণ বদ্ধিত 
হইয়াছে । এজন্য বনু অন্বেষণ ও বহুল গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছে । বিলম্বের 
ইহাঁও একটা কারণ । আমি ইভ! নিজেই অন্ভব করিতেছি যে, এই প্রথম 
সংস্করণে অনেক ভ্রম প্রমাদ ও ক্রটী থাকিয়! গেল । যদি জীবদ্দশায় দ্বিতীয় 
সংস্করণ করিবার অবসর আসে» তবে সে সকল সংশোধন কর যাইবে । 

মোটের উপর, এই সাধু পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া! একটা 
উপদেশ সকলেই পাইবেন। এ সংসারে যে খেলে সে কাণা কড়ি লইয়াও 


খেলে, যে ভাল হুইতে চায়, ভাল থাকিতে চায়, তার জন্ত পথ সর্বদাই 
উন্মক্ত। এত দারিদ্র্য, এত সংগ্রাম, কয়জন লোকের জীবনে ঘটিয়াছে? এত 
পাপ প্রলোভনের মধ্যে কয়জন বাস করিয়াছে? এত কুসঙগ কয়জন 
দেখিয়াছে? অথচ সর্বত্র, সর্ধকালে ও সর্বাবস্থাতে এত ভান কয়জন 
থাকিতে পারিয়াছে? তিনি সকল দলের, সকল রঙ্গের, লোকের সহিত 
মিশিতেন) কিন্ত তান্ছাদের মত হইয়া মিশিতেন না। কন্তুরী যেমন যে 
ঘরে থাকে সেই ঘরকে 'আমোদিত করে, তেমনি তিনি যে দলে মিশিতেন, 
যে ঘরে গিয়! বসিতেন, সেখানে এক প্রকার অনির্দেশ্য অথচ হৃদয়-মনের 
পবিত্রতা-বিধায়ক বাধু প্রবাছিত হইত। তিনি যেন মানুষকে ভাল করিয়! 
সেই সময়ের জন্য আপনার মত করিয়। লইতেন । অথচ তিনি নিজে তাহা 
বুঝিতে পারিতেন না। এই যে নিজের অজ্ঞাত প্রকৃতি-নিচিত সাধুত।, 
ইহাই তাহার চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ ছিল; ইছার মুল্য ভাষাতে কে ব্যক্ত 
করিতে পারে? এই সাধুতার ছবি একবার দেখিলে 'আর তুল! যায় না। 
রামতন্গ লাহড়ী মহাশয়কে বহার" একবাত্ব দেখিয়াছেন, তীাহারাও আর 
ভুন্সিতে পাবিবেন না। এই গ্রন্থের অতিরিক্তের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের 
ম্থযোগ্য ছাত্র কোল্নগরঝ।সী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বস্থ মহাশয়ের একখানা 
পত্র প্রকাশিত হইল । দেখিলে প:ঠকগণ বুঝিতে পারিবেন তিনি তাহার 
গুরুকে কি ভাবে স্মরণ করিতেছেন। এইরূপে অনেকের স্বতিতে তিনি 
জাগরূক রহিয়াছেন এবং চিরদিন থাকিবেন । ইতি 


বালীগঞ্জ শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী 


১১ই ডিসেম্বর, ১৯০৩ 


॥স্থিতীয় সংক্করণের ভূমি ক। ॥ 


রামতন লাহিড়ীর ভীবন-রচিত ও তদানীস্তন বঙজসমাজ নামক গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে পূর্বেকার কোন কোনও বিষয় 
পরিত্যক্ত হইয়াছে ; আবার অনেক নূতন বিষয় সন্গিবেশিত হইয়াছে । প্রথম 
সংস্করণ বাহির হইলে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কে অনুগ্রহ করিয়া কতকগুলি 
ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্ণন করিয়াছিলেন। এ সংস্করণে তাহার অনেকগুলি দুর 
করিবার চেঠ। করা গিয়াছে । তথাপি এ সংস্করণটি ঘে নির্দোষ হইল এমন 
মনে কর! যায় না। জীবত কলের মধ্যে ঘা্দ তৃতীয় সংস্করণের সময় আসে, 
তবে বর্ণনীয় বিষয়গুলি আরও নিদে'ষ করা যাইতে পারিবে | 

মনে এই একট সম্তভোম রহিল যে, বজদেশেব সামাক্তিক ইতিবুস্তের কয়েক 
অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের কিয়দংশ রাখিয়া! গেলাম ; এবং যে সকল মাহষ 
জন্মিয়। বঙগদেশকে লোকচক্ষে উন্নত কবিয়াছেন তাহাদের জীবনের স্থূল স্ুল 
কথ! রাখিয়। গেলাম । 

এই গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে অনেকে আমার দাহায্যে কারয়াছেন। 
বিশেষ ভাবে তীহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে 
তাহাদের সকলকে ধন্তবাদ দিতেছি। তাহাদের সাহায্য বাতীত এরূপ কায্য 
আমার দ্বারা সম্পাদিত হইত না। ইতি 


কলিকাত। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী 
১৩ই মার্চ, ১৯০৯ 


প্রথম্ন গরিচ্ছেদ 


রুঝ্ঝনগর, কঞ্চনগ্রের রাজবংশ ও কুষ্চঅগরে 
লাহিড়ীদ্ধিগোর বা 


যে লাহিভী পরিবার কুষ্ণনগরেব মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহাদের বিষয়ে 
কিছু বলিতে ণেনে অগ্রে কষ্জনগরেন্র বিষয়ে কিছু বলিতে হয়; আবান 
রুধ্নগরের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই নদীয়ার ব্াজাদ্দিগের বংশাবলী সম্বন্ধে 
কিছু বলিতে হয়; কারণ তাহাদিগকে লইয়াই কৃষ্ণনগর £ তীহারা ইহার 
প্রাতিষ্ঠাকর্ত। ; ত্রাহাকা ইহার গৌরব, তীহারাই ইহার প্রীসমৃদ্ধির মুল। 
কঙ্জনগরের রাজবংশের সহিত লাহিড়ী বংশীষগণের বছকাঁলের যোগ। 
লা হিড়ীবংশের পূর্ববপুক্ষগণ এই বংশের রাজগণের সাহায্যে ও তাহাদের 
আশ্রিত দেওয়ানদিগের সংশ্রবেই কৃষ্জনগরে আসিয়াছিলেন । এতত্তিন্ন এ 
বংশের অনেকে মধ্যে মধ্যে এই রাজপরিবারে উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়া কাধ্য করিয়াছেন । বিশেষতঃ ভক্তিভাজন রামতঙ্গ লাহিড়ী 
মহাশয়ের সহিত শেষ তিন র্বাজার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল । অতএব 
সর্বাগ্ে কষ্চনগরের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে অগ্রসর হইতেছি। 

অষ্টাদশ শতাবধবীর প্রথম ভাগে রুষ্খনগর দক্ষিণবজের রাজধানী ছিল। 
এখনও কলিকাতার পরে কৃষ্ণনগর অপরাপর কতিপয় সমৃদ্ধশালী ও 
সভ্যতালোকসম্পন্ন প্রধান নগরের মধ্যে একটি প্রথম-শ্রণী-গণ্য নগর । 
কলিকাতাতে যে কিছু নূতন আলোচন! উঠে, যেকিছু চিন্ত। বা ভাব-তরঙ্গ 
উ্িত হয়, তাহার আন্দোলন ত্বরার় কষ্জনগরে ব্যাপ্ত হইয়। থাকে ; এজজ্' 
কলিকাতার সহিত কৃষ্ণনগরের ঘনিষ্ঠ মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ আছে । 
ভক্তিভাজন রামতঙ্ছ লাহিড়ী মহাশয় বঙজদেশের য়ে নব যুগের সুচনা ও 
বিকাশক্ষেত্রে প্রাদৃভূতি হইয়্াছিলেন সেই ক্ষেত্রের সমগ্রভাব হৃদয়ে ধারণ 
করিতে হইলে ক্সিকাতা ও কৃষ্ণনগরের সামাজিক জীবনকে এক সঙ্গে দেখা 
আবশ্তক । একারণেও কৃষ্ণনগর ও কৃষ্ণনগরের রাজবংশের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত 
অগ্রে বলার প্রর়োজন। উক্ত ইতিবৃত্ত আমি বথালাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণন 
করিব। কিন্তু তাহা হইলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজ! শ্রীশচন্র এই রাজদ্বয়ের 
বিবরণ অপেক্ষাকৃত সবিস্তররূপে বর্ণনা করিতে হবে; কারণ ইহান্ব। 
কুষ্ণনগরেন শুধু কৃষ্ণনগরের কেন সমগ্র নর্ধীয়ার, খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভ বিষয়ে 
বিশেবরূপে সহায়তা করিয়াছেন। 


১০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


ন্দীরার রাজারা এদেশে বহুকাল ম্ুপ্রসিদ্ধ। আমর। বাল্যকালে 
পঞ্জিকাতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়িতাম *শ্রীশচন্দ্র নৃপতেরম্রজ্ঞয়।” অর্থাৎ শ্রীশচন্্ 
নৃপতির আজ্ঞ! ক্রমে সংকলিত । অস্থসন্ধান করিলেই শুনিতাঁম নদীয়ার রাজারা 
হিন্দুসমাজপতি, কুলধন্মের রক্ষক ও গুণিগণের উৎসাহ দাতা । এই দেশীয় 
রাজগণ একসময়ে দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যখন সমগ্র 
দেশ যবন রাজাদিগের করকবন্সিত হইয়া মুহমান হইতেছিল, তখন তাহারা 
স্বীয় মস্তকে ঝড়বুষ্টি সহিয়া দেশমধ্যে জ্ঞানী ও গুণীজনকে রক্ষা করিয়াছেন , 
এবং শিল্প, সাহিত্য, কলার উৎ্সাহদান করিয়াছেন । যবনাধিকার কালে 
দেশীয় দাজগণ অনেক পব্রিমাণে জর্ধবময় কর্ত| ছিলেন। তাহাদের দেয় 
নিদ্ধাবিত বাজন্ব দিলেই তাহার! ত্বীষ্ষ অধিকার মধ্যে যথেচ্ছ বাস করিতে 
পারিতেন | সুতরাং তাহাব্র। পাত্র মিত্র সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখেই 
বাস করিতেন । জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে ইঞাদের আশ্রয়ে বাস করিয়া 
নিরাপদে শ্বীয় স্বীয় প্রতিভাকে বিকাশ করিবার অবসর পাইতেন। ইহইাণর 
নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে । এখনও পুরাতন রাজধানী সকলের 
সন্সিকটেই, বিষুপুরের সুগায়ক ও কৃষ্ণনগরের স্থকারিকরদিগের স্তায়, শিল্প 
সাফিত্যাদির ভগ্রমবশেষ দৃষ্ট হইতেছে । 

অগ্ভীদশ শতাব্বীতে নদীয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ নি মহাকীত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । বস্ততঃ:, বিক্রমাদিত্যের রাঁজসভ। না থাকিলে যেমন আমর! 
কাজিদাসের অপুর্ব কীন্তি পাইতাম না, তেমনি গুণগ্রাহী কৃষ্ণন্ত্র রায়ের 
রাঁজসভ| না থাকিলে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙগল পাইতাম না । 

১৬৮৬ শ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে ইইঈ ইগ্ডিয়। কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ 
জব চার্ণক বাঙ্গালার সুবাদারের সহিত বিবাদ করিয়া, হুগলীর কুঠী পর্রিত্যাগ 
পূর্বক, ব্রাহ্মণী পত্বী সমভিব্যাহারে, হুগলীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত গঙ্গাতীরবর্তী 
স্তান্ছটি নামক গ্রামে আসিয়া এক নিম্ববুক্ষতণে আপনার শিবির ও নৃতন 
কুঠীর ভিত্তি স্থাপন করেন । তৎপরে চার্ণক কিছু দিনের জন্ত সেখান হইতে ৪ 
তাড়িত হইয়! হিললীর নিকটে গিয়! কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্ত পুনরায় 
১৬৯০ সালের আগষ্ট মাউস ফিরিয়া আসিয়! স্থতানুটিতে কুঠী নির্মাণ করেন । 
ইহাই কালে মহানগরী কলিকাতারূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে ইহা একটি 
বাণিজ্যের স্থানমাত্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষভাগেই ইহা ইংরাজ 
গবর্ণমেপ্টের রাজধানীরূপে নির্ণাত হয়। সেই সমক্ন হইতে ইহার শ্্রীবৃদ্ধি 
আরস্ত হয় ; এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই ইহা! ভারতের একটি বর্বাগ্রগণ্য 
নগরীরূপে পরিগণিত হইয্লাছে। কলিকাতার অত্যুঙয়ের পূর্বে নবন্ধীপে 
রাজাদিগের রাজধানী কষ্খনগরই বঙ্গদেশের সর্ব প্রধান স্থান ছিল, এবং নদীর 
জেল। সকল প্রকার সভ্যতা ও শিষ্টাচায়ের উৎপত্তিস্থান ছিল। কৃষ্খনগন্ের 
ঝাজবংশ এই সকল সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎস-ম্বরূপ ছিলেন। যেমন 
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একদিকে নবন্বীপবাসী পঞ্ডিতগণ জান-প্রভী-ঘবার! দেশকে সমুজ্জল করিয়াছেন 
এবং নবদ্বীপের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তেমনি নদীয়া জেলার 
লোফের সভ্যতা, শিষ্টাচার, সুরসিকতা, শিল্প-কুশলত।, সাহিত্যন্ছিরাগ প্রভৃতির 
খ্যাতি সর্বত্র প্রচার হইয়াছিল। যে রাজবংশের আশ্রযে থাকিয়। নদীয়ার 
এই খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অগ্রে দিতেছি । 

উক্ত ব্বাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-_এরূপ জনশ্রুতি যে» ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
বঙ্গেশ্বর আদিশুর কোনও যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্তকুজ হইতে পাঁচজন বেদজ, 
ব্রঙ্গগ আনয়ন করেন । ভট্টনারায়ণ তাহাদের মধ্যে একজন । এই 
ভট্টনারায়ণ হইতে উনবিংশ পুরুষ পরে কাশীনাথ নামে একজন জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি ভূম্যধিকারী ও ধনবান ছিলেন। বিক্রমপুর ইছাদের 
'আদিস্থান ছিল। কাশীনাথ সম্রাট আকবরের অধিক'র কাঁলে বাঙ্গালার 
নবাবের দৌন্বাত্ম্যে বিক্রমপুর হইতে তাভিত হন। পথে নবাবের 
সেনানী কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। কাণীনাথের আসন্ন-প্রসবা বিধব' পত্বী 
আন্লিয়। নিবাসী, বাগওয়াঁন পরগণার জমিদার, হরেকুষ্। স্মাদ্দারের ভবনে 
'মাশ্রক্স প্রাপ্ত হন। সমাদ্দারের ভবনে তাহার একটি পুত্র সন্তান জম্মে। 
তাহার নাম রামচন্দ্র রাখা হয়। নিঃসন্তান হরেরুষ্খ তাহাকে স্বীয় পুত্ররূপে 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে সমাদ্দার উপাধি প্রদদান করেন । রামচন্দ্র.সমাদ্দাবের 
চ'রিটি পুত্র তন্মধ্যে ভবানন্দই স্প্রসিদ্ধ। এই ভবানন্দ, বিদ্রোহী যশোহববাজ 
প্রহাপাদ্দিত্যের দমনার্থে প্রেরিত, সম্রাট জাহাঙ্গিরের সেনাপতি রাক্ষা 
গাঁনসিংহকে বিগেষ সাহায্য করেন। তন্মিবন্ধন সম্রাট তাহাব্র প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া তাহাকে নবদ্বীপ প্রভৃতি কষেকটি পরগণার জমিদারী ও মজুমদার 
উপাধি প্রদ্দান করেন। এই ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাকর্ত1 | 

পূর্ধ্রে মাটারারী নামক স্থানে এই বাঁজবংশের রাজধানী ছিল। কিন্তু 
ভবানন্দের পৌত্র ঝাধব বর্তমান কৃষ্ণন্গরে রাজধানীর পত্তন করেন। তখন 
এ স্থানে রেউই নামে একটি ক্ষত্র গ্রাম ছিল। এর গ্রামে বহুসংখ্যক গোপ- 
গাতীয় লোকের বাস ছিল +” বর সকল গোপ মহাসমারোহ পূর্বক কৃঝ্।ের 
পৃজ। করিত বলিয়া রাঘবের পুত্র রুদ্র রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর রাখিলেন। 
তদবধি কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের ইতিবুত্তে প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিল। তদবধি 
রুষ্ণনগরই এই রাজগণের বাসস্থান হুইয়! রহিয়াছে । কেবল মধ্যে মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র একবার মহাব্নাসত্রীয়দিগের উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়। কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ 
পূর্বক ইহার ছয় ক্রোশ দুরে, নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে শিবনিবাস 
নামক এক নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। 
কৃষ্চন্ত্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র শিবনিবাস ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে অবস্থিত হন । 
স্ৃতন্বাং ব্বামতন্ছ জাহিষ্কী মহাশয়ের জল্মকালে রুষ্খনগর এ রাজবংশের 


১২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিবনিবাস নামক ষ্টেশন 
এ শিবনিবাসের পরিচয় দিতেছে । 

ভবানন্দ মভূমদাঁবের সময় হুইতে ইহাদের জমিদারির উত্তরোত্তর উন্নতি 
হইতে থাকে । অবশেষে কষ্ণচন্দ্রের সময় ৮১টি পরুগণা এই ব্বাজ্যেক্ 
অন্তভূতহয়। কবিবর ভারতচন্র তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :-_ 


অধিকার রাজার “চীরাশী পরগণা, 
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণন|॥ 
রাজ্যের উত্তর সীম! মুরশিদাবাদ, 
পশ্চিমের সীম! গঙ্গ1-ভাগীরথী খান । 
দক্ষিণের সাম! গন 1-সাগরের ধার, 
পুবব সীম! ধুল্যাপুর বড় গঙ্গ! পার ॥ 


নদীয়ার বরাজগণ এই বিস্তীর্ণ রাঁজোর অধিকারী ছিলেন; বহু সংখ্যক 
পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্ত বরাখিতেন; সর্বদাই দেশের অপরাপর 
রাজগণের সহিত বুদ্ধ বিগ্রহে প্রবতভ্ত থাকিতেন; এবং নামতঃ ববন 
রাজাদ্িগের অধীনে থাকিয়াও সর্বব বিষয়ে স্বাধীন রাভার ন্যায় বাস করিতেন । 

এই রাজবংশের রাজগণের মধ্যে মহারাজ কুষ্ণচন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ । 
রুদ্রের পুত্র রামজীবন ; রামজীবনের পুত্র রদঘুরাম £ ব্রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র । 
১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দরের জন্ম হয়। ইহার জীবদ্দশাতেই বঙ্গদেশ মুসলমান- 
রাজাদিগের ভস্ত হইতে ইংরাজদিগের হস্তে নিপতিত হয় । এই কারণে ইহার 
ভশবনবুত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তাপ্িতরূপে বর্ণন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে । 

যখন বধুরামের দেহাত্ত (১৭২৮ শ্রীষ্টাবে ) হয়, তখন কঞ্চচন্দ্রের বয়ঃক্রম 
অগ্াদশ বসর মাত্র ছিল। কিন্তু এই স্বল্প বয়সেই কৃচধ্থন্দ্রের কার্যকুখলতা ও 
স্বীয় অভীষ্ট সাধনে চাতুরীর বিশেষ প্রমাণ পাঁওয়! গিয়াছিল । এইরূপ জনরব 
ঠাহার পিত! কোনও অনির্দেশ্য কারণে তাহাকে উত্তব্বাধিকারিত্বে বঞ্চিত 
করিয়! শ্বীয় ভ্রাতা রামগোপাশকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া! যান। 
তদজসারে রামগোপাল নবাব সন্গিধানে রাজ্যের অধিকার প্রার্থনা করেন। 
ক্ুষ্ণচন্্র নাকি এক অপূর্ব চাতুরী খেলিয়৷ স্বীয় পিতৃব্যকে বিষয়ে বঞ্চিত 
করিয়াছিলেন । 

ইহার কিছুকাল পয়ে বঙ্গদেশের দক্ষিণ বিভাগে মহারাস্্ীরাদিগের উপদ্রব 
অত্যন্ত প্রবল হয়। দিল্লীর সম্রাট, মহাবাষ্ট্রপতি শিবাজীকে শান্ত রাখিবার 
মানসে, তাহাকে দ্াক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশের চৌথ অর্থাৎ উৎপক্ন 
শস্যের চারিভাগের এফ ভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইক়াছিলেন। শিবাজীর 
মৃত্যুর (১৬৮৭ গ্রীঃ) পরে একশতান্বীর মধ্যেই একদিকে মছারাস্্রীয়দিগের 
অস্থ্যখান অপরদিকে দিল্লীশ্বরের শক্কির অবাসান হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যতাগে নাগপুরবাসশি মহারাস্্রীয়গণ তাহাদের প্রাপ্য চৌথ আদায়ের ছল 
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করিয়া দিল্লীর সম্রাটের অধিকারভুক্ত নানাস্থান আক্রমণ করিতে লাগিল । 
ক্রেমে তাহাদের উপদ্রব বঙছগদেশেও ব্যাপ্ত হইল। এই মহাব্রাসত্রীয় উপদ্রব 
বঙ্গদেশের ইতিহাসে বর্গীর হাজাম। নামে প্রসিদ্ধ হুইয্জাছে। বর্গীব হাঙ্গাম 
বঙ্গদেশে ধনী দরিদ্র সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়] ভুলিয়াছিল । ১৭৪০ গ্রীষ্টাবে 
নবাব আলিবদ্দা খা বাঙ্গালার নবাব পদে প্রতিঠিত হন। তাহার সময় 
ভইতেই এই বর্গার হাক্গামা আরম্ভ হয়। গঙ্গার পূর্বপাঁরের স্থান সকলে 
সমৃদ্ধশলী নগর 'অধিক ছিল ন। বলিয়া! বর্গাগণ প্রথমে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে 
নাই । এজন্য পশ্চিম পারের অনেক লোক গঙ্গার পর্বপারে পলাইয়। আসে। 
অনেকে ফরাসডাঙ্গাতে ফরাসাদিগের আশ্রয়ে আসিয়। বাস করে । অনেকে 
কলিকাতাতে ইংরেজদের শরণাপন্ন হয। এই লময়েই বদ্ধমানাধিপতি 
তিলকচাদের জননী পুত্রসহু পলাইয়া মুলাবোড়ের সন্গিভিত কাউগাছি গ্রামে 
আসিয়া বাস করেন। সেখানে রাজভবনের গড় এখনও বিগ্বামীন। ক্রমে 
বগার! পূর্বপাঁরেও পদার্পণ করিতে আরম্ভ করে। তখন কলিকাতার 
চারিদিকে “মারছাট্র। ভিচ” নামক পরিখা খনন কর! হয়। সেই সময়ে 
নদীয়াপতি কৃষ্ণচন্দ্র কোনও নিরাপদ স্কানে বাস করিবায় অভিগপ্রায়ে কষ্ণচনগরে 
ছু ক্রোশ উত্তরে একটি স্থান মনোনীত করিয়া, সেখানে রাজধানী স্থাপন 
করেন ; এবং ক্কাহার জোষ্টপুত্র শিবচন্দ্রের নামে তাভার নাম শিবনিবাস 
বাখেন। এই নগরকে তিনি ব্রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির ও আত্মীয় কুটুঙ্ছের 
বাসভবনে পুর্ণ করিয়াছিলেন। “শিবনিবাসেব্ দক্ষিণ দিকে কষ্ণপুর নামক 
এক গ্রাম পত্তন করিয়! তথায় বহুসংখ্যক গোপজাতির বসতি করান । 
ত।হার! রাজসরকারের নানাবিধ কার্য করিত) এক্ষণে তাহারা কষ্খপুরে 
“গাড়ো বলিয়! খ্যাত।” নগরের এক ক্রোশ পূর্ধব উত্তরে ইছামতী নদীততীরে 
এক গঞ্জ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম কৃষ্ণগঞ্জ রাখেন । এ্রগঞ্জের নিকটস্থ 
গ্রামও কৃষ্ণগঞ্জ বলিয়া খ্যাত । 

কুষ্চন্দ্রের অধিকারের মধ্যকাঁলে নবাব আলিবদ্দী খা পরলোক গমন 
করেন ; এবং তাহার দৌকিত্র বিখ্যাত সিরাজদ্দৌল! বাঙ্গালার সিংহালনে 
আরোহণ করেন। সিরাজদ্দৌলা সুখপ্রিয় তরলমতি অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক 
ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে তাহার বিবিধ অত্যাচারে রাজ্যের প্রধান 
গ্রধান ব্যক্তিগণ উত্যক্ত হইয়। উঠিলেন ; এবং কিরূপে ভ্টাহাকে সিংহাসনচাত 
করিয়। যোগ্যতর কোনও ব্যক্কির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে পারেন এই 
মন্ত্রণ। করিতে লাগিলেন । মুশিদাবাদের জগৎশেঠ নামক একজন ধনবান 
ব্যক্তির ভবনে এই মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল । এইবপে জনশ্রুতি 
যে, রাজ মহেন্দ্র রাজা রাম নারায়ণ রাজা রাজব্ল্রভঃ রাজা! কৃষ্দাস, 
মীরজাফর প্রভৃতি প্রথমে এই মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন ৷ তাহাদের ঘ্বারা আহত 
হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরে আসিয়া! ভাহাতে যোগ দেন; এবং তীহারই পরাদশক্রমে 
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ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থন। করা স্থিরীকৃত হয়। কোনও কোনও ইতিহাস 
লেখক এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন । তাহারা বলেন কষ্ণচন্দের এই মন্ত্রণা 
সভার সহিত যোগ ছিল না । কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক বলিয়াছেন 
কষ্ণচনশরের ব্বাজবাটীতে এ প্রবাদ চলিত আছে, যে পলাসী যুদ্ধের পর র্লাইব 
সাহেব কষ্তচন্দ্রকুত সাহাযোর প্রতিদানস্বরূপ তীহাকে পাচটি কামান উপহার 
দিয়াছিলেন। সে পাঁচটি কামান অগ্তাপি কৃষ্ণজনগরের রাজবাটীতে বিদ্যমান 
“্াাছে। 

নবাব সিরাজদ্দোল। নিহত হইলে আলীবদ্া খার জামাতা মীরজাফর 
দয় সিংভাসনে আরোহণ করিলেন । এরই সময় হইতে ইংর।জগণ বাঙ্গালার' 
প্রকৃত শাসনকর্ী ভইলেন বটে, কিন্তু রুষ্ণচক্ষের দুঃখ সম্পূর্ণবূপে ঘুচিল না। 
মীরক্গাফর "অল্পদিনের মধ্যেই হ্বীয় পুত্র মীরণকে ব্াঙ্গকীয়পদে অভিষিক্ত ককিরা 
নিজে রাজকার্য হইতে অব হইলেন । ১৭৬১ গ্রীগান্ষে বজাঘাতে 
মরণের মুত্যু হইল , এবং মীরজাফবের ভামাত। মীরকাঁসিম নবাবের পদে 
প্রত্ষিত হইলেন । হ্ংব্রাজদিগেব সহিত মীরকাসিমের মনোবাদ ঘটে। 
[তিনি ইংরাঁদদিগের বাঁজ্ধাঁনী হইতে অপেক্ষ'রুত দূরে থাকিবার আশাক্ 
মূঙ্গেরে স্বীর হা!জধানী গ্লাপন করেন। ইহার পরে তিনি দেশের মধ্যে 
মে যে বড় লোককে ই:বাজদের বন্ধু মনে করিতেন, বা ইংবাজদিগকে তৃলিবার 
পক্ষে সভাঁয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাদিগকে ধরিয়া মুলেবের ছে 
বন্দী ও হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। তদন্সারে কৃষ্ণচন্্র ও তাহার জোনষ্ঠ পুত্র 
শিবচন্ষকে মুঙেরের দুর্গে কিছুদিন বন্দী করিয়। রাখেন। ইংরাভদিগের ভয়ে 
হঠৎ মুঙ্গের ছাড়িয়া পলায়ন কর। আবশ্যক ন1 হইলে, মীরকাসিম বোধ হয় 
সপুত্র রুষ্চচন্দ্রকেও হত্যা করিতেন। কিন্ত ইংবাজের। আসিয়া পড়াতে 
পিতাপুত্রে সে ধাত্রা রক্ষা প'ইয়াছিলেন। 

১৭৬৫ গ্রীঠাব্দে ইংবাঁজগণ দিল্লীর সত্রাট সা আলমের নিকট বাঙ্গাল! 
বিহার ও উড়িস্তা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়। রাজন্বের 
উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। কিন্তু তাহাদের অনভিজ্ঞতাবশতঃ রাজন্ব 
সংক্রান্জ সমুদয় কার্য ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়! গেল। কি জানি কিরূপ 
দাড়ার এই ভয়ে জমিদারগণ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় বাকি প্রাপ্য আদায়, 
করিয়া! লইতে লাগিলেন । অনেক প্রজা নিঃম্ব হইয়া গেল। ইহার উপরে 
১৭৬৮ ও ১৭৬৯ এই ছুই বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়। শশ্তের সম্পূর্ণ ক্ষতি করিল। 
তাহার ফলম্বপ্ূপ দেশে ভয়ানক মন্বন্তর উপস্থিত হইল। এ্ররূপ ছুতভিক্ষ এদেশে 
আর হয় নাই। ১২৭৬ বঙ্গাবে ঘটিয়াছিল বলিয়। এই ছুভিক্ষ “ছিয়াত্ব,রে 
মদ্বস্তর” নামে চিরদিন বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত ছইয়! রহিয়াছে । সেই ভয়ানক 
মহামারীর বিশেষ বর্ণনা এখানে দেওয়া! নিশ্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ১৭৭* সালের জানুয়ানী হইতে আগষ্ট পর্যন্ত এই নক়মাসের: 
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মধ্যে সমগ্র বজদেশে প্রায় এক কোটি লোকের এবং কেবলমাত্র কলিকাতা 
নগরে ১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই পেপ্টেম্বরের মধো ৭৬০০ লোকের মুত্যু হয়। 
এরূপ হাদয়-বিদারক দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই ৷ পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, 
খ-ন! থন্দে, দলে দলে মানতদ মরিয়। পিয়া থাকিত , ফেলিবার লোক পাওষ! 
যাইত না। আশ্চর্শোর বিষয় এই, নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজর'দরণণ এই মঙ্কামাবী 
নিবারণের বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই । 

ইহার 'পবে ইংরাজ্জ গবর্ণমেন্ট বঙ্দদেশকে নানা পরগণাতে ভাগ করিয়! 
জমিদারদিগের স'গত রাগন্দেখ নৃতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃন্ত হন। ই 
সমম কুঞ্চচন্্র স্বীয় জোট্ঠ পুন্ধ শিবচন্দ্রের নামে অমিদারির নৃতন বন্দোবশ, 
করিয' লন। ১৭০ খ্রীগ্ান্দে বাঁা এক দান পত্র লিখিষ! শিবচন্্রকে সমুদয় 
রমদাব্ির মালিক করেন । ষ্পরে কুষ্ণনগরেব এক ক্রোশ পূর্বো অলকান'দ 
নদশতীরে গঙ্গাব'দ ন"মে এক লরনা ভবন নিশ্নাণ করাইয। তথা বাস কঞকেন। 
এই স্থানে ১৭৮২ শ্রীটান্দে 4৩ বৎস বয়সে ঠাহার দেভান্ত হস । 

রুষ্গন্দ্রেব ছুই মহ্ভিবী ছিলেন । প্রথমার গঙঠে শিবচন্দ, রবচন্দ্র, হরচন্ণ 
মঙেশচন্ ও ঈশানচন্ত এই পঞ্চ পুরু চক্ম গ্রুচণ করেন; কনার গর্তে 
শঙ্কৃুঃুতের জনা হয? শঙ্কু পিত'ব বিরুদ্ধীভাবী হইয়া তাহার 'অপ্পিয় 
হইযাছিলেন। শিবচন্ বাজপদ প্রাপ্ত হইলে তিনি শ্বীয জননীর সহিত 
হরধাম নামক শ্থনে গিয়া বাস করিলেন। "অপরের শিবনিবাসেই রহিলেন। 
এখনও শিবনিবাস 'ও হরধানে এই রাঞ্বংশের শাখাছষ বিদ্যামণন 'সাছে। 

কষ্ঃ5ন্ছ কার্ধাক্ষম দঢচেত' অধাবসয়মীল লোক ছিলেন! তিন যৌবনের 
প্রারস্ত হইতেই যেবপ বিপজ্জালে ডাঢত হইয়ািলেন এবং তাহার 
অধিকার কালে রাজ্য মধ্যে তপ্রক্কার বিপদ ঘটিয়াছিল, এপ কোনও 
এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দেখ। যায না । অথচ কোনও বিপদ তাহাকে 
অভিভূত করিতে পারে নাই। 'অসীম প্রত্যৎ্পন্থমতিত্বগুণে তিনি সমুদ্ষ 
বিপজ্জাল কাটিয়। বাহির হইতেন। চতুর্দিকে যখন বিপদ ঘিব্রিয়া "আসত 
তখনও তিনি পাত্র-মিত্র-সভাসদ লইয়া আমে'দ প্রমোদে কালধাপন 
করিতেন । গুণগ্রাহিত। ও গুণীগণের উতৎ্সাহদান কার্যো ইনি বিক্রমাদিত্যের 
অনুসরণ করিয়াছিজেন। ইছার বরাজসভা1 স্থপপ্ডিত, স্থকবি, স্থগায়ক ও 
স্বরসিকগণে পূর্ণ ছিল। ইহারই অধিকার কালে নবদ্ধীপে হরিরাম 
তর্কসিদ্ধাস্ত, কুষ্ণানন্দ বাচস্পতি গ্রভৃতি, গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ স্ুকবি 
বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার প্রভৃতি, ভ্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি, 
শান্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি, স্থপগ্ডিতগণ যশঃ-প্রভাতে বঙ্গদেশকে 
সমুজ্জল করিতেছিলেন। ব্রাজা ইহাদের অনেককে বৃত্তি ও নিফর ভূমি- 
দান করিয়। গিয়াছেন। ইহারই রাজমভাতে কবিবর ভারতচন্ত্র রায় গুণা- 
কর বিরাস্কিত ছিলেন। 


১৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ 


ভারতচন্ত্র ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ শ্রীষ্টাবে বর্দধানান্তর্গত পেঁডো- 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিক্স।, বাল্যে সংস্কত ও পারশ্য ভাষ। শিক্ষা পূর্বক, 
নানাদেশ পরিভ্রমণাজ্তরঃ অবশেষে ফরাসডাঙ্গাতে ফরাসি রাজ্যের দেওয়ান 
ইন্্রনারাধণ চৌধুরীব জ্ছাশ্রয়ে আসিরা প্রতিষ্ঠিত হন। কৃঝ্চন্ত্র বিষয় কর্ম 
উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ফরানভান্গাতে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আসমিতেন। 
সেখানে তাহার সহিত ভারতের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুণে 'আকুষ্ট 
হইয়া ত'হাকে সঙ্গে কব্রিয়। কৃষ্জনগরে লইয়া] যান । এখানে রাঞাদেশে তিনি 
“অন্পদামন্গল” রচনা করেন । এতত্তিন্ন হালিসহর পরগণার অক্র্গত কুমারভট্- 
গ্রাম-বাসী বৈদ্যঙ্গান্তীয় কবি স্প্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেন এই সময়ে প্রাছুভূতি 
হন। তিন কষ্তচন্ছের সভংস্দ ন| ভইয়ীও তাহার সহাঘো লাভে বঞ্চিত হন 
নাই। এই সময়েই গোপালভ খড় গ্রভৃতি বিখাত উপস্থিত বন্ড ও স্ববলিকগণ 
রুষ্চন্তের সভাতে অধিগিত ছিলেন । ইহা বলিলে বোধ হয় অস্যযুক্তি হয় ন৷ 
যে» ব্ধদেশ যে 'নাছিও ভারত সাম্াজোর মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি, সুরসিকতা 
প্রভৃতির জন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, কুষ্ণচন্দের বাঁজসভা তাহার 
পত্তন-ভূমিস্বরূপ ছিল । 

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতশক্তিশাশী হইয়াও ধর্ম বাসমাজ সংস্কারের প্রতি 
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এমন কি যে প্রাচীন কুরীতি-জালে "দশ আবদ্ধ 
ছিল, সে জালকে তিনি আরও দুঢ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এরপ 
জনশ্র্তি আছে বে, রাগ? রাজবল্লভ স্বীয় স্বল্পবয়স্ক৷ তনয়ার বৈধব্য-দুঃখ দর্শনে 
কাতর ভইয়৷ দেশ মধ্যে বিধব'-বিবাহেব্ প্রথা প্রবন্তিত করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। কেবল কুষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত প্রতিকূল আচরণবশত:ই তিনি সে 
সংস্কার সাধনে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। স্মার্ভ ভট্টাচার্যের যে সকল 
বিধি ব্যবস্থার ভারে প্রাচীন বঙ্গসমাজ বহুদিন ক্লেশ পাইতেছিল, রুষণঃচন্দ্র সেই 
ভার লঘু ন। করিয়া বরং ছুর্বহ করিয়াছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় 
তিনিই যশোহর জেলাস্থ পিরালী ব্রাহ্গণদ্দিগের উপবীত গ্রহণাধিকার রহিত 
করিয়! তাহাদিগকে জাত্যংশে অতি হান করিয়! ফেলেন ; এবং এ প্রদেশের 
বৈগ্যগণের উপবীত ধারণ নিষেধ করেন। এ জনশ্রুতি কতদূর সত্য তাহা 
বলিতে পাবি না। 

রাজ। কঞ্চচন্দ্রের পরে বাজা শিবচন্দ্র, (১৭৮২ হইতে ১৮৮ পধ্যস্ত ) 
ততৎ্পরে রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র, (১৭৮৮ হইতে ১৮০২ পর্যন্ত) নদীয়ার 
রাজসিংহাসনে আমীন হন। শিবচন্দ্র অতিশয় ধণ্খনিষ্, উদার ও ম্বজন- 
পোষক ছিলেন। রাজ! ঈশ্বরচন্ত্র অমিতব্যয়ী ও উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির লোক 
ছিলেন । তিনি অকারণ অনেক অর্থের অপবায় করিতেন। একবার 
একটি বানরের বিবাহ দিয়া লক্ষাধিক টাক। উড়াইয়াছিলেন। তাহার 
সময় হইতেই বাকি খাজনার জন্ত জমির্দারী বিক্রয় হইতে আস্ত হয়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ ১৭ 


রাজন্ব আদায়ের সুব্যবস্থা বিধান, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন, ও দুভিক্ষাশস্কা 
নিবারণাদির অভিপ্রায়ে, ১৭৮৬ সালে লর্ড কণওয়'নিস বাছাছুর এতদ্েশীর 
জমিদারদ্িগের সহিত দশ বৃতসবেবু জন্য বাধিক দেয় রাজস্ব নিদ্ধারণ করেন । 
কথ! থাকে যে, বিলাতেঞ্জ কর্তপক্ষের 'অভিমত ভইলে এই বন্দোবস্তই 
চিরস্থাফী হইবে । ভদভসারে ১৭৯৩ সালে সেই বন্দোবস্ত চরস্থায়ণ হয়। 
প্রথমে দশ বঙ্সরের জস্ক ভইয়াছশা বলিয়া 'স্া?পি ইহা দশশাশা বন্দোবস্ত 
নামে প্রসিদ। এই দশশাল। বন্দোবন্ছের প্রচলন হহীতেই বঙ্গদেশের অনেক 
জামনারের জমিদারি ভ্রান হইতে লাগিল । মুললমান নবাবদিগের সময়ে 
যাদও ভুম্যধিকারিগণ বাক থানার ভগ্জ সময়ে সময়ে কারারুদ্ধ ও নিগৃহীত 
ধইতেন্, তথাপি উহাদের জমিদারি অক্ষ খাকিত । জময়ে সমযে নবাবের 
ক্পাকটাম্, পান্ডলে নিঙ্'ত লাভ কাকতে পপ্বিতে। | +কম্ক ইংবাজগণ 
একদিকে যেমন ভূম্যধিকারগণের সহিভ চিরস্থায়ী বন্দোব” করিলেন, 
স্পরদিকে তেমনি নিদিষ্ট দিনে মধ্যে রাজন্ম না দিলে জমিদারি নিলামে 
চ'ডাইবার নিয়ম প্রবাণ্তত করিলেন । এই নিলামের কিস্তির প্রভাবে অনেকের 
জমিদারি হস্তান্তর হইয়। য:ঃইতে লাগিল । তই কৃষ্তন্ত্ের সময় যে নদীয়া 
রাজ্যের ক্রু'মক উন্নতি লক্ষি ভইয়াছিল্, ঈশ্বরচন্ত্রের সময় হইতে তাহা 
নিলামে চড়িতে লাগল ও ক্ষর প্রাপ্ত হইতে থকিল। 

ঈশ্বরচন্দ্রের পর গিরিশচন্দ্র রাজ তন। (১৮০২ হইতে '৮৩১ পর্যন্ত )। 
গিরীশচক্স রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া র্রাজকার্যে মনোনিবেশ ন। করিয়া ধর্মনষ্টানের 
আড়ম্বরে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। পৃব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে 
কষ্ণচন্জরের সময় ৮৪ পরুগণ। নদীয়? রাভোর অগ্তগত ছিল 7 গিব্রীশচন্দের সময়ে 
'তাঁহা €।৭ খানি পরগণা ও কতকগুলি নিষ্ষর গ্রামে দাড়াইল। এই রাজার 
সময়ে ইহাদের জমিদারির সারভূত প্রসিদ্ধ উড! পরগণ। নিলাম তইয়া যায়। 
এই দারুণ হুর্ঘটনার পর গিরীশচন্ত্র একজন তান্ত্রিক ব্রন্মচারীর প্ররোচনায় 
নিতান্ত সুরাসক্ত ও অমিতব্যয়ী হইয্। পড়েন । গিরীশচন্দ্র নিংসস্তান হওয়ানে 
একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ও তাহার নাম শ্রশচন্্র রাখেন। এই দত্তক 
পুত্রকে জমিদান্রির ভার দিয়া ১৮৪১ শ্রীষ্টাব্ে গিরীশচন্দ্র লোকান্তব্রিত হন। 
পূর্ববপুরুষদিগের স্তায় এই রাজাও গুণীগণের উৎ্সাহ্দাত1, কাব্যরসামোর্দী ও 
সঙ্গীতাদ্দির অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার অধিকার কালে দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক 
কায়েম খা ও তাহার তিন ক্বিখ্যাত পুত্র মিয়। খা, হস্ম খা ও দেলাওর খ 
আসিয়া কষ্জনগরে প্রতিষ্তিত হন। তাহাদের আগমনে কষ্ণনগরে সঙ্গীত 
বিগ্ভাব চচ্চা বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছিল। যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র ইহাদেরই 
নিকটে গীতবাগ্য শিখিয়াছিলেন। 

শ্শচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! বিষয় কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে 
তিনি নই বিষয়ের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। তৎপরে নদীয়৷ জেলা 


১৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


অনেক ভদ্রলোককে সমবেত করিয়! রাজবাটীতে এক সাধারণ হিককরী সভ! 
স্াপন করিলেন; এবং স্বয়ং তাহার সভাপতি হইয়1 কার্য নির্বাহ করিতে, 
লাগিজেনে। এই সভাব্র সাহায্যে রাজা একটি মহুদুপকার সাধন করিয়াছিলেন । 
যে সকল ব্যক্তির নিক্চর ভূমি বাজেয়'গু হইয়াছিল, ভূম্যধিকারিদিগের ঘাঁরা 
আবেদন করাইয়। তাহ! প্রত্যর্পণ করিতে গবর্ণমেন্টকে বাধ্য করিষাছিলেন। 
ভূমাধিকারিগণের এই মহগপকার সধন ক'রধাই শ্রীশচন্দ নিব তন নাই। 
দেশের ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতির বিষে যনোযোগা হইয়াছিলেন | 
তিনি প্রথমত: পগ্ডিহগণের সাঁহত স্বাত প্রভাত প্রটীন গ্রন্থ সকল পাঠ 
করিয়। শাস্ত্রীয় বিধির দ্বার! বিধবাবিবাহের বৈধত। প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস 
হন। এরূপ শুনিহে পাওয়। যায়, নবদ্বীপের পঞ্ডিহগণেব্ প্রতিবন্ধক ভ 
নিবন্ধই সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য হহুতে পারেন নাই । 

দেশে ইংরা্ী শিক্ষ। বিস্তার লিশয়ে ও ভ্ীশচন্র বিশেষ উৎসাহী হইয় 
ছিলেন। ১৮৭৫ শ্রীষ্টান্দে, গবণ্র (5নেতন সর হেনবে হাডিঞজ বাহাছুরের 
অধিকারকালে, কষ্ণনগর কালেস প্রতিষ্ঠিত হইলে, শ্রীশচন্্, পূর্ব পুরুষের ব্রীতি 
লজ্ঘন পূর্ননক, স্বীয় পুএ্রকে কঞ্চনগর কালকে ভাঙ করিষ। দিয়াছিলেন ; এব” 
নিজে কালেজ কিটার সঙ্যপ গ্রহণ করিয়ালেন । 

১৮৪৭ গ্রীষ্টান্জে তিনি ব্াাজবাটীতে 'একটি ব্রাঙ্ম সমাল শ্'পন করেন ১ এব" 
তাঁভারই শ্রার্থনাভসারে ভক্তিভ! ঘন দেক্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হাকারিল'ল 
নামক একজন প্রচারক্ককে সম'ছের 'াচাযোর কাম্য করিবাৰ চন্য প্রেরণ 
করেন । এরপ পুনিতে পাষা যাষ ঘে, একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্ষণ না পাঠাই য়' 
ভাজারিলালকে প্রেরণ করাতে রাঙ্গা ছুঃখিত হইয়। বাঁজবাটী হইতে ব্রা 
সমাজকে স্থানাস্তর্রিত করেন। 

ইহার কাঞ্চৎপরে কলিকাতার অনুকরণে কঞ্চনগরে মিশনান্িদিগের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। ই সময়ে গ্রীশচন্দ্র নিজভবনে একটি 
অবৈতনিক হংরাজী বগ্াালয় স্থাপন করিয়া বালকদ্িগকে শিক্ষা দিতে 
আরম্ভ কবেন। 

উশচন্দেব জীবনের অবসানকাল যেরূপ হইজ। তাহ অতীব শৌচনীফ। 
ক্ষিতীশবংশাবলী-চবিত-লেখক তাহ, এইরূপে বর্দন। কবিষ্ীছেন। পবাজ' 
বাল্যাবস্থ। হইতে পৈত্রিশ বর্ষ বয়ংক্রম পধ্যন্ত, নিজের ও স্বদেশের হিত্ত 

বিধান ও মঙ্গলসাধনে সতত রত ছিলেন। তাহার পর কলিকাতাবাসী 
কতিপয় মধুরভাষী ধনশালী ব্যক্তির সুধাচ্ছাদ্দিত বিষপুরিত সংসর্গে তাহার 
আস্তরিক ও বাহিক ভাবের বিস্তর বিপর্ধ্যয় হইতে লাগিল। তাহার বিষয়, 
কার্যে মনোনিবেশ করা অতি ক্লেশকর জ্ঞান হইতে পাগিল ; এবং সুহদ্বর্গের 
সুহৃহাক্য কর্ণকুছরে কণ্টকবৎ বোধ হইয়া উঠিল। আহার, বিহার, শয়ন, 
লকলই নিয়ম-বহিভূতি হইতে আরম্ভ হইল; দিবানিশি কেবল মদ্দিরাপান্ে' 


প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯ 


ও শীতবাছের আমোর্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । ছুই বন্সর মধ্যে 
তাহার মনোবৃত্তি নিশ্যেজ হইয়া উঠিল এবং শরীর অবসন্ন হইব আসিল । 
অবশেষে ১২৬৩ বাং (ইংরাজী ১৮৫৭ ) অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের একবিংশ 
দিবাসে ৩৮ বঙলর বয়সে কংলগ্রাসে *তিভ হইলেন 1৮ 

শ্রীশচন্ত্র লোকান্ডরিত হইলে রাজ! সতীশ চক্র তাহার পদে প্রতিঠিত 
হইলেন। তখন তীহার বরঃক্রম বিংশতি বৎসর । এই রাজার সমযে 
বর্ণনীয় বিষয় অধিক কিছুই নাই । ইনি বিষয়াধিকার প্রাণ্থ হইয়াই বিষয় 
কার্যে অবছেস। পূর্বাক কেবল কুসঙ্গীদের সঙ্গে নানাদেশ ন্রমণে কালযাগন 
করিতে লাগিলেন । গিরীশ চন্দ্রের ভ্াাষ 'আয়বায়ের প্রতি ইহারও ছাট 
চিল ন।। 

ইনি ১৮৭০ গ্রীগান্দে ২৫ 'অক্টে।'বব দিবসে এরুতব সুরাপান নিবন্ধন উৎ্কট 
পীড়াগ্রস্ত হইয়া মশ্ডরি পাহাড়ে গতান্্র হন । 

সতীশ চন্দ বিপাতী সভাত' ও বিলাতী রীতি নীতির "মতিশয পক্ষপাতী 
ছিলেন ; এবং মধ্যে মধ্যে এদেশীয় ও ইংরান্দ ভদ্রলোকদিণকে রাঁজবাটীহে 
নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে আঠার বিহ্বার করিতেন । এই কারণে তাভাব 
পেভান্ক হইলে কৃঞ্চনগর কালেঞগ্ের তপানীন্থন '্ধ্যক্ষ লব সাহেব 
বালয়াছিলেন- “এখানকার ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহারাজ 
গ্রন্থিস্বরূপ ছিলেন, তাহার অভ্ভাবে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, এবং অচিরাঁ 
অ!র (কহ যে প্ররূপ গ্রন্থিম্বরূপ হইবেন তাহারও প্রত্যাশা নাই ।” 

সতীশ চন্দ্রের পত্রী এক দত্তক পুর গ্রশ্ণ করেন তাহার নাম ক্ষিতীশ চণ্চ 
রাখ! হয়| ইনিই এক্ষণে নদীয়ার র'জপণে প্রতিঠিত আছেন। ইনি বিছ্া' 
বুদ্ধি ও সচ্চন্রিত্রতার জন্ত সর্বজন-প্রশংসিত | 

বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে যেমন একদিকে নদীরার রাজগণের বাজশক্তি 
হ্বাস পাইতে লাগিল, তেমনি অপর দিকে, ইংরাজ-বাজ্য স্থাপন ও বিষয় 
বাণিজা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার কৃষ্ণনগরে 
প্রতিষ্ঠ। লাভ কৰিয়। অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে 
লা ছিড়ীগণ্ প্রধন্কূপে উদ্লেখ-ষোগ্য, কারণ তাছাদেব য্শগুভ$ তববায দেশ 
মধ্যে ব্যাপ্ত হুইয়। পাঁড়ল। কৃষ্চনগবে লাহড়ী বংশেক অ$গীমন সম্বন্ধে আআ 
তন্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ধীরণ কর! কঠিন। এই মান্ধ জানিতে পার। যাক্স যে এই 
বংশের পূর্ববপুরুষগণ বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ রাজসাহী পরগণার কোনও স্থানে বাস 
করিতেন। সেখান হইতে বোধ হয় বিবাহ-সত্রে কষ্ণন্গরে আগমন করেন। 
ক্ষিতীশবংশালী-চরিত-লেখক দেওয়ান কাণ্তিকেয় চন্দ্র বায় মহাশয় ম্বলিখিত 
আত্ম-জীবনচরিতে লিখিয়াছেন £__“ভবানন্দের প্রপৌত্র রাজা কুদ্রের সময় 
হইতে কুত্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্যন্ত আমার অতিবুদ্ধ প্রপিতামহ্‌ 
যীদাস চক্রবর্তী ও তাহার পুজ রাম রাম চক্রবর্তী দেওয়ানী পদে নিযুক্ত 


ৎ্, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমা'জ 


ছিলেন, এইবূপ বোধ হয়। আমাদের কুলশাস্ত্রে যে থে স্থানে যচঠীদাস 
চক্রবর্তী ও রাম রাম চক্রবর্তী নামের উল্লেখ আছে, তাহারা দেওয়ান বলিয়া 
বণিত হুইয়াছেন।” 'অহ্এব দেখ। যায় বে, বহু পূর্বব হইতে এই রায়বংণীয়গণ 
বহুপুরুষ ধরিয়! কৃষ্ণচনগরের ব্রাজসংসারে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 
পদে, সম্রমে ও কুলমর্যদাতে ইহারা বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমন কি 
যঠীদাস চক্রবন্তী বারেক শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করেন; 
সে জন্য ই'হার1 মতকর্তার বংশ বলিয়। বারেন্দ্র দলের মধ্যে সম্মানিত । কুল- 
মধ্যদা।-সম্পন্ন দেওয়ানগণ শ্বীয় হ্বীয ছুহিতার বিবাহ দিবার দন্ত সসয়ে সময়ে 
কৃষ্ণনগরের রাজাপ্িগের ছ।র। নাটোরের রাজাকে অনরোধ করিয়া, তাহাদের 
সাহায্যে; বরেন্দ্রভৃমি হইতে কুলীনদিগকে আনাইয়। নদ্রীয়র রাজধানীতে 
প্রতিষিত করিতেন । অন্গমান করি এইবূপে লাহিডী, খ!১ সান্যাল গ্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ ব'রেক্জ শ্রেণীর কুল্ীন ব্রান্মণগণ কষ্জনগরের সন্গিধানে আসিয়া বাস 
করিয়াছেন । 


লাহিড়ী বংশের পুর্বাপুরুষদিগের মধ্যে কে সর্ধ প্রথমে দেওয়ানবংশে 
বিবাহ করিয়। নদীয়। জেলাতে 'অ+সিয়| বাস করিয়াছিলেন তাহ! বলছে 
পারিনা । অন্সন্ধীনে যতদর জানিয়ছি তাহা এই, পূর্বে এই বংশের 
পূর্বপুরুষগণ দেওয়ানদিগের সহিত লাটিয়ারিতে বাস করিতেন । সেখান 
হইতে কৃষ্ণনগর্রে আসেন। বরামতন্ বাবুব বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামহরি লাহিড়ী 
রু্চনগরে আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস করেন । বামহবির ছুই পুত্র রামকিস্কর 'ও 
বামগোবিন্দ। রামকিম্কর বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমতা গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে 
জসবকারে মুন্সীর কাজ প্রাপ্ত হন। রামকিস্কর 'অপুত্রক তিনি ক্ষেমস্কর 
নামে একজনকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন । রামগোবিন্দের পঞ্চ পুত্র । 
কিন্কর উপাজ্জক ও অপুত্রক, গোবিন্দ বহু কুটুঘভারে পীড়িত ; এরপ স্থলে 
হিন্দু একান্নতৃক্ত পরিবারে সচাব্রাচর যাঁতা ঘটিকা থাকে, তাহাই ঘটিল। কিন্কর 
ও গোবিন্দকে পৃথক হইতে হইল | কিন্কর নিজ সহোদরের প্রকৃতি জানিতেন। 
তিনি অধিকাংশ বিষয় সম্পত্তি একদিকে ও শালগ্রাম শিল। এবং দ্েবসেবার্থ 
রক্ষিত সামান্য টপতৃক ভূসম্পন্তি অপরদিকে রাখিয়। গোবিন্দকে ঘথ। হচ্ছ! 
মনোনীত করিতে বলিলেন। গোবিন্দ শালগ্রামশিল। লইয়া পৃথক হইলেন ; 
এবং ঘোর দারিদ্র্য বাস করিতে লাগিলেন । গোবিন্দ যে ধাশম্মিকতাতে শ্রেষ্ঠ 
ও সর্বজনপুজিত ছিলেন, তাহার 'অপব্র প্রমাণ আছে। কবিবর ভারুতচন্দ্ 
তাহার প্রণীত অন্নদামঙপ গ্রন্থে মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের রাজসভার যে বর্ণন। 
দিয়াছেন তন্মধ্যে রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে উক্ত ভ্রাতৃদ্ধয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


কিন্কর লাহিড়ী ছ্িজ মুন্দী প্রধান। 
তায় ভাই গোবিন! লাহিড়ী গুণবান ॥ 
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কবিবর গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিতে গিয়। তাহাকে গুণবান আখ্য। 
দিয়াছেন ৷ ইহাতেই প্রমাণ তিনি সে সময়ে ধাশ্মিকতার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
গোবিন্দের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয়ের নাম কাশীকান্ত। কাশীকাস্ত 
কিছুকাল দিনাজপুরের রাভ।র অধীনে কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি অতি 
ব্শভারি লোক ছিলেন । পরিবরি পরিক্ন তাহার ভয়ে সর্ধদদ ভীত থাকিত। 
পরিবারম্থ বালকগণ তাহার ভয়ে অসতপথে পদ্দাপণ করিতে সাহসী হইত না । 
র।'মতন্ত লাহিড়ীর জোষ্ঠ সছোদর কেশবচন্দ্র লাহিড়ী বালককালে পাঠে 
অনাঁবি্ট ছিলেন, জেজন্ত পিতাঁমহু কাশীকান্থ লাহিভী একদিন তাহাকে 
পদাঘধাত করেন | কেশবচন্ত্র লাহিড়ী উত্তরকাঁলে সর্ধদা বলিতেন যে, সেই 
”দ্াঘাতে তাহার চতনা করিয়! দ্িয়াছিল ; তিনি তৎপরে পাঠে নিবি হন। 
কাশীকান্তের ছুই সংসার ও ছুই পুত্র । প্রথম পুত্র ঠাকুরদাস লাহিড়ী কিছুকাল 
রাজ। গিরিশচন্দ্রের অধীনে তাহার কার্য্যকাব্রকেবু পদে প্রতিষিত ছিলেন ; 
এই সময়ে তিনি লাহিড়ী দেওয়ান নামে পরিচিত হন। তখন তিনি 
অধিকাংশ সময় কলিকাতাতে বাস করিয়: নদীয়ারাজের প্রতিনিধি ব্বরূপ 
গবর্ণর জেনেরালের লেভীতে যাওয়! প্রভৃতি সমুদয় রাজকাধ্য সমাধা! করিতেন । 

কনিষ্ঠ রামরুষ্খ অতি ধর্্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শেষ দশায় 
ধন্্ানু্ঠান লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। যে পর্য্যন্ত দেহে বল ছিল শ্বপাকে 
আহার করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতে এই নিয়ম 
করিয়াছিলেন যে, প্রাতে উঠিয়। যে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিতেন তাহাকে একটি 
দিকি দান করিতেন । কুর্যোদয়ের অগ্রে ম্নানাদি সমাপন করিয়া জপ 
পূজা গ্রভৃতিতে বহু সময় যাপন করিতেন । তৎপরে অত্যাবশ্ঠক গৃহকর্্ম ও 
অতিথি সৎকার্বাদ্দিতে অনেক সময ব্যয়িত হইত । অবশেষে প্রায় অপরাহু 
৪টার সময়ে আহার করিতেন । শেষ দশায় একমাত্র বিধবা! কন্ঠা ভবসুন্দরী 
পিতার সেবা শুশষ1 ও ধন্মানষ্ঠানের সহায়তা করিতেন । 

রামকৃষ্ণের আট পুত্র ও ছুই কন্তা জম্মে । পুত্রদিগের মধ্যে জোষ্ঠ কেশব- 
চন্দ্র কৃতী হইয়া বিষয় কার্ধ্যে লিপ্ত হন । ইনি পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত 
হইয়! প্রথমে কলিকাঁতার সন্গিকটবর্থী আলিপুরে কেরাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। তৎপরে যশোহরের জজের হেডক্লার্ক বা সেরেম্তাদারের পদে উন্নীত 
হন। ইত্হাকে ধাগ্সিক হিন্কু গৃহস্থের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি 
ধর্ম পথে থাকিয়া ঘ! কিছু উপাজ্জন করিতেন তাহা। বুদ্ধ পিতা মাতার সেবায় 
ও ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পালনে নিষুক্ত করিয়াছিলেন। রামতন বাবুর মুখে 
গুনিয়াছি তাহার জ্যেের পিতৃমাতৃ-ভক্তি অপরিসীম ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে 
পিতার্র পত্র আসিলে, তিনি তাহা অগ্রে ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতেন, 
তৎপরে খুলিয়া পাঠ করিতেন। কেবল তাহী নহে. কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী 
পরিবারে একথা প্রচলিত আছে যে, তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়িতে গিয়! ম্বীয় 
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জননীকে দেবপূজার কাষ্ঠীসনে বসাইয়া তাঅকুণ্ডে তাহার পদঘয় স্থাপন-পুর্ববক 
পুষ্প চন্দনঘ্বার1 পূজা করিতেন । তাছার ধর্মীপরায়ণ! মাতা নাকি দেবার্চনার 
জন্ত ব্যবহৃত তাত্রকুণ্ডে পা রাখিতে চাফ্তেন না। পু বলপূর্র্বক পদঘয় 
তাহাতে সন্নিবেশিত করিলে, তিনি ভয়ে কাপিতেন, এবং বলিতেন__“কেশব 
কেশব! কর কি, আমার ষেগ। কাপছে ।” কেশব বলিতেন--প্রাথ ব্রাখ, 
তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা 1” এমন পিতার পুত্র ও এমন জোঠষ্ের কনিষ্ঠ 
যিনি তাহাতে আমরা যে প্রকার সাধুভক্তি দেখিয়াছিলাম তাহ! কিছুই 
বিচিত্র নহে। 

বামতন্থ ক" বামকষ্জের পঞ্চম পুত্র ও সপ্তম সম্ভতান। তাহার অগ্রে কেশব- 
চক্র ভিন্ন আর তিন সহোদর ও ছুই সহোদরা জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের 
সকলেই অল্প বয়সে গত হইয়। কেবল কেশবচন্তর ও ভবন্থন্দরী থাকেন। 
রামতন্ বাবুর পরে আর তিন সন্ভোদর জন্মেন। তাহাদের নাম ব্বাধাবিলাস, 
শীগ্রসাদ ও কালীচরণ। বাধাবিলাস কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরে 
স্বীয় জ্যেষ্ঠের সাহায্য করিতে ধান । সেখানে ম্যালেরিয়া জরে দুই ভ্রাতার 
মৃত্যু হয়। কালীচবুণ বাবু কলিকাতা মেভিকেল কালেছে শিক্ষালাভ করিয়। 
চিকিৎসক হইয়! বাহির হন; এবং কয়েক বৎসর পুর্বব পর্যন্ত কৃষ্ণনগবে 
ডাক্তাব্রি করিতেন । তাহার বাল্যকালের বিষয়ে দেওয়ান কা্িকেয় চন্দ্র রায় 
স্বলিথিত আত্ম জীবন-চরিতে এই প্রকার বর্ণনা করিষাছেন ,-_-“কালীচরণও 
মামাকে বার পর নাই ভ'নবাসিতেন। তিনি কলিকাত। হইতে আমাৰ 
প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল মানিয়। দিতেন) এবং বাটীতে অবগ্কানকালে আম'ব 
পাঠের বিষয়ে বহু আন্রকুল্য করিতেন। + * + ৮ কালীচরণ বড় 
খোস-পোষাকী ছিলেন। তিনি মেডিকেল কালেজে ষে ছাত্রবুণ্ত পাইতেন, 
তাহাতে উত্তম উত্তম ধুতি উড়ানী ও বিনাম। ক্রয় করিতেন। যখন খাটী 
'মাসিতেন তখন ইহান্র কোন দ্রব্য আমাকে জেদ করিয়া দিতেন; আতর 
কহিতেন “ছোঁডি দাদা, এ সকল দ্রব্য তোমার অঙ্গে যেমন ভাল দেখায় তেমন 
আমার অঙ্গে দেখায় না । 

বাশ্যে কালীচরণ বাবুর যে সহ্ৃদয়তা দুষ্ট হইয়াছিল, তাহ! চিব্রজীবন 
তাছাকে পরিত্যাগ করে নাই। উত্তরকালে তিনি যখন কৃষ্ণখনগন্ের সর্বব 
প্রধান চিকিৎসকরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন তাহার মধুর ব্যবহার 
স্মিষ্ট ভাষ! ও দীনে দয় দেখিয়া সকলেরই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
তাহার মুখ দেখিলেই রোগীর অর্ধেক রোগ পলাইয়া যাইত! তিনি দীন 
দরিদ্রদিগকে বিন! ভিজিটে দেখিতেন ; এবং অনেক সময়ে নিজ ওধধালয় 
হইতে বিনামূল্যে ওধধ ঘোগাইতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত .আছে। 
তচ্গধ্যে একটি এই,_একবার তীহার নিজ ওবধালয়ে তীহার স্বাক্ষরিত 
একখানি ব্যবস্থাপত্র আসিল । দেখা গেল উষধের ব্যবস্থা লিখিয়1, সর্বশেষে 
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লিখিয়াছেন, “একগাড়ি খড়); অর্থাৎ ওধধের সঙ্গে একগাডি খড় পাঠাইতে 
হইবে । এই ব্যবস্থা লইয়া অনেক হাপাহাসি হইল। কেহই ইছার কারপ 
নর্ণস্স করিতে পারিল না । অবশেষে কালীবাবু ফিরিয়া আসিলে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, «চিকিতৎস। করিতে গিয়। দেখিলাম রোগীর 
ঘরের চালে খড় নাই ; এই হিমের দিনে যদি সমস্ত রাত্রি হিম লাগে তবে 
আর আমার চিকিৎসা করিয়া! ও ওধধ দিয়! ফল কি? তাই ভাবিলাঁম ওষধের 
সঙ্গে একগাড়ি খড় পাঠান যাকৃ।৮ যে সহ্ধদয়তাতে এতদূর করিতে পারে 
ভাহাতে যে কালীবাবুকে সর্জনপ্রিয় করিয়াছিল, তাহাতে আশ্্যয কি? 
তাহাকে দেখিলে আবালবুদ্ধবনিতা সকলেই প্রীত হইতেন । তিনি চিকিৎসার্থ 
আহ্ত হুইয়। কোনও গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র বালক-বালিকাদিগেত 
মধ্যে আনন্দধ্বনি উখ্খিত হইত | ইহারই উল্লেখ করিয! শ্বগীয় দীনবন্ধু মিত্র 
মহাশয় তাহার প্রণীত “স্থরধুনী কাব্যে” বলিয়াছেন»__ 

“কোমল ম্বভাব চার মধুর বচন, 

ছেলের 'আনন্দে নাচে পেলে দরশন ; 

ছেলোদর কালীবানু, ছেলের। কালার, 

উভযেতে মিশে যায যেন নীরে ক্ষার |” 

রাধাবিলাস ও শ্রীগ্রমাদ রামতন্ত বাবুর স্ায় মহাত্স। ডেভিড হেয়ারের 
প্রতঠিত স্কুলে শিক্ষাল।ভ করেন। শ্ীপ্রসাদও বিগ্ভাশিক্ষা বিষয়ে গ্রত্িষ্ঠ। 
লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি নিজে জ্ঞানালোক লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত 
থাকিতে পারেন নাই । দেশের বালকদিগকে ইংরাজী শিক্ষ। দিবার জন্য 
খ্বীয় বাসন্ডবনে একটি ইংরাছী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়। স্বয়ং শিক্ষকত] কার্যে 
প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক নিরলিখিত বিবরণ 
দিষাছেন ;--১২৪৩ কি “৪ বাঃ অন্ষে কষ্চনগর-নিবাসী দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত 
ঞ্রপ্রসাদ লাহিড়ী নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাঁজী বিগ্যালয় স্থাপন 
করেন! 4 * *₹ তিনি আন্তরিক যত্ব ও পর্িিশ্রমপূর্বক অধ্যাপন! 
করিতেন এবং দরিদ্র ছাত্রগণকে পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ কলম দিতেন। এই 
সকল কারণে অনতিকাল মধ্যে উহার বিগ্ভালয়ে অনেক বালক পড়িতে 
লাগল ।” 
শ্রীপ্রসাদ ষৌবনের প্রারস্ভে ষে পরোপকার-প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, 

উত্তরকালেও তাহা প্রচুর পরিমাণে তাহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পারমী ভাষাতে বিশেষ বুতৎপন্ধ ছিলেন; এবং 
সেজন্ত রুষ্ণনগরের জজের সেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ 
শুনিয়াছি যে, কার্ধ্যদক্ষতার গুণে পরিশেষে ডিপুটী কাঙ্গেউরের পদে উন্নীত 
কুন, কিন্তু সে পদ ভোগ করিতে পায়েন নাই ; তৎপুর্চ্রেই ভবধাম পরিত্যাগ 
করেন। যখন তিনি সেরেন্তাদারী পদ্গে প্রতিঠিত ছিলেন, তখন তাহার 


২৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


বেতন ৮* টাকা মাত্র ছিল। তিনি মনে করিলে অবৈধ উপায়ে প্রভৃত 
সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন | কিন্তু যে ধর্মভীরুত। এই 
লাহিড়ীবংশের একটা প্রধান লক্ষণ দেখিতেছি, তাহা! তাহাতেও প্রচুর মাত্রায় 
বিছ্কমান ছিল । সুতরাং সে সকল পথে কথনও পদার্পণ করেন নাই । প্রত্যুত 
এই ৮০ টাক বেতন হইতে যথাসাধ্য গরীবছ্ঃখীর সাহায্য করিতেন। পুজার 
সময়ে এদেশের লোক কয়েকদিনের ক্ন্ক জগতের দুখ শোক ভুলিয়!, নববস্্ব 
পরিধান করিয়া, উতৎসবানন্দে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিয়। থাকে ১ গরীবেব- 
গরীব যে তাহরও প্রাণে এই সময়ে নববন্্ পরিবার সাধ হয়। শ্রীপ্রসাদের 
কোঁমল ও পরছুঃখকাতর হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে গরীবদের সে সাধ পুরণ 
করিবার হন্ত ব্যগ্র ইত। তিনি পুজব সময়ে গরীব ছুংখীদের মধ্যে নববস্ত্র 
বিতরণ করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন । নপ্তিষ্। সময়ে অসময়ে দীন জনের 
£থ দেখিলেই তাহার দক্ষিণ হম্ত উন্মুক্ত হইত । শ্ঠান গোপনে অনেক দান 
করিতেন । আমি বিশ্বন্ত ব্য।ক্তর মুখে শুনিয়াছি, একবার তিনি «একভন 
বিপন্ন 'আত্মীয়ের সাহায্যার্থ নিক বেতনের অর্ধেক দিয়! ঠাছাকে বলিয়। দিলেন 
“কাহাকেও বলিও না।” ইহা কষ্চনগরের জ্রাভিডী বংশেরই অনুবপ কাধ্য ! 
এতক্ষণ গুণধাম গোবিন্দ লাভি'ডী মহাশরের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র 
কাশীকাজ্ পাহিড়ীর শাখাস্থ ব্যক্তিগণেব গুণাবলীরই কথা বলিতেছি। এত- 
ছ্যতীত '্াহার আর চারিটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জোন কৃষ্ণকান্ত বিবাহস্থত্রে 
আবদ্ধ হইয়া! পূর্ববজে ময়মনসিংহ জেলাতে গিয়া বাস করেন । তাহার শাখ' 
এখনও সেখানে বিগ্কমান আছে। তাহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। 
চতুর্থ পুত্র কালীকাস্ত অপুত্রক গত হন। তৃতীয় গৌরীকাস্ত ও পঞ্চম শল্তুকাত্ত 
ইহাদের শাখাদ্ধয় কষ্চনগরের সন্নিহিত দৌলিয়া ও বাগানবাড়ী নামক 
স্থানছয়ে অবস্থিত হইয়াছেন। কাশীকান্তের শাখ। কৃষ্ণনগর কদমতলাতে 
বাস করেন । এই জঙ্ত তাহারা কদমতপাঁর লাহিতী-পরিবার নামে 
অভিন্িত; এবং অপরের! দৌলিয়া ও বাগানের লাহিড়ী-পরিবার নামে 
আখ্যাত । গুণধাম গোবিন্দ লাহিডীর গুণাবলীর নিদর্শন অপর শাখাদ্বয়েও 
প্রাপ্ত হ₹ওয়! গিয়াছে । তাহাদের অনেকের কথা উল্লেথ করিবার প্রয়োজন 
নাই । এক জনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেই থে হইবে । 
ইছাতে লাহিড়ী বংশের ধর্ম-প্রবণত। আর এক আকারে ফুটিক়াছিল। ইহার 
নাম ঘ্বারকানাঁথ লাহিড়ী । ইপ্হার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £__ 
অন্তমান ১৮২৭ কি ১৮২৮ খ্রীষ্ঠাবে ছ্বাবক।নাথের জন্ম হয। ইনি বাগানের 
শল্ুকাস্ত লাহিড়ীর পৌত্র ও নীলমণি লাহিড়ীর পুত্র । শৈশবেই হইনি পিতৃহীন 
হইয়। জননীর সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতে খাঁকেন। পঞ্চদশ বৎসর 
পর্যন্ত বোধ হয় শ্রপ্রপাদ লাহিড়ীর প্রতিচিত স্কুলে সামান্তরূপ বাঙ্গালা ও 
ইংরাঁজী শিক্ষা! করিয়া খাকিবেন । পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এরূপ কোন, 


প্রথম পরিচ্ছেষ ক 


ধটন। ঘটে, বাহাতে ইহার জননী দারুণ মনঃপীড়। প্রাপ্ত হন। জননীর দুঃখ 
ফেখিয়। দেই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক এই প্রতিজ্ঞা করিয়। মাতুলালয় হহনে 
বহির্গিত হন যে, নেক্ষে উপাজ্জন-ক্ষম হইয়া মাতান ছঃখ দুর কঞিতে না 
পারিলে আর 'আত্মীস্র স্বদনকে মুখ দেখাইবেন না? বা কহাকেও নিচের 
সংবাদ দিবেন না । এই প্র্থিজা। করিস কয়েক আন! পয়স। মাত্র পথেব সণ 
লইয়া পদএরজে ছুই 1তন মাস হাটি আগরাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সেথানে একজন শািপুর-নিবাসী বাঙ্গালী ড্রলোক তাহার প্রতি কপা-পর বশ 
হইয়| তাকে পশু ভবনে আজঅন দেন 2 এবং তর বিদ্ভাশিক্ষারর বন্দোবস্ত 
করিয়। দেন । কঙ্েচ নহলবেরে মধ্যেই ছ।জকালাথ ইংরাজী বিদ্যঃতে পাখদশা 
হইয়া সন্গ্রেঠ রোৌসপা ৭ স্বর্ণপদক পারিহজাবিক প।ইলেন ; এবং কালে 
হইতে ভি হইলা আন কতে একটি উচি বেতনের ক পাইলেন । প্রথম 
বতন পাইয়া জন্নীতকে পতি লিশিতেন হ এবং ভাভারু ফাইনান্স জঙ্গ পাথেয় 
পাঠালেন ॥ ভশ্রন্থায়া মাতা বধকাল গে 'শরুদেশ সণানের পত্র ও তাজাও 
প্রারহ শখ পাই: কহহ আন্দন কাবপেন। করনে ওননা আগর'তে ভপান্তত 
১ইলেন।  ৮সখা,.নণ দ্বারক্চান!থ মাভুপেবা ও গুহধন্মে প্রবুত্ত হইলেন । 
নথাসমষে ভাতার হুইটি কম্তামন্তান আন্ান।। দাবকানাখ খন বিষয় ক 
বাপুত চিলেন, তখন হম বিয়ে শলব। ডিশ কী তেন ॥ ইং ধর্মতত্ব নিপল 
পন্য ন:ন। শান্্ অধায়ন কারতেন ॥ এহ জনে একহন উপাধ্ততন কল্মটারীর 
সংশ্রবে আসয়। তাহা খ্রগীর ধন্দের প্রতি আছু। জ্মন 3 এবং হিনি প্রকাশ 
ভাবে উপ্ত ধশ্মে দীপ্ত হইলেন । ইহাক্ পর বঠাদন তিনি দীঝিত ছিলেন, 
ঠাহার আব্রাব্য। অলী দেবীর প্রাতশতাবশ৬ তাহার জীবন ঘোর 
নধ্যাতশময় ভইয়াছিল। ভাহার কনি&। কম্ঠ। সেই নিধ্যাতনের ও ম্বী 
'পতার অপরার্দিত বৈরধোর ত্বে বিবরুণ দয্ছেন তহ)র কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধাত 
কপ্সিতেছি। 

“জননীর বিশ্বাস ফিশ বাহবেল প্রতীতি ধহ্ছশান্ত্র পোড়াইয়! দিলে, 
'ইপাসনা কালে ব্যাঘাঠ জম্মাহইলে, সঙ বিপর্ষায় ঘটিবার সম্ভাবনা 2 এবং এই 
ন্বমবশতঃ যতদুর সম্ভব পুত্রের ধন্মসাধন।জু বাধা জন্মমইতে অবহেলা করিতেন 
শা। কত বেধম্পশান্ত্র প্রত়৬ দগ্ধ কারাছেন তাশ। 1ক বলিব! কতব:র 
বাইবেল লুকাইগ রাখিতেন। "মানস য় এমন দিন যাইত না, যাহাতে 
সাতার ছুর্ব্যবহারে ও কঠে!র পীহনে স্গ“ন কঃ না গাইতেন। মাতা যহধিন 
ীবিত ছিলেন ক্রমাগত বলভেন-_-“এমন ছেলে বিধ্মা একি প্রাণে সয়? 
বছকালব্য।পী এই কোর নিষ্যাতদেও সে প্রঞ্কতি কখনও চঞ্চল হয়নাই 
ধ্্ন(বশ্বাস বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় ন'ই + এবং একদনের জন্যও কেহ কখন? 
মাতার প্রতি তাহাকে অসম্মন বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ কবিতে দেখে নাই। ফেউ 
সন্দানন্দ শান্তমুদ্তি সব প্রতিকূল অবস্থায় সম্যন ধর থাকত" “উস 

ক 


২৬ রামতঙ্ছ লাহড়ী ও তত্কালীন বসব ঘষা 


উত্পীড়ন অস্ানভাবে অটল ধৈধ্যের সহিত বহন করিয়াছেন । এমন গভীর 
মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল! উপাঙ্জনের সমুদয় টাকাই মাতার হন্ডে 
দিতেন। মাতাহাতে তুলে বা দিতেন তাতে কখনও দ্বিরুক্তি ছিল না । 
খৃষ্টেরর ত্যাগস্বীকার, স্বগাঁয় অভুলন ধৈর্য, ক্ষমাঞ্নীপতা, তিনি জীবনের 
প্রতি কার্ধো, তাহার প্রভুর আদর্শ যেন প্রতিফলিত করার জন্তই তীয় 
শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন! এমন খ্রঃগত লীবন জগতে দুরলভ ! বখিবারগুলি 
তাহার জীবনের যেন আবও পরীক্ষা! ও কষ্টের দ্বিন ছিল। রবিবার হে 
ব্ীঃশিষ্তের কি সাধনার দিন তাহ! তাহার আশবনে স্ম্প্ট দেখেছি । বিশেষ 
আহারাদি সে দিন হইত ন' ; কেবল নিজ্ভনে বসে শাস্ত্র পাঠে ও গ্রার্থনাদিতে 
সমষ যাপিত হহত। আর মাতাও ০স দ্রিন যেন অধিক বিষাদে, মন:ক্ষোভেঃ 
তিরস্কার পীডনে, সঙ্ানের সংশোধন করিবেন ভেবে সকল প্রকার ক 
দিতেন; নান| প্রকারে সাধনার ব্যাঘাত জম্মাইতেন। কিন্ত তিনি সকলই 
'অবিচলিতভডাবে বহন করে “ক্ুশজনিত বিষাদের মুদ্ধ হাসিতে কেবল বলিতেন 
_-মা আমার শাস্তে [ক আহে জ্রানিলে তুমি কখনও এমন করিতে না|” 
* ৮ * পুত্রের প্রতি এই কঠোর বাবহার যে দেখিত সেই অবাক্‌ হইত | 
সকলেই বলাবলি করিত--"এন ধৈধ্য কোথায় পাইল, বাতে নিয়ত মার এত 
ম্স্থায় এমন করে সয়ে থাকে |” 

যেপব্রিবারে একপ পিতার স্থৃতি থাকে সে পৰ্বিবার ধন্ত! বে বংশের 
লে'কে মাতার পদদ্ধয় তাত্্রকুণ্ডে স্থাপন পূর্ববক পূজা! করিতে পারে, সে বংশের 
পক্ষে এই মংতভক্কি আর 'মাশ্চধ্যেব্র বিবয় কি ? এই চরিত্রের গুণেই, ১৮৫৭ 
শ্রী্াব্ষের সিপাহী বিদ্রোহের সময়, সিপাহীগণ যখন আগরানগর আক্রমণ করে, 
এবং প্রত্যেক ইংব্বা ও প্রত্যেক দেশর শ্বীগানকে ভত্য। কত্রিতে প্রবুক্ত হয, 
তখন তত্প্রদেশীয় হিন্দুগণহ তাহাকে লুকাইয়! রাখিস তাহার প্রাণরক্ষ 
করিয়াছিল! এই চতিত্র দেখিয়াই স্রাপান-নিবার্ণী সভার সুপরিচিত বক্ত' 
রেভারেও্ড ইভান্দ (189. 17209 )--যিনি ১৮৫৭ সালে ৮ মাস কল 
বারকানাথের সহিত 'লাগর।রু কেল্লাতে বন্দী ছিলেন_ বলিয়াছিলেন '_ 
“11605 2৪ 2, 12701), 1001010168৪ ৪, 192109, 605 8.৪ ৪6০০1”- অর্থাৎ তিলি 
নব্বীহতাতে মেষশাবক, বিনয়ে শিশু ও সত্ানিষ্ঠাতে ইস্পাত স্বরূপ ছিলেন । 
এই চরিত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়াই ভক্তিভাজন রামতন্ত লাহিড়ী মহাশক্ম আমাকে 
একবার বলিয়াছিলেন_-“ববসে সে আমার কনিষ্ ভাই ছিল, কিন্তু চরিত্রগুণে 
আমার পিতৃস্থানীয় 1” 

ছুঃখের বিষয় দ্বারকানাথের জীবন অকালেই বিলীন হুইক্সাছিল । ১৮৬৪ 
সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 

এইরূপে দেখা যাইতেছে এই লাহিড়ী বংনীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই সহায়, 
সদাশয়, ধন্ব-পরাক্ণ, পরোপকাবী ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। এরপ কুলে 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৭ 


এক্ধপ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়! যে বামতন্থু লাহিড্রী মহাশয় চারিব্রঞ্ণে সর্ববজন 
শু'ক্জত হইবেন তাহাতে আর 'নাশ্ধ্যের বিষয় কি? যে সাধুত। এণধাম 
গাবন্দ লাহিড়ী হইতে নামিয়া আপিয়াছিল এবং যাহ ধম্ম-পরায়ণ বংমকুষেঃ 
দক্পলাবে প্রকাশ পাইক্সাছিল, তাহাই এই বংশের ব্যক্তিগণকে বিুষিত 
কারয়াছিশ। এখনও এই লাহিড়? পরিধ'রুস্থ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণনগর মন সম্বমে 
'গ্রগণ্য হইয়া ঝাপ, কৰ্বিতেছেন | ইহান্র 'অনেকে 1বিষয় কন্ম চপলক্ষে 
পেশ নানাস্থানে (বিক্ষিপ্ত হহয়' রহিয়াছেন। কিন্তু যান যেখনে গিয়াছেন, 
পন সগশেই সাপৃতা, মহাননষ্ট। এবং পরোপকারাদি গুণে ও বে্বগের 
শু ভক্তি আকর্ষণ কারয়াছেন। 


দ্বিতায় গরিচ্ছেদ 


রামতন্ লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল)দশ। ও 
কষ্ণনগরের তদ।নীস্তন সামাজিক অবন্ব। 


১৮১৩ শ্রীগন্দের চৈত্রমাসে বারুইনদা গ্রামে মাতুলালয়ে জহি মভশয়ের 
এপ্স হয়| সর্ববগ্োষ্ঠ কেশবচন্্র শিবনিব'সে জঙন্বিয়াছিলেন , এব" সঞ্জাকনিও 
কালীচপ্রণ কৃষ্ণনগরের বাটিতে ভূমি হন, তদ্বাতশত আর সকলেই 
বারহহুদাতে ভূমিষ্ঠ হন। পিত ব'মক্ণ বারধইছুদ। ্র!মব?স৭, র*ত্বাটাব 
(দওযান, বাধাকাস্থ রায় মহাশষের কন্ত! জগঞ্চাত্রী দেবর পাবি গ্রহণ 
করিয়।ছিলেন। 

গদ্ধাতরী যে রায়বংশের কন; তাহার! কষ্ণনগবে দে যন দকবততীর 
'শ বলিয়া বিখ্যাত । হশ্হাদের পুর্বপুকষ ষঠীনাস চত্রবগ্ার ব্য পূর্বেই 
উপ্লেখ করিয়াছি । তিনি খ।, ভাছু 6৯, সান্তাল, লাহিড, হে প্রভাতি ছয় 
খর প্রসিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ছষ ঘরেব প্রতিষ্ঠা-কর্তা 
বলিয়া বিখ্যাত। তদবধি এই দেওয়ান বংশের অনেকেই বাবা টাব 'দওয়ানের 
কা করিয়া আসিতেছেন। হ'হার। যাঁদ ধন্মভীক্ষ পোঁক শা! হতেন, তাহ! 
হইলে মহারাষ্ট্রেরে পেশোয়াধিগের গ্ঠায় রাজাদ্িগকে ক্ষতি গ্রশ্ত করিয়। 
শি্গেরাই কাধ্যত: রাজ্যসম্পন্দের অধিক্ণারী হইতে পারিতেন। একন্ত ই“হার। 
তাহা না করিয়। বরং আপনা দিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা কর্রবাব 
প্রয়।স পাইয়াছেন। এখনও রাঁজখাঁটির অনেক বিষয় হাঁদেব ল'মে বেনামী 


২৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনসাজ 


রহিয়াছে । সে সকল বিষয় ইহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিম্লাছেন। 
প্রভুর্দিগকে মারিয়া আত্ম-পোষণ কণা দূরে থাকুক, দেওয়ান কাণ্ডিকেয় চক্র রাফ 
মহাশয়ের আত্মগীবন-চরিতে দেখিতেছি, মধ্যে মধ্যে ইহাদের বিলন্বণ 
সাংসারিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হইয়াছে । এই বংশের পূর্বকথ| যতদূর 
জান। বায়, তাহাতে দেখ! যায বে, বংশ পরম্পরা ক্রমে ইহারা যাহা কিছু 
উপাজ্ঞন করিয়াছেন, তাহ! প্রায় খাঁঙ্গুর্ডতাদি খনন, 'দবালযাদি নিশ্মীণ, 
ব্রাঙ্গণ দরিত্রে দান প্রভৃতি ধর কর্মে নিয়োগ করিশ্লাছেন ॥ ইহাদের মধো 
এক 'একতন এমন মহ।পুকষ জন্মগ্রহণ কব্দাহেনশ বংহাঁনের আুণাবলীর কথ। 
শুনিলে শরীব্ কণ্টবিত হয 1 এন্নধা একজনের [ণধয় বিশেষ ভবে উল্লেখ 
করিতোছি। বড প্ানলে অনেকে ছিপন্তের বখছ | দয় বলশিয়! ন্ভব 
করিতেন (কস্ধ তা সা ঘটনা £ পঙ্বাশ কাাওকেষ চক বায় মহশহ 
তাহার আংন্মীবন-চারঠে ভাব 2 সিনা ভারাকিন্ত পয অঙহাশয়ের হরসছে 
এইরূপ ল,.খখ হেন 27৩ 

“আনন জোটত।ত মহাশয়ের 2 কল সস কিল এত আঙগক ছিল এষ, 
ত/হ,প্ অদতলা ব্যাটল শামিল বসল কিথি নাহ নি এমন মিটজাদ 
ছিলেন (য় খন ও কাঙালে ও তুত শেন শাহি ভিন দশখুল ভগেন এ 
সালা) তাত না হ5ল্সে এ [কানন টক 1শত্াশ কৃতেরন নাই হী 


অভিলাষ বাধ হয় তাহা শদযকে কখনও স্পশ কাবতে পালেনাই; শুশ্ু 
মিত্রে সমান শন ই 5 চ্ য় ৮চকবল তভাতেহ পে খষাছি। যে স্কক। 
ভিংলক উহার শক কাঠি কানিয়াহিল্নে ও কে অত্যন্ত কও 


দিয়) হলোখ, বিটি ও কথন এ্রকটি বইশাযক বাঝা বলছেন নাই 2 অবং 
তাহাদের প্রা সহ প্রঙ্গাণে কখনও টা "বেন নাই । ভাহাদের ছুঃজমযে 
যথাসাধা অ.গাধা করিয়াছেন, ত,হ;দের পাডাব সময় সমস্ত ব্রাত্রি জাগরণ 
করিয়াছেন; মৃত্যুকালে উাঙহগাদেপ গপায়ারাজ উঞ্জে।গ কারিয়! দিয়াছেন । এব" 
পরিশেষে তহ'দের দর ক!পে সায় হহযু। হেন” 

“তাহার উদ্দাব্ ভবের ছুহাটি রর € অ।মাঝও সত্তংনদের ভন্য ।লধ্তিছি । 
তিনি প্রততবেশা কায়স্থ ডাতীন আভি দদশাপন্ন একটি যুবাকে আমাদের 
রাজব।5র কোনও কাণো নিক কথিত দেন 1 কিয়জিকাল পরে মে বাছা 
প্রিয় খানসান। হল বণের পন ব্ঞ্চয় নব একদা আমাদের কয়েক বিঘা 

ভূমি আ. সদ করবার ০১%। কস।০হ আনার অগ্রজ মহাশম্ব প্রভৃতি বয়েকজন 
যুবক তাহা ৮5 দণ্ডবধানে উগ্ত হত হন । খানসাম! ছ্যে্রতাত মহাশয়ের 
শরণাপন্ন গগ (ভনি হাহাকে কেশ ধিতে শিদেধ কপিয়। দেন। 1কছুছিল 
পরেই এ কুতদ্র নুবক কোন সুযোগ পাইয়। জামাদের আরও কয়েক বিঘ! 
ভুমি অধিকার করিবার জন্ মিথ্য। মোকদ্দম! উখথাপন করে । ইতিমধ্যে 
তাহার বাটীতে হঠাৎ ভাকাইতি হয় । ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজনকে 
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চীদকদার ডাকাইতের দলে দেখিযাছে এব" জ্বোষ্ঠতাত ও হাহার ভ্রাততয 
ই ভাকাইতির মূলে আছেন, এইরূপ বিচাঁরালয়ে প্রক।শ করিল। কর্তারা 
অন্রান্ত ন্টীত হইয়! বাজবাটান্ডে আয লইলেন। গ্রামস্থ লেক তাভ!র 
এই মঙ্সায়াচরণে যারপরনাই বিত্ত হইয়া দারোগার নিকট কহিলেন থে, 
হার] ডাকাইতির বিষধ কিছুই জ।।নতে পাবেন নাই ! আুতরাং দারোগা 'এ 
ডাকাইতি সম্পূর্ব মিথ) বলিয়া “রপোটউ করিলেন । ম্যাজিষ্রেন্টব্ পেষকার 
কজ।দিগজে কহিয: গাঠাইলেন দয, যংকিঞ্িৎ উদ্যোগ ও ব্যয কবিলেই 
হ হর! ছযমাসে শিশিন কারাবছ, হইতে পারে | ভাহার। সন্ুচিহ দগ্ত 
"য় ইহা! সকলেরই ইচ্ছ। হইল; কিছু দাত মহাশয় কাভার ও অভ্ঠবোধ 
বক্ষ, ন কলিয়। চি ,- মামবা বিপদমুক্দ ভনয়াতেই আ'ম'ণ্রে 
|) পদ হহযাছে । ক নিবে ধদিগকে বিপদ্গন্দ করিলে আর কি ফশ 
বে | ঠা ক্ষমা পুণের দাস আমি প্রায় দেখি নাই । 
"এক শাতকলের বািধোভিন বাদার নিকট হইতে বাসন্থ'নে আস! 
শোখিজেন, উহার পরি রুক্ক এ জপ ছদীয় শযা।য় শয়ন কবিযা ঘোর নিদ্র। 
"উতেছে। প্রতি বাঠিশ্রেই ভিনি আমসিলে ভীাভাব জলপানের আধোক্গন 
বয়! দত এব 'াহার আহার সমাপনান্ে নিদ। যাইত । দ্গা্টছাত 
ভ“বলেন, বখন এ বাক্কি আমার 'আপিবার পর্ধেই "সামার শমায় নিব্দিত 
ককসাছে, তথন বেন হয় ইহার একানও আ্সন্কুথ জন্মিযাছে । কিঞ্চিহকাল 
কপ 175৮1 কারিয়া দুইধা।ান খুপাসনের উপরে শযন করিলেন । গত 2 
হন হি ভাই হাঙর মাত (নবারণের পায় মর হইল ।॥ শ্রন সংব*দে 
1.5 কু বড অ'ঙল'ন হইত ধনলিয়,১ এচজন প্রভাতকাশলে হবযহষে তাহার গার 
হখিল। রুনা হই অংশ টিবিছ প্র দশনোবস্থক হইয়া ততক্ষণৎ ক্গ্যে্টতাতের 
শনহেত হইলেন । ্োষ্ঠতাত মহাশর ভখনও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা হ'ইতেছেন। 
৫দর আগমনে দাক্িহ গোশনেগ হওয়াতে আগরিত হয়! শশব্যত্ডে 
উি ৮ নাডাইলেশ | বয় বং াশলাবদনে নিজ্ঞাস। করিলেন যয, “ভেোম'র 
| পরিচারক্কষ হ্বুণে শখন করিয়াছিল, আবু তুমি এই কুশাসনে 
এমা কই পাইতোঠিলে, ইহার কারণ কি?” তিনি উত্তর করলেন “আমর 
+২ হয় নই, তবে উহার ঘি অন্ত হইয়। থাকে তবে উহার ক হইত” 
তাহার এই সহাদয ব্যবহারে বাজী এ*ম্ময়াপন্ম হুইয়' সকলকে কাভলেন বে, 
“ধণ্দ সংসারে কেহ ধাাম্মক থাকেন তবে তিনি এই বাছ্ছি 1৮ 
“ঠাহার গুণ বর্ণন।য় শেন হয়না । তাঁহার সত অ:টটি পুত্র অকালে 
কাল কবলিত হয়, তথাপি তাহার বদনে ক্ষণকালের *ন'মন্ত কেহ কথনও 
+শ.কচিহ্ দেখেন নাই । প্রত্যেক পুত্র বিয়োগ সময্প তিনি স্থিরভাবে থাকিভেন 
'এবং তাঙান্ব পর অধৈধ্য পরিবারগণের শোকশান্তির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্ট।' 
'পাইতেন। যাহার কোমল হৃদয় চিরশক্রর দুঃখে কাতর হইত, তাহার চিত্তকে 
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বে জীবনাধিক পুত্র শোকেও বিচলিত করিতে পারিত না, এ সাঁমান্জ 
আশশ্চধ্যের [বিষয় নয় ।” 

কি অপর্ধব সাধুতা ! এবিবরণ শুনিলেও চিত্ত সমুন্ূত হয়। এ স্থানে 
ইহ|ও উল্লেখ-যোগ্য যে, দেওয়ান কণ্ডিকেয়চন্ত্র বায়, বাহার আত্মদীবন-চরিত 
হইতে 'এহ সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তিনিও সাধুতাতে একজন 
অগ্রগণা বাক্ত ছিলেন। তাহার মায় ধর্স ভীরু, কর্তব্যপর1ঃ়ণ, সতানিষ্ঠ ও 
পরোপকার? "পাক আমরা অল্পই ₹দিয়াছি। তাহার দ্দো্তাতের ৬ নে 
'গুগ তাভাতে প্রগ্ভাফান ছিল । আত্ম"য়-স্বজন্রে পোষণ, গুণিজনের উতস|ভণাপ, 
সাধুতার সমাদর, বিপক্জের বিপদুদ্ধার। এ সকল যেন উ।হ[র স্বছাঝসিদ্ধ ছিল 
এই সকল পরণ্ইে ভিনি ইশ্বরচন্দ বিদ্বানাগর, অক্ষয়কুমার দত, প্রভৃতি: 
দেশ তিটৈষী বঙ্াতিপ্রেমিক সঙাঞ্নগণের বিশে »ম্মানিত হইমাছিলেন।| 
ভার 'বষয় বলছে সথ হয়, ভাবিলেং মন উন্নত ভয় 

জগদ্ধাণ্চী দখী এইক্প হংণে জঙ্বাগ্রহ ফধিয়াছিলেন। এ গুছে। 
জানলে ও বাড়ি মাম মাত! ভষ তিন সেইকপ পেন জহার বিশ্ব 
আঁধক কথ' জানতে পাতি নাই । ঘাহা কিছু জানিয়াছি ত।হাততি তিনি ০ 
মনান্বত' ও সাধুতা বিয়ে একজন 'অশ্রশণ্য। শ্রীলোক ছিলেন, তাহাতে সঙ 
নাহ | ভুগর্দাঞ পভ অকমাঞ্ কক্তা'ও তিন জার 'অগ্জা ও বাপলা বণে। 
এবং [বিবিধ সদ্গুণে গৃভের ভী-শ্বকপা ছলেশ। শেশবে রাজা 'শর্চ্দ তাহাকে 
কন্যার স্বাদ হলিবাসতেন। জীহাকে তাসের চোঁষাক পাই নিজ হ্ত। 
উপরে হলদাতে তুলিয়া, সঙ্গে লইয়। নগরভ্রদদ। করতেন |] এই কনা! 
[পতৃগৃহ্ে :ক্রপ আদরে ছিলেন সকন্দেহই তাক "অমল করিতে পাবেশ 
ধন সম্পদে, মণন সন্থমে, তার পিতার সমকক্ষ লোক ৬খন কৃষ্ণনগরে ছিল », 
বলিলেও 'মত্য'ক্ত হয় না। ভিনি মনে করিলে সুখে হ্বচ্ছনো চির, 
পিতৃগৃভে বস করিতে পারিতেন। সে সমষে কুলীন ভামাতৃগণ অনেক জমণেঃ 
শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। তদকুসারে বামরুষ্ও পরম সমাদরে চিওজীবল 
শ্বশ্ুরালয়েই বাস করিতে পারিতেন। কিন্ত একরুপ গুনিতে পাওয়া যা, 
জগছ্ধাত্রী ভাত' পছন্দ করিতেন না। তিনি স্ব'য় পতির আত্ম-সম্মানকে এ» 
মূল্যবান জ্ঞান করিলেন যে, কিয়ৎকাল পরেই সন্তপ্টচিত্তে পিতৃগৃহ ত্য/গ করিস: 
কদমতলাতে পতিগৃনে নিতান্ব সাংসারিক অনচ্ছলতার মধ্যে বাস করিত্রে 
লাঁগিলেন। তখন তিনি গুরুভনের আদেশের বশবন্তিনী থাকিয়! ঘর 
নিকাইতেন, জল তুলিতেন, ধান ভানিতেন, সমুদ্র গৃহকাধ্য নির্বাহ করিতেন 
এবং তদুপরি এতগুলি পুত্র কন্ঠঘর পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অঞ 
একটি দিনের জন্ত কেহ তাহাকে বিষপন দেখিত ন।। তিনি ধনীর কন্তা হই 
কিন্ধপ দারিদ্রো বাস করিতেছেন তাহা দেখিয়া কেহ তাহার প্রতি পয়। প্রকাশ 
করিলে সে দয]! তিনি সহ করিতে পারিতেন না। একদা তিনি ধান 
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ভানিতেছেন এমন সময়ে তাহার পিতৃগুহের একজন প্রাচীন পরিচাব্কা 
'শাঁসিয়া তাহাকে তদবস্থাতে দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। অ্গদ্ধা তরী 
হসিয়া বলিপেন»_“আমি এই খ।নে বছ় সথে 'আছি। তুমি মাকে বলিও 
অ।ন,র €কানও ছঃখ নাহ। আমি কাদ্দ করিতে খড় ভালবাসি ।” হি 
কপে গুণে লোফেব চিন্তক এমশি লারুই করিয়াছিলেন যে, বখন 
'তান চলিগা যাইতেন ছলাকে পন্চঃহ হতে খশিতশ্ধদন সাঙ্গাহ 
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এই লাহিশী ও এয়পাববারদ্িগেব একট বিশেষ সদ্‌পুণ এখানেই উন্লেখ- 
“ ঃগ্য। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবন্ধন আহীব ম্পৃহীয়। ভগবত 
7এন সন্ধঃচিন্তে দারিদ্রোর মধ্যে খাস করিতেন, নিজ ছুখেব্ কথী কাহাক ও 
হন।ইতেন না, তখন তাঁগার ভ্রাতার। তীহ!কে ভুলিক্কা থঁকিতেন না। প্রায় 
প্রতিদিন শীপকুঠা হইছে ক্ষিব্রিয়। গৃহে যাইবার সমঘ ভগনীর গুঙে পদাপপশ 
শক্রিতেন এবং গে।পনে বথাসাধ্য সাহাম্য করিবার প্রধাস পাইতেন । এই 
১ তামহকুলে ব্বামতগ ওম গ্রহণ কারলেন । 

শাহিজী মহশেদের মকালে ঠাভাবু পিতা রমকুক্ সামাল গেতক বিশ্বযেন 
ভায়ের থাবা ও নিত ভঙ্কাল-প্রসিদ্ধ লাল বাবুদ্দগের মানেসরি কর্িহ! 
মহ। কিছু পাইতেন হন্বরা কঞ্টে সংসারুধা) নিল্বাভ করিতেশ' 
নবন্বীপাধিপতি বাজা শিবচন্দ্রের প্ৌগিত্রপপ হরি প্রমন্্ বায় ৭ নন্দপ্রসন্থ রায়, .স 
সমষে বড় লালা ও নূতন লাপ। নামে প্রদিদ্ধ ছিলেন । ঝামকুশঃ ইহাদের 
স'মান্য 1বষষ সম্পাঙ্ডর ম্যানেজার কর্রিডেন। এই শ্রাভ়দয়ের সদাশহত", 
সন্্যশিইা ও সাধুচরিত্রের £বষয়ে অনেক আখ্যা য়িকা কষ্ণনগরে প্রচ'লত 
আছে)? কাত্তিকেয়চন্্র বায় মগাশয 'নলাক্মজীবনচবিতে এক হালে 
বলিয়াছেন ;-__“এই ভ্রাতৃঘয়্ের কোনও দেন কথনও কেহ দেখেন নাই ক 
নেন নাই $ পরস্থ সকলেই তাহাদের গুণের কথা কীন্তন কারতেন ॥” 

ব্রামকৃষ্জ নিছে যেকপ ধশম্মপকায়ণ লোক ছিলেন, সেইন্ধপ ধন্মপর'য়ণ 
প্রহ্ও পাইয়াছিলেন। কিন্তু লালা বাবুদের ম্যানেভাির বেতন স্ব্লই ছিপ । 
ধন্ধ্রভীকষ রামকৃঞ্চ উপত্রি আয়ের দ্বিকে চাহিতেন না, স্থতরাং কেশবচন্দ্র 
উপাজ্জনক্ষম ন! হওয়। পব্যন্ত ক্রেশেই তাহার সংসার চলিত । 

রামকৃষ্ণ সম্তানদিগকে সর্ববদ| কৃসঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার চে] করিতেন ? 
প্রতিদিন সায়ংকালে বিষয় কর্ম হইতে অবস্থত হইয়। কিয়ৎকাল ধর্্মালোচন।তে 
যাপন করিতেন। সে সময়ে পাড়াতে দেবীপ্রসাদ্দ চৌধুরী নামে একভন 
ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। ইনি স্থানীক্ম আদালতে মহাফেজের কাজ করিতেন। 
দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দান, স্বীয় 
ভবনে শান্ত্রপাঠ, কথকত] প্রভৃতির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্াবান হিন্দু- 
গৃহম্বোটিত সমুদ্ধয় কার্য্ের জন্ত তিনি কুষ্ধনগরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । 


শু২ রামতন্ু লাহিডী ও তৎকালীন বন্ধসমাক্ত 


খশ্মাগ্ররাগী ব্যক্তিগণ সর্ববদ! তাহার নিকটে আসিতেন। ততিন্ব বিষয়-কর্ছা 
হুত্রেও বহুসংখ্যক লোক তাহার অন্গগত ছিল। তাহার বাড়ী এখনও কৃষ্ট- 
নগরে চৌধুরীবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ । রামরুষ্জ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাহার 
ভবনে শিয়া বসিতেন। সেখানে নলীরাম দত্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন 
আসিয়া জুটিতেন। সেই সাধুদঙ্গে ও সতগ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ সারংকালট! সুখে 
কাটিত। তিনি যাইবার সময় কেশবচন্দূক্ষে, পরে বামতশ্টকে, সঙ্গে লইয়া 
যাইতেন। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একব্ক্কি ইংরাজী জানিতেন। 
শিগুদিগকে তীাভার নিকটে ইংরাজ্জী শিখিতে প্রবুতধ করিয়। দিয়া বুদ্ধের। 
ধন্মালে'চন'তে নিমগ্ন থুকিতেন । নসীরাম দত্তের উল্লেধ করিয়া রানতন্ত বাঝু 
ত/হার দৈনিক লিপিশ়ে এক স্থানে পিখিয়াছেন,--ণভায 1 তাহাকে আর এ 
জশ্বনে দেখিব না” এই নসীরাম দজের বিষয়েই কাত্তিকেয়চন্ রায় 
লিখিয়াছেন ;₹-প্কষ্ণনগরের মাঝের পাডাঁবাসী নসীরাম দণ্ডের পুত্র 'ঘ এক 
পুজার কোঠা! প্রস্তত করেন, তাহার অব্যবতিত স্ম্মর্দের ভূমির আঅধিকরী তক 
একজন ছিলেন । দেই ভূম্িগ্ড ন পাইলে তাহ:দের পূজার কোঠ1 অকর্মণ্য হয 
বলিয়। এ পৃত্র তাহ! বলপূর্ননক তর্ধিক'ব্ করেন । ত্র ন্থায় অধিকার রহিত 
করিবার জন্ত এক মোকন্দনা উপস্থিত ভয। বিচারক ইহার "হদক্ষের জন 
ধর স্কানে উপন্থিত হইলে, অধ্বী কহিলেন যে, “বদ প্রহান্দ আপনার সাক্ষা্ছে 
শুদ্ধ কেন ঘেঃ এ ভূমি ভ্াহাব, তা! ভইলে আর 'জানি শী ভূমির দাব" 
রাখি না।" নক্সীরাঁমের পুর পিতার দ্বভাব জ্ঞাত থাকতে তাহাকে বাটীব 
মধ্যে বাখিয়াছিপেন ৷ বিশারপর্তির আদেশে তাহাকে দল স্তানে আসিতে 
ভইল | বিচাব্রকর্তা ভাভাকে এ বিষয় তিজ্ঞাসা কংব্রবামাত তিনি অনি 
ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, “টভাকে (পুত্রকে) আমি এ ভাম অধিকার 
করিতে বিশেষকপে নিষেধ করিয়।ছিলাম, তথাপি লক্ষ্মীছাড়। জামার কথ' 
গুনে নাই, এ ভূমিতে আমার কোন সব্ব নাই।” 

রামরুঞ্চ নিজে বেমন সাধু ছিলেন, ভেমনি সাধু সদাশয় বাক্তিদের 
সঙ্গেই মিশিতেন। জনকডনপীর দৃষ্টাত্ত ও সছপদেশ বুথা যায় নাই | তাহ!দেব 
সম্ভানগণ বয়োবুদ্ধিসহকারে তাহাদের দুষ্টাতের অন্কসরণ করিতে লাগিলেন । 
ন্দো্টপুত্র কেশবচন্দ্র লাহিড়ী শৈশব হইতে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধাতা 
প্রভৃতি সদ্গুণের পরিচয় দ্দিতে লাগিলেন। যৌবনের প্রারস্তে একবার 
তিনি গুরুজনের আদেশে গোয়াড়ি হইতে নিজস্কন্ধে এক মণ চাউলের বস্তা 
বহিয়া দ্রিয়াছিলেন । আর একবার একদিন সন্ধ্যার সময়ে কেশবচন্দ্র দেখিতে 
পাইলেন বে পিতামহী ঠাকুরাণীর গৃহে উঠিবার পৈঠাটি ভাঙিয়! গিয়াছে। 
তখন কাহাকেহও কিছু বলিলেন না ; পরে পিতামভী শয়ন করিলে পাড়ার 
ছুই একটি অনুগত সমবয়ন্ক বালককে সন্ষে লইয়া, রাতারাতি ইষ্টক প্রভৃতি 
সংগ্রহ পূর্বক, পৈঠাটি মেরামত করিয়া ফেলিলেন। প্রাতে পিহামহী 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩৩ 


ঠকুরাণী দেখিয়! বিশ্মিত ও শ্রীত হইয়। কহিলেন--"এ ফেশবের কাজ আব 
কারু নয় ।” কেশবকে তিশি এমন চিনিয়াছিলেন । 

কেশবচন্দ্র শাহিডীর জীবনের ঘটনা সকল সবিশেষ জানিবার উপায় নাই । 
কিন্ত জ্যেঠের প্রতি ভক্তিভাঁজন রামত5 লাহিভীব মহাশয়ের যে প্রকার ভক্তি 
'দখিতাম তাহাতে বেংধ হয় যে, তাহার জাষ্ঠের চরিত তাহার চবিত্র গঠন 
বিষয়ে বিশেষরূপে কাজ কারয়াছিল , কেশবচঞ্জের সাধুতার পরোক্ষ প্রমাণ 
কিড় কিছু আঁছে। তিনি যখন কলিকাতার সন্গিকটবন্তী আলিপুরে ভক্ত 
আদালতে ক্রেরাণীগিরি কে নিধুক্ধ ছিলেন, তখন এ কন্ম ব্যতীত 1তনি 
অনেক দেখ ও বিনেণীয় "লাকের মোকদমাদিবর সহায়ত] করিফা এক প্রকার 
'মাক্তাব্ের কাল করিহেন 2 ভাহানেও কিছু কিছু উপরি আয় হইত। সে 
চনে আদাল:তর চক্র'পীমাব নধ্যে খাহার। বাস করিত, ভারা উৎকোচ, 
নথ্যাসাঙ্গা, গ্রবঞ্চনাদির দ্বারা অগ্পকালের মধ্যেই ধন ভইয়! উঠিত । কিন্ত 
কেখবচজের অভিগিক আয় এত অল্লই 1ছল যে, তিশি নিজের ব্যয় নির্বাহ 
ও তঞ্চনণরের বাটার জাহান কপয়ু। কলিকাতায় ভ্রাতাদিগের শিক্ষার জন্ত 
'সঃপধক বায়ু কারিতে পাত্িতেম ন 1 এলুখ্ব জ্তাহাকে পরের অগ্রগ্রহাপেক্ষী 
হইতে ভইয়াহগ। 

এইক” পিত, মাহ ও একসপ জাষ্কের ক্রেডে শিশু বামত জন্ম গ্রহণ 
ধ/রলেন। হিন্দু গৃভন্থের গুছ ছযটি সন্তানের পর, বিশেষত: কয়েকটি গত 
হ গুয়ার পরব, পু সম্ভান জশ্মিণে সেটি কিদপ "াদরের সামগ্রী হয়। সকলে 
এাহাকে কিকপ আহ্বান করে। ভ'হা। সকলেই বাদ আছেন তাহাতে 
আবার মাতামহ রাধাকান্ধ বায় মহাশয় ব।জবাটীর দেওয়ান ও গ্রামের মধ্যে 
দুঃান্ত লোক ছিশেশ। হভন্াং ইকাতে 1কছু সন্দেহ নাই ৫ শিশু বামত 
ভূনিষ্ঠ হইলে স্বপ্লকালের :ধে)ই বারইহদা ও কৃষ্ণচনগরের লাক জানিতে 
পঃরিল দেওয়ীনক্ীর দৌহিত্র গল্ষিয়াছে 1 স্তিকাগহের দ্বারে সমাগত পলী- 
বাসিণীপণের মালা শঙ্খধব নতে ক্ষু গ্রামথানি কীপিয়া উঠিল । পুরস্কারের 
প্রত্যাশায় দলে দলে বাদক্গণ আসিয়া নিরস্কর বাছ্ধধবণন করিতে ঙগাগিল ; 
বারইহুদার বাটা হইতে শ্রুসংবাদ লইয়া কঞ্চনগবের বাটাঠে শোক ছুটিল; 
পথে, ঘাটে, সরোবরে মানের কালে, গৃভিণীণণ বলিতে লগিলেন-_ 
"লাহিড়ীদের ছেরে হয়েছে ; আহ। বেচে থাকলে হয়?” 

এবন্প্রকাব অভ্যর্থনার মধ্যে বামতন্ব হুর্য্যের আলোক দেখিলেন। তৎ্পরে 
প্রাচীন হিন্দু গুহস্থের "ছে যে সকল কৃত্য ও কুলাচার হইর়া থাকে সকলি 
হইল। অর্থাৎ অগ্টাহে আটকৌড়া, হুতিক'-নিক্রমণ সমষে হীপৃভা প্রভৃতি 
সমুদয় কার্ধ্য যথাবিহিত প্রণালীতে নি্পাদিত হইল। 

অভঃপর শিশু রামতচ্চ হৃতিক কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়। কের 
চক্ষে অগোচরে, জননীর ম্বেহময় বক্ষে, শুক্রুপক্ষের শশিকলার স্যার দিন দিন 
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বাড়িতে লাগিলেন। জ্যোষ্ঠ কেশবচন্দ্র নবজাত সহোদরের বূপগুণের বর্ণন। 
করিয়! জননীকে কতই উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতে লাগিলেন । 
পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিলেই হাতে খড়ি দিয়া বিদ্বাবুস্ত করান হইল; 
সে সময়ে পাঠশালাতে শিশুগণের পাঠারস্ত হইত । দেবী চৌধুরী মহাশহের 
ভবনে একটি পাঠশাশ1 ছিল । সম্ভবতঃ সেইখানেই শিশু রামতগুর পাঠাদস্ত 
হয়। সে সময়কার পাঠশালের কিধিৎ বিবরণ দওয়! মাবশ্ক্ক ৷ সরা 
বর্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুক্গণ কআআসিতেশ। তাহার আসিয়, 
কোনও দ্র গৃহস্থের গৃভে বাহিরের চণ্ীমণ্ডপে পাঠশ।ল। খুলিতেশ। প্রা 
৪ অপরহে পাঠশালা বলসিত! একমাত্র খিশ্ষক শরুমঙ্ধাশয় বেএজ? 
মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেসান দিয়! বর্ষিয়া খাঁকিতেন । আপার পদ্মার তাহ 
উচ্চশ্রেণীব্র বালকের সম্ষে সময়ে শিক্ষকতঃ ক!যো ভাতার স্ায়ত! করিত 
বালকের শ্য়ু হ্বায় মাদব পাতিয়া বাসয। [লিখিত । ভিশিহ এইজ 
বলিতেছি, তত্ন্গালে পাঠাগ্রন্থ লা পড়িবার বতি টিল না একছুছি 
পাঠশালে লিখিয়া র্গণ পণ্ডিতের সন্গানগণ টে'লে ঠিক, বা!করগ পাইছি 
আরন্ত করিত, এবং বার সন্থানাদগকে বাজকারে।ল চন শিশ্সিত করি.* 
চছিতেন, ভারা হাভাদিগকে পারুদী পড়িতে দিতেন । ভার! ছমিদ।ত 
সরকারে কশ্ম করিতে বা বিষষ বাণিতহো নিষক ভইতে গাঁজিত, কাতর ভ 
শ্ষে পর্যান্য শুকমভাশযের পাঠশালাতে থাকিত | 
পাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল যে, ব।লকের! গ্রপমে মাটিতে খ:৪ 
দিয়া বর্ণ পরিচশ করিত, হতপরে ভালপছে সরবত বাঞুনবণ্ত যক্তধর্ণ, শটিক। 
কডাকিয়া, ঝুড়িকিয়। প্রভৃতি লিখিত; ত্পর ঠালপবর ভইতে কছল্ীপনে 
উন্নীত চইত ; তখন তেন্রিছ, দমদাথরচ, শুন্স্কবুশী, কাঠাকাভী, বিঘাক'ল" 
প্রভৃতি শিখিত? সর্বশেষে কাগছে উন্নীত ভইগ্জা চিঠিপর লিখিতে শিখি । 
,স সময়ে শিক্ষা-গ্রণালীর উৎকর্ষের মধ্যে এই টুকু স্মব্শ মাছে যে, পাঠশ'লে 
শিক্ষিত বালকগণ মাননান্ক বিষে আশ্চর্য পারদশিতা দেখাইত ; মুখে মখে 
কঠিন কঠিন অঙ্ক কাষষ! দিতে পারিত। চক্ষের নিমিষে বড় বড় হিসাব 
পরিঞ্ার করিয়। ফেলিত। এক্ষণে ঘেমন ভূতের দশ ব্দনের বেতন দিতে 
ভইলেও ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগের কাগজ ও পেন্সিল চাই, ত্রেরাঁশিকের 
অন্কপাত কারয়া কাগজ ভরিয়া ফেলিতে হয়, তখন সেরূপ ছিল ন1। 
€  গরুমভাশয়গণ বর্তমান স্কুপ সমুহের শিক্ষকগণের হ্যায় কোনও কমিটী ব! 
কোনও ব্যান্তর নিকট নির্দি্ট বেতন পাইতেন না। প্রতেঃক গৃহস্থ আপন 
আপন বালককে ব! বালকদ্িগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়ের সহিত 
দ্বতস্থব বন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে ষাসে সামান্ত ১১২ টাকা আব 
»₹ইভ। তৎপরে যাত্রা, মহোৎসব, পার্ধপ, বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে 
উপন্বি কিছু কিছুভুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়গিগের নংসারঘাত্রা নির্বাহ 
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হইত | শুনিতে পাওয়া যার যে ছেলে লুকাইয়! গুরুমহাশর়কে যত দিতে 
শারত, সে তত তাহার প্রি্ন হইত। সে অনুপস্থিত থাকিলে বা পাঠে 
অমনযোগী হইলেও সমুচিত সাজ পাইত না । যে সকল বালক কিছু দিতে 
পার্িত না, তাহাদিগকে সর্বদ| সশঙ্ক থাকিতে হইত। উগ্রিতে বসিতে, 
নড়িতে চড়িতে, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পষ্ঠে পড়িত। ভাত ছড়ি, 
লাডুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকার ও প্রণালী ছিল । পাঠশালে 
আসতে বিলম্ব হইলে হাত ছডি খাইতে হইত; 'মর্থাৎ আসনে বসিবার 
পূর্বের গুরুনভাশয়েব্র সমক্ষে দক্ষিণ হস্তের পাত পতিয়া প্দাড়াইতে হইত, 
অমনি দপ:সপ,+ পাচ বা দশ ঘ। বেত তছপরি পড়িত। এই গেল ভাত ছড়ি 
লানুগোপাল 'আর এক প্রকার । অপরাধী বালককে গোপালের স্ত?ক্ব, অর্থাৎ 
চকুষ্প বশ নী শিশুর সায় তুই পদ ও এক হস্ঞকের উপরে বাখিয়। ভাভার দক্ষিণ 
হশ্থে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বাঅপর কোন ভারি দ্রব্য চাপাইয়। দেওয়। 
হইত; ভাত ভারিয়। গেলে, বা ৫ক।নও প্রকারে ভারি দ্রবাটি স্বস্থানভ্রগ হইলে 
তাহার পশ্চাদ্দেশের বন্ত্র উত্তোলন পূর্ধবক গুরুতর বেত্র প্রহার কর' হইত। 
নভঙ্গ আর এক প্রকর। শ্ামের বহ্কিন মুহির শ্সাষ বালককে এক পাঞে 
দগ্ামমান কাব্য! হত্ডে একটি গুরু দ্রব্য দেওয়। হইত; একটু হেলিলে বা 
বারেক মাত্র প খানি মাটিতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া 
কঠিন বেত্রাঘাত কর। হইত । কোন কোনও গুরু ইহাবু অপেক্ষা ও গুক্ুতবু 
শাল দ্রিতেনয তাহকে চ্যাংদোল বলিত। কোনও বালক প্রহারের 
ভয়ে পঠশাশ। হইতে পাশ।ইলে ব! পাঠশালে ন। আপিলে এই চাংদোল। 
সাজা]! পাইত। তাহ! এই, তাহাকে বন্দী কারবার জন্ত চারি পচ জন 
অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়ন্ক ও বশবান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহারা তাহাকে 
ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, বা বৃক্ষশাখায় যেখানে পাইত সেখান হইতে বন্দী 
করিয়। আনিত। আনিবার সময় তাহাকে হাটিয়া আসিতে দিত না, হাতে 
পায়ে ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিত। তাহার নাম চ্যাংদোলা। এই চ্যাংদোল। 
অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামাজ্র গুকরুমহাশয় বেত্রহস্তে সেই 
অনভায় বালককে আক্রমণ করি্িভেন। এই প্রহার এক এক সময়ে এত 
গুরুতব্ব হইত যে, হতভাগ্য বালক ভয়ে ব' প্রহারের যাতনায় মলমুত্রে ক্রিছ- 
ভইয়। যাইত । 

১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেটিক, মিষ্টার উইলিয়াম এডামকে দেশীয় 
শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালা সকলের 
অবশ্থা পরিদর্শন কবিরা গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন । 
তাহাতে প্রার চতুর্দশ প্রকার সাজ! দ্বিবার প্রণালীর উল্লেখ দেখ। যায়। 
তাহার অনেকগুলির বিবরণ গুনিলে হাংকম্প উপস্থিত হয় । বালক মাটিতে 
বলিয়া নিজের এক খানা! পা নিজের স্বন্ধে চাপাইয়া থাকিবে; বা নিজের: 
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উরুর তল দিয়। নিজের হাত চালাইয্স। নিজের কান ধরিয়া থাকিবে ; বা 
তাহার হাত পা বাঁধিয়া পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া জলবিছুটা দেওয়া হইবে, সে 
চুলকাইতে পারিবে নাঃ বা! একটা থলের মধো একট। বিড়ালের সঙ্গে বালককে 
পৃরিয়া মাটিতে গড়ান হইবে এবং বালক বিড়ালের নখর ও দংষ্রাধাতে ক্ষত- 
বিক্ষত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি । লানিডী মহাশয়ের বালা কালেও যে এই 
লকল সার প্রকার ও প্রণালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইহা কিছুই আশ্চর্ষের বিষয় ন্য় যে, শাস্তির ভয়ে বালকের! অনেক সময়ে 
পাঠশাল। হইতে পপাইয়া অত্যন্ত কু সহা করিত। দেওয়ান কাপ্রিকেয় 
চন্দ্র রায় ইার কয়েক বহসবের পৰ্ডের কথা এইবপ বর্ণন করিয়াছেন :-- 
“আমার সমবয়স্ক স্বসন্বন্ধীয় কষেকভরন বালক কৃষ্ণচনগরের "চীধুবীদিগের বাটীর 
প1ঠশালায় শিল্ষা করিতেন । এই পাঠশাল।য় আমার এক 1পসতুছে ভ্রাতা 
ভালরূপ শিক্ষা ন। করাতে সর্বরাই দর্গুত হইতেন। শ্রথমে মধো মধ্য 
পলাইয়। আমার বাটীতে আপিছেন , কন গুরু মশাশযের পতেরা গ্তপ্তভাবে 
আসিয়া তাভাকে ধত করিয়। লইয়। যাইত । কাভার বাটিতে রক্ষা পাইবার 
অন্থপাষ দেখিয়া একদ! এক বার'গষারি ঘক্রে মাচার স্পবে অনাহারে এক 
দিবা ও এক রার্জেথাকেন । একদা শীতকালে মাঠে আঅভডহরের ক্ষেত্র মধ্যে 
যাপন করেন। শ্রী গরুমহাশর চৌধুরীবাটার এক ব'লকের গগুদেশ এরূপ 
বেত্রাঘাত করেন বে, তাহার চিন্ত মৌবন।বন্থ। পম্যন্গ ছিল |; 

লাঞিড়ী মহাশয় ত'ভার নোনক লিপিভে এক কানে লাথয়াছেন যে, 
তিনিও এক এক জনয়ে প্রহাতের ভয়ে পাঠশালা হইছে পলাইতেন ; সেজন্ত 
তাহার পিতা গভীর মনোবেরনা পঃইতেন । কেবণ ভাহ। নহে, তাহার 
সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে একটি বালক হিল, সে অঙ্গ বয়সেই চুরি বিগ্ভাতে 
পরিরিপকু হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বালকটি তহাকে চুরি করিবার জন্ম সর্ববদ। 
প্রবোচনা কর্রিত। লাঁচিডী মহাশয় বলেন যে, তাহার প্ররোচনাতে তিনি 
ঢরি করিতে শিখিয়ছিলেন । একদিন ভীহার জ্োষ্ কেশবচন্দ সন্দেহ করিয়া 
তাহাকে ধরিয়া বসেন ও "অনেক তিরঙ্কাব করেন । লাভিডী মহাশয় এই 
ঘটনার অস্ত: বটি বৎসর পরে ত1হ!র দেনিক লিপিতে লিখিয়াছেন--“ছায় ! 
আমি তখন আমার চ্টেষ্ঠের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে সাহসী হুই নাই, 
কেবঙ্গ কাদিয়াছিলাম।” ঘিনি বাটি বৎসর পরে স্বৃত একটি বাল্যন্থলভ পাপ 
পণ করিয়া হায় হায় করিতে পারেন, তিনি ষে কি ধাতুতে গণিত ছিলেন, 
তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন । 

বালক ব্বামতঙ্গর ঘোড়। চড়িবার বাতিকট! অতিশয় প্রবন্গ ছিল। এন্ধপ 
'অন্ুমান করা যার, তথন চতুষ্পার্খবত্তী গ্রাম ও জনপদ সকল হুইতে কখন 
কখনও লোকে বেতো ঘোড়া চড়িয়। রুষ্কনগরে মামলা মোকদ্গম। বা বিষল্বকম্ম 
করিতে আমিত। তত্ভিক্ন কপিকাতার অন্করণে নৃতন ধন্বনের কতকগুলি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শখ 


ভাড়াটিয়া গাড়ি চলাও আরম্ত হইয়াছিল। এ সকল শকটের ঘোডা 
যথেচ্ছভাবে রাজপথের পার্খে বা মাঠে চড়িক! বেড়াইভ। বালক বামন 
সমবয়ক্ক বন্ধুদলে পরিবেগ্িত হইয়া এ সকল ঘোড়া ধরিয়া চড়িতেন। যাহাদের 
ঘোড়া তাহার! জানিতে গাবিলে ভাড়া করিত, তখন বালশকদল চক্ষের নিমিষে 
খানাথন্দ পার হইয়। পলায়ন করিত । এই ঘোড়া চড়িবার সথ্টা! এতই প্রবল 
'ছল নেঃ তাহার সঙ্গীর্দিগের মধ্যে একটি অধিক বয়স্ক বালক ঘোড়া কিনিবার 
০ন্ক এক জনের 'অনেকগুলি টাকা! চুরি কর্রিয়াছিল। তিনি তখন তাহার 
উত্সাহৰাতাদগের মধো একজন ছিশেন। 

বালক ব্বামতম্্ু নে কেখল ঘোড়া চাঁড়য়! সঙ্গীদগের সহিত আমে।দ 
প্রমোদ করিতেন তাহা নহে। তখন কৃষ্ণনগরের চতুদ্দিকে বালকদলের 
"বহারোপবোগা অনেক উদ্যান 9৪ মনোরম প্রাকুতিক দুৃশ্ঠাবলী ছিজ। 
বাজপরিবান্র ও তত্সংন্য& পরিবগগণ এই সকল উদ্ভানের সন্থাধিকারী ছিলেন । 
ভাব মধ্যে শীবন স্র্বোপার উল্লেখ-যেগা । এই উদ্বানাটি কৃষ্ণনগরের এক 
কাশ পূর্জদক্ষিণে অঞ্জনা নাকচ নপীপ ভীরে "অবহিত । রঃ ঈব্বরচত্্র এই 
»গ্যান স্থাপন করিয়। এখানে একটি সুবম্য তন্ম্য মিন্মীণ করেন । তদবধি ইভা 
কঞ্নগরের একটি আক্রণের বন্ড ছিল । ছুংখের বিষয় ভবনের সে পূর্ব 'শ 
সার নাই । নেজুরম্য প্রাসাদ ইহার প্রধান খেন্দব্য ছিল তাহার ভগ্রযবশেমও 
এখন নাই | ক্ষিতীশবংশাবলী-চরি হকার উক্ত ল্ঞানেব নিক্লি'খতকপ বর্ণন' 
ককিক্াছেন £- 

“এই স্থান 'মতি বমীগ্ন। অঞ্জনা যধিও এখন ম্থির-সলিলা হইউয। 
গ[তবিহীনা হইয়াছে, তথাপি তদশষ পুর্বক!লীন মনোহারিণী শোভ। এককালে 
"তরোহিত হয় নাই। প্রায় "দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ইহার উভয় কুলে গ্রাম্য 
]ক-সমুহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, এরূপ অপরূপ শোভা! হইয়া রহিয়াছে, যেন কোন 
প্রকৃতি-প্রিয্স মহাপুরুষ, স্বভাবের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায়, নিবিচ 
ক।/নন মধ্যে এই জলাশয় প্রস্তত করিয়া রাঁখিয়াছেন। প্রা, অপরাস্রে, 
থব! রহশীকালে, এই নদীতে নৌকারোহণ করিয়া! ইতম্ততঃ নয়ন সঞ্চারণ 
কব্রিবামাত্র 'অস্থস্থ হৃদয়ে সুহ্থতা লভি হয়। কতিপয় খষ পবন আমাদ্িগের 
এপ্রাসন্ধ কবিবপপ মাইকেল মধুল্দন এই নদীর অপূর্ব শোভ। সন্দর্শনে 
কহিয়াছিলেন,-“তহ অঞ্জনে! তোমাকে দর্শন করিয়া অ|মি অতিশয় ল্ীত 
ইলাম্ঃ তোমাকে কখনই তুলিৰ ন| এবং তোমার বণনা করিতেও ক্রুটি 
করিব না|” এই রাজার (ঈশ্বরচন্দ্রের ) পুর্বে পূর্বপুরুষের এই নর্দীতটন্থ 
প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে বেকান্ন আছে তাহাতে বিবিধ সুন্ধা ফলের বুক্ষ 
ঝাপণ করিয়। তাহার নাম নধুপোল এবং প্র কাননের পূর্ববযাংপে যে উপবন 
আছে তাহার নাম আনন্দ-কানন রাখেন । মধুপোপ অশোক, চম্পক, বক, 
কাঞ্চন, নাগকেশর, মুচুকন্দ॥ কিংগুক, শান্সলী ইত্যাদি পুম্পবৃক্ষ-শ্রেণীতে 


৬৮ রাষতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বনসমাজ 


শোভিত ছিল; এক্ষণে কেবল কিংশুক ও শান্মলী বুক্ষমাত্র আছে । তথাপি 
বসস্তকালে এই তরুরাক্জি বিকশিত রক্তবর্ণ কুন্ুমাবলিতে অলম্কৃত হইয়। 
অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল একদা 
আমাদের সুবিখ্যাত কবি মদনমোহন কাব্য-রত্বাকর এই শোভা জন্দর্শনে 
লিখিয়াছিলেন__“গগদীশ্বর সর্বভূতকে অদ্ভুত' প্রদর্শনার্থ যেন রাশীভূত সিন্দ,র 
রক্ষা করিয়াছেন ।৮ 

এই কবিজনের মনোহবঝণকারী সুরম্য কানন যে ৰালক রামতন্ত ও তাহার 
বয়স্থগণকে বার বার আাক& করিত তাহ! বল! নিপ্রয়োকন । আমরা সবলেই 
এক কালে বালক ছিলাম; অনেকেই পল্লীগ্রষমে প্রকৃতির নিজ্ঞব্ধ রমণীয্ুতার 
মধ্যে বন্ধিত হইয়াছি ; শ্বতরাং বালক কালের সে স্বখের কথ! সকলেই ক্মরণ 
করিতে পারি । গ্রামের পার্থখে যে কিছু ব্রমণীয় দ্রটব্য বিষষ ছিল, যে কিছু 
প্রাকৃতিক পৌন্দরয ছিল, ঘে কিছু পপ্তোগ্য পদার্থ ছিপ, আমর কিছুই দেখিতে 
ৰা সম্ভোগ করিতে ছাড়ি নাই। বাপক র্রামতন্থ ও তাহার বয়স্মগণ ও 
ছাড়েন নাই । সে সকল সাস্তাগের বস্ত এখনও বিছ্যামান ব্রভিক্াছে কিন্ত ভায় 
সে সম্তোগের শক্তি হারাইয়াছি। জীবনের কুদ্র স্থথে সে অভিনিবেশ চলিষা 
গিয়াছে! বোধ হয় হৃদয়ের প্রসন্নতা ও “নশ্শপতা হারাইজ্গ।ছি বলিয়াই তাত 
চলিয়া! গিয়াছে । জগ্দীশ্বরের এই লৌন্বধ্যময় জগতে স্থখের আয়োজন যথেই 
আছেঃ কিন্তু সে সুখ বোধ হয় কেবল পবিত্র-চিত্ত ব্যন্তির জন্কই আছেঃ 
অপরের জন্ত নহে । ক্ষিতীশবংশারপী-চরিভকার তাহছারই শ্বগ্রণীত আতু- 
জীবনচব্বিতে ক্ষোভ করিয়। বলিয়াছেন $-_-“বোধ হয় যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে 
সকল স্থখই তিরোহিত হইয়াছে । পূর্ববকালে যে সকল সুখ ভোগ করিয়!ছি, 
সে সবস্থখের দিকে দ্রষ্টিপাতি করিব! মাত্র যেন পলাইয়। যায়। ধরিবার সহন 
চেষ্টা কর্বিলেও আর ধর]। যান না। সেই শ্রাবন, সেই লালবাগ অগ্ভাপি 
বর্ধমান আছে; কিন্তু ততসমুর ত আর আমাদের কাহারও দেখিতে স্পৃহা 
হয় না। স্পৃহা দূরে থাকুক তাহার নামও উল্লেখ করা য।য় না।” 

যাহ। হউক বিবিধ প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নির্মপ বাল্য স্রখে বরামতচর 
বাল্যকাল গত হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্খের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গার তরঙ্গ- 
ধৌত বালুকা-রাশির দ্বার! নিশ্মিত এবং মপেক্ষারুত অল্প কাল হইল মানবের 
আবাস ভমিকপে ব্যবহৃত হইয়াছে । চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন 
৩৯৯ শ্রীগ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণের জন্ত "মাগমন করেন, তখন তাত্রলিপ্তক বা তমলুক 
নঁগরকে সমুদ্রতটে দেখিয়াছিলেন । এই নগর উৎকলের সর্ববপ্রধীন বন্দর ও 
বৌদ্ধগণের একটি প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখানে সহন্নাধিক বৌদ্ধ ৰতিকে 
দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তমলুক এখন সমুদ্র-তীর হইতে কতদূরে পড়িয়। 
রহিয়াছে! গঙ্গার 'তরহ্ব-ধৌত বালুকারাশি ছারা গঙ্গার মুখভাগ ক্রমশঃ 
সমুন্থত হুইনা বঙ্গদেশের পরিসর কন্তই বন্ধিত হইতেছে! সাগরগামিনী নদী 


খ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৃ এ 


কলের তরঙ্গানীত বালুকারাশির ও সাগরতরঙ্গানীত বানুকান্বাশির খাত 
প্রতিবাতে বালুশেল সকল উখিত হুইয়! নদী সকলের মুখে কি পরিবর্তনই 
ঘট.ইন্রেছে। 'সঞ্মান করি, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ এই প্রকার সাগর-গর্ত হইতে 
লমুখ্খিত হইকা মানথের শাসোপঘোশগী হইয়া থাকিখে। সে অধিক দিনের 
কথা নহে । ইতিহাসের গণনার বহ্‌ পূর্বে হইলেও মানব-সমাছের যুগ গণনাতে 
বছ দূর নহে । হৃতরাং বঙ্গতৃ'্নর দ।স্ণ বিভাগের ভূমির উতৎপার্দিকা-শক্তি 
এখনও নবীন রাহয়াছছে । এই জন্য এই ভাম-ভাগ শ্যামল উডভিদ-পরিপূর্ণ, 
ফল-শন্ত-ভুব্তি ও নয়ন মনের প্রীতিকর। এই কারণে বিদেশীয় পর্যটক গণ 
ব্ভুমিকে ভারতের উগ্ভান-ভূম বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। সেই 
উদ্ভান-ভূমর মধ্যে মধ্যমাণন্বদূপ নবদশীপ বিভাগ বিচিত্র রুমণীয়তাতে পুর্ণ 
ছিল। এইক্প সৌন্দমফোর মধো বালককাল অতীত হইলে তাহ! থে স্থুথেই 
অহঠাত হষ তাহ! বলা নিশ্রয়োজন । বালক রামতঙ্ পুর্ণমাত্রায় ₹স স্থথ্র 
অধিকারী ভইয়ছিলেন। 

বাপক ব্ামতন্ত এইবপে বয়শ্তদগের সহিত আনন্দে বিহার করিতে 
ল।গিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় পি! মাতা তীহাব্র ভবিস্তৎ ভাবিয়' ভীত ও 
টৎকতিভ হইতে লাগিলেন। ভীত ও উৎকচিত হইবার ষথেট কারণ ছিল। 
সে সময়ে দেশের বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর সমাজের, নীতি-সন্বন্ধীয় জল-বারু দূষিত 
[ছল । সাধু রামকৃষ্ণ স্তায় নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দুগণ স্বীন্ধ গৃহে ও 
পখিবারে যে সকল সদগণ দেখিতে চাহিতেন দেণীয় সমাছে সে সকল 
সদ্গুণের বড়ই অভব হইয়াছিল । বলিতে ক্রেশ হয়, ক্ষেভে অশ্রবাতি 
সম্ঘপরণ কর! যায় না, মুসলমান অধিকারের পুরে, হন্দু গ্াঙ্গত্তবে অন্থ্যদয়ে 
ও প্রভাব কালে প্রাচীন গ্রীকপর্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রা ্ষকগ%* খে হিন্দু 
জাতিকে, সাহসী, সত্য-নিইউ, সরল-প্রকুতি, আতিথেয়, স্বদ:র-নির্ত দেখিয় 
গিক্সাছলেন, কয়েক শতাব্বীর পাধানঠাতে সেই জাঠিকে ষেন সেই 
সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছিল | স্থানে স্থানে মুসলনান রাজাদগের 
রাজধানী স্থাপিত হইয়া, ত'হাদের রাজ-সহার দষত সংশ্রবে গ্রে 'হন্দুধনাদের 
সনধনাঁশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের শীত বনুধত হইতে 
থকে । মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্থে দেশমধ্যে যে সকল খুঁখাত প্রচলিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পাবে । প্রথমে ধনীদের মধ্যে 
স্রীকজাতির অবরোধ ও বহবিবাহ প্রথ! ॥ যদিও বহুবিবাহ হিন্দুশান্সের বিরুদ্ধ নয়, 
এবং €ৌলীন্ত প্রথ! নিবন্ধন বহুবিবাহ "আব এক আকারে দশে প5লিত 
হইয়াছিল, তথাপি ধনশ হইলেই একাধি? স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুবখাসিনী- 
দিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিছে হয়ঃ এবং সেট। যেন এক-প্রকার 
সম্বরমের চিহ্ন, এই একটা ভাব মুসণমান নবাবদিগের সংশ্রবে হিন্দুধনীদিগের 
মনে আপিয়াছিল। ছিনীম়তঃ পুকষপধিগের মধ্যে দৃশ্চ বিএতা। ইছা ষেন 
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প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইরাছিল | এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও কৃতকার্য হুইভ- 
সেই যেন বাহাছুর বলিয়া গণ্য হইত । এইটি মুসলমান অধিকারের সর্বপ্রধান 
কলক্ক। ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দাষিত করিয়া ফেশিয়াছিল। এই 
করণে দেখিতে পাই মুসলমান অধিকার কালে যেসকল সংস্কৃত কাব্য রচিত 
হইয়াছে তাহার কুচি বিকৃত । অধিক কি, এই 'অর্ধিকার কালে যে সকল তত্র 
শান্তর রচিত হইয়াছে, তাহ!ত5ও ইন্ট্রিয়াসক্তি ধর্মের নাম ধারণ করিয়। দেখা 
দিয়াছে । এই কালমথে। 'অভ্যদিত অধিকাংশ ধর্ম স্প্রবাষ ইন্দ্যাসনিব 
পৃতিশন্ধে আপ্লুত । 

মুসলমান অধিকারের তুতায় আশঙ্ট ফখ পহাব।মোদজীরিতা, আত্মগে।পন 
ও প্রবঞ্চনাপরতা । দেশীধ ধশাগণ তোনাহদাদ। আজগোপুন ও প্রবঞ্চনা প্রা 
নবাবদিগেত্র অতাভার ভইতে বাভিবধয জেট করছেন] উজাদের জাতিৰ 
অন্রসরণ করিস, উহাদের অত্যাচ'র হহজে রুক্ষ, পাইব'র মশা অপর 
লকলেও ভ্োম্ামোদ ও প্রবপনলার আশ্রর পদ  এইকপে পসাপিনশাবশভত 
ভিন্দুপিগের প্রাচীন সতাতএ। অকেবাতে চাদ খিয়াছিল বশিলে অভ্্যাি 
হয় না । পথে ঘা, ভাটে বাবারে, তকে দিথ্য। কাঠতে ও প্রবল 
করিতে জতদ) পইতভ না । তৎপবে বা কু সবশিষ্ঠ ছিল হংবাজাদখের 
রাজন আরাফের শুণ।ল', অহন ও অ.দলতঙ্কাপত ইহ ৭ হাডাও অন্তভিও 
হইল) লোকে দেখিল সত্যন্দ্ধ পপ ইংকাছ্র ভাহইন ব। 'নংদালতের 
লক্ষ্য নচঙেত ন্চা শ্রমাণত ইল কি না তা দেখাই উদ্দেশ্য । আতখাং 
লোক জানিন তা, যে বত মিথ্য। সক্ষ্য সংগ্রহ কবিতে পারিবে তাগাবই 
নাযাশা তত মরধধিক  এইপপে ইংরাক-গ্রতি্িত আালহগুলি মধ্য সাক্ষ্য 
প্রবঞ্চনাদির প্রধান শ্বান হইয়। দাড়াইপ। লোকে জাস জুয়াচুরি ঘর! 
কৃতকাধ্য হইয। ম্প্ধ। করিতে আরম্ভ করিল। উতৎকোঁচাদি দ্বাব! ধনলাভ 
করিয়! সমাজ মধ্যে গৌরব লাভ কারতে লাগিল। দেশের এবপ দুর্দশা না 
ধঘটিলে মেকলে বাঙ্গ/লিজাতির প্রত যেন্ধূপ কট,ক্তি বর্ষণ ক।রয়াছেন, তা 
করিবার জুযোগ পাহতেন ন। | দেশের সাধ বরণ শীতির 'এই ছর্গাতি হওয়াতে 
সব্ধত্রই লেবের প্রতিদিনের 'সালাপ দ্নাচস্ণ তদহণপ হইয়া গিয়া-ছল। 
কৃষ্ণনগর সেই দু'সত বাবুকে অ।তক্ন করিতে সনর্থ হয় নাই । 

পূর্দ্বেই বশিযাছি হাজ। ঈখবরচঞ্চ ১৮০২খ্ীঃ।ন্দে পোৌকান্তারিত হন এবং বাজ! 
গিরীশভত্ছ বাজপদে প্রতিনিত হন। খ্রানতজু লাহড়ী মহাশয় গিরীশ5ন্্রের 
অধিকার কালেই জম্ম গ্রহণ কারগ়্াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণচনগরের 
মধ্যণ্ভ্ত চ্রসদার্দ ভিন গধান ভাগে বিভন্ত ছিল । প্রথন কেন্দ্রীভূত 
রাজন্পরি-র ও গ1হাদের স্বদল্পর্কীম্ণ, সংস্ই ও আশ্রিহ ব্যক্তিগণ ১ ইহাদের 
সংখ্যাই বোধ হয় অধিক ছিপ। দ্বিতীয় শ্বাধীনবুত্তি-স্পন্ন পরিবার, 
ইহাদের অনেকে পারুল) ভাষায় সুশিক্ষিত হুইয়। বিষয় কম্মোপলক্ষে নানাম্থানে 
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বিক্ষিু হইয়া বাস করিতেছিলেন ; অপরাংশ বাণিজ্যাদিতে নিষুক্ত হইখ! 
বঙ্গদেশেরই অন্তান্ত জেলাতে বাস করিতেছিলেন। তৃতীয় ইংরাজদিগের 
নব-গ্রতিষিত কাছারীর উকিল, মোক্তার আমলা প্রভৃতি ; ইহাদের অধিকাংশ 
খড়িয়া তীরবর্তী গোয়াড়ী নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন। 

বাজ গিরীশচন্দ্রের স্বভাব চরিত্রের কথা অগ্রেই বণিত হইরাছে। তিনি 
অতি অসার, অল্পবুন্ধ ও নীচ-প্রকৃতি লোকের বশ্টতাপন্ন ছিলেন । তাহার 
সময়ে স্বার্থপর ও হীন-চরিত্র লোক সকল র্লাজবাটাকে ঘিরিয়াছিপ। সুতরাং 
বাজব।টীর দৃষ্টাস্ত ও হাওয়া কিরূপ ছিল সকলেই অনুমান করিতে পারেন । 
এই সময়ে রাজবাটীর সহিত লাহিডী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের কিঞিৎ সংশ্রব হয়। 
সাধু রামকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঠাকুর দাস লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন গিরীশ- 
চন্দ্রের কার্ধযকারক ছিলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। 

রাজবাটিতে সচরাচর কিরূপ পাপ প্রশ্রয় পাইত তাহার কিঞিিৎ বিবরণ 
পরবতী রাজ! শ্রীশচন্ত্রের সময় হইতে দিতেছি । শ্রীশচন্্রের বিবিধ সদগুণ 
সত্বেও তিনি এ সকল পাপে লিপ্ত ছিলেন, কারণ সে সকল পাপ তখন পাপ 
বলিয়া গণ্য হইত না। দেওয়ান কান্তিকেয় চন্দ্র রায়ের স্বজিখিত জীবনচরিতে 
উহার কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাহা হইতে ছুইটি বিবরণ 
দিতেছি । 

একটি বিবরণ এই, শ্রীশচন্্র অতিশয় গীতবাগ্ের অনুরাগী ছিলেন ; সর্বদা 
নুগায়ক সুগায়িকার্দিগকে আনাইয়া গীতবাস্ত গশুনিতেন। একবার এইবপ 
এক গায়কদলে একটি খল্পবধস্কা বালিকাকে দেখিস! তাহাকে রাজা এক 
প্রকার কিনিষ! লইলেন। সেই বালিকা রাজবাডীতে নিয়মিত দাসীদলের 
মধ্যে পব্রিগণিত। হুইয়! রছিল। বাজার অবসর হইলেই তাহাকে আনিয়া 
গান শুনিতেন | ক্রমে তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইল। তখন দেওয়ান 
রাজাকে বঙ্সিলেন_-“এ বালিক! এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে চলিল, আবু ইহাকে 
সভামধ্যে আনা কর্তব্য নয় ৮” রাজা তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। 
তৎপরে তাহাকে যখন তখন স্ুরাপান করাইয়া বদ্ধুগণ-সহ তাহার সহিত 
হাস্য পরিহাস "আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। আর একটি বিবরণ 
এই :--”এক রাত্রিতে রাজবাটীতে এক অপূর্ব্ব রূপসী ও অদাধারণ সুকণ্ঠা- 
তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হুইলেন। কেহ প্রস্তাব 
করিলেন যে, এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে। তখন স্থরাপানে 
সকলেরই হৃদয় প্রফুল ছিল $ সুতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। এ স্ন্দরী 
বখন পেশোক্সাজ্ ছাড়িয়া একথানি কালাপেড়ে সুক্ষ ধুতি পরিয়া! গৃছে প্রবেশ 
করিল, যেন ন্বর্গবিদ্ভাধরীী অবতীর্ণা হইলেন দর্শকবুন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে এইরূপ 
দুষ্ট হইল । নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্বঃ 
প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ 


১ রামতচ্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙসমাজ 


যুব। আপন দ্মাপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পার্রিলেন না । তীহার! এ সঙ্গে 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন । প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। 
এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাহার পদ শেষে অস্থির হইয়া 
উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাঙ্গিলেন।” 

যে সমাজে সমাজপতি রাজা বদ্ধুগণ-সহু একটা দাপী শ্রেণীস্থ বালিকাকে 
হ্বরাপান করাইয়! তাহার সহিত হাস্য ' পরিহাস করতে লজ্জা বোধ করেন 
না, যে সমাজে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ভবনে নিমস্ত্রিত ভদ্রমগুলীর মধ্যে 
এইরূপ আমোদ চলিতে পারে, সে সমাজের নীতির অবস্থা! কিরপ দাড়ায় 
তাহা! সকলেই অনুমান করিতে পারেন । 

ইহ পরবন্তী ঘটন' হইলেও গিরীশচন্দ্রের সময়ে যে ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর 
অবস্থা ছিল না, তাহা! বলিতে পারা যায়। রাজসংসারের সম্পকীয় ও 
আশ্রিত ব্যক্তিদ্রিগের নীতি এই প্রকার ছাওয়াতেই বদ্ধিত হইত। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের অনেকে বিদেশে বাস কব্রিতেন হ্ৃতর্াং 
কষ্নগরের তদানীস্তন সামাজিক অবস্থার লহিত তাহাদের যোগ ছিল না, 
এজন্ত তাহাদের বিষয়ে আলোচন। ত্যাঞ্গ করা! গেল। যে সকল বিদেশীন্প 
আমলা প্রভৃতি কর্ধন্ত্রে গোয়াড়ীতে বাস করিতেন, তাহাদের অবস্থা কি 
ছিল দর্শন করুন| কাতিকেয় চন্দ্র ব্রার বলিতেছেন :__প্গোয়াড়ীতে কয়েক 
ধর গোপ মালোগাড়ার ও অন্তান্ত নীচজাতির বসতি ছিল। পরে যখন 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বান প্রশস্ত ও নদীতীরুস্থ দেখিয়া ইহান্তে বিচারালয় সকল 
স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবের! গোয়াড়ীর পশ্চিম দ্রিকে ও তাহাদের 
আমলা, উকীল ও মোক্তারের! ইহার পূর্বদিকে আপন দ্বাপন বাসস্থান 
নির্মাণ করিতে লাগিলেন । তৎত্কালে বিদেশে পরিবার লইয়! যাইবার 
প্রথ| অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরন্ত্রীগমন নিন্দিত ব! বিশেষ পাপজনক না 
থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্বী 
আবশ্তক হইত । সুতরাং তীাহাঙ্গের বাসস্থানের সন্ষিহিত স্থানে স্থানে 
গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল । পূর্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও 
বেশ্টালয়ে একত্রিত হইয়! সদাপাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচঙ্গিত 
হইয়া উঠিল ! বাহার! ইন্ট্রিয়াসক্ত নহেন, তীাহারাও আমোদের ও পরস্পর 
সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন । সন্ধ্যার পর রাত্রি দেং 
প্রহর পর্যন্ত বেশ্টালয়ে লোকে পুর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্বোপলক্ষে সেথায় 
লোকের স্থান হুইয়! উঠিত ন। | লোকে পুজার ব্রাত্রিতে যেমন প্রতিম! দর্শন 
করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়্ার ব্রাত্রিতে তেমনি বেশ্তা দেখিয়া বেড়ীইতেন।” 

এ সকল বিবরণ উদ্ধত করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু লজ্জ 
বোধ করিয়া প্র্কত অবস্থার প্রতি চক্ষু মুঙ্গিয়া থাকিলে কি হুইবে 
দেওয়ানী তধানীয্তন রুষনগরের যে অবস্থ! বর্ণন করিয়াছেন, তদনরূ” 


ছিতীক্ন পরিচ্ছেদ ৪৬ 


অবস্থা তখন দেশের অনেক নগরেই বিস্কমান ছিল। লে সময়ের যশোহর 
"গরের বিষদ্দে এনপ শুনিয়াছি যে, আদাশতের আমলা, সোক্তার প্রসভৃতি 
নদস্থ ব্যাক্তগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরম্পরকে পরিচিত 
ররিয়। দিবার সময়ে-_“ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া 
দিয়াছেন,” এই বলিয়! পরিচিত করিতেন । ব্রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী 
করিয়! দেওয়া! একট! মানসন্তরমের কারণ ছিল | কেবল কি যশোহরেই ? 
দেশের সর্বত্রই এই সম্বন্ধে শীতির অবশ্থা অতীব শোচনীয় ছিল । অন্তান্ত 
প্রদেশের ত কথাই ন্যই, বঙ্গদেশেও ভত্রসম্তানের। প্রকাশ্তভাৰে দুধিত- 
চরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লজ্জ। বোধ করিতেন না। এখনও কি 
করিতেছেন? এখনও প্রকাশ্য ব্রঙ্ভূমিভে কলিকাতা সহরের ভদ্র পবারের 
পুবকগণ এ শ্রেণীর ভ্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের 
অপরাপর বহু ভদ্রলোক পিয়। অর্থ প্রদান করিয়া! উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। 
মপরাপর প্রদেশে এখনও যে অবস্থ। রহিয়াছে তাহা অতীব লজ্জাজনক । 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পাঞ্জাবে কুলটাগণ প্রকাশ্টভাবে ভদ্রবংণীয় পুরুষগণের 
মধ্যে যাতায়াত করিতে সংকুচিত হয় না; পাঞ্জাবে এই শ্রেনীর স্তরীলোকগণ 
পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সঙ্গে বাস করে, তাহার। ইহাদের উপাজ্জনের দ্বার! 
পালিত হয়; ইহাদের গঠিত কাজটাও একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দ্রাড়াইপাছে! 
বোহ্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে অনেক দেবমন্দিরে কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে, 
নামে তাহাদের দেবতাদিগের সহিত বিবাহ হয়, কিন্ত ফলে তাহার! বিগহিত 
উপায়ে অর্থোপার্জন করে । ইহাদের সামাজিক অবস্থ। গ্রকাশ্ত গণিকাদিগের 
অবস্থা! অপেক্ষা একটু উন্নত। ইহার! অসংকোচে ভদ্রপরিবারের মধ্যে 
যাতায়াত করে ঃ যাত্রা মহোৎসবাদিতে নৃত্যগীত করে; এবং অনেক স্থলে 
ভদ্রকুলকামিনীগণের অপেক্ষা অধিক সমাদর পায়। ক্ুতরাং সে সময়কার 
কষ্ণনগরের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে শোক করিয়া আর কি করিব । 

এই সকল বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, তখন এ সম্বন্ধে দেশের 
সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই প্রার্শন করা । তখন অল্নবয়হ 
রাশকদিগেরও আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করিত। 
তরুলমতি বালকফেরাও এমন সকল বিষয় জানিত যাহা তাহাদিগের জান 
উচিত নয়। সুতরাং লাহ্ড়ী মহাশয়ের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ হইতে না হইতে 
পিত। রামকৃষ্ণ ও মাতা৷ জগন্ধাত্রী যে গাহাকে কঞ্চনগরের বালকদিগের সঙ 
হইতে দূরে রাখিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। 
পূর্বেই বলিয়াছি সাধু রামকষ্ণ ।সম্তানদিগকে সব্ব্দা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। 
কিন্ধ নিজের বিষয় কর্দের মধ্যে সব্ব! চক্ষে চক্ষে রাখাও সম্ভব ছিল না। 
এনপ অন্মান হয় যে, পিতা মাতা দেখিতেন যে তাহাদের সহত্র সতর্কতা 
সত্ত্বেও সন্তান পল্লীর বাশকদ্লে মিশিত এবং এবং এমন অনেক বিষয় শিক্ষা 


৪৪ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিত, যাহা তাহার জানা উচিত নয়। তখন তাহারা উভয়ে ঙাহাকে 
স্বানাস্তরিত করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়! উঠিলেন। কেশবচন্দ্র তখন আজিপুরে 
কাজ করিতেন ও কাশীঘাটের সন্গিহ্িত চেতল! নামক স্থানে বাসা করিয়। 
থাকিতেন। পিতা মাতার উদ্বেগ দেখিয়াই কেশবচন্দ্র বালককে কলিকাতায় 
'আনিবার ইচ্ছা করিয়। থাকিবেন। যাহ! হউক ১৮২৬ সালে ঘ্াদশ বর্ষ বয়সে 
কেশবচন্ত্র ত/হাকে কলিকাতাতে আনিলেন। 


ঢটীয় পরিচ্ছেদ 


লাহিড় মহাশয়ের কলিকাত। আগমন ও বিস্তারস্ত 
কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ 


১৮২৬ শ্রীষ্টাকে লাহিভী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ উপনগর্বর্তী কালী- 
ধাঁটের সন্ত্রিকটন্থ চেহলা নামক স্থানে নিজ জ্যেষ্ঠের বাসাহে আসিলেন। 
কোষ্ঠ কেশবচন্দ্র ভ্রাতার শিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত করেন, এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন 
হইতে লাগিলেন। তখন চেশলার সাক্নকটে ইংরাজী স্কুল ছিল না। 
কফেশবনন্ত্র ভ্রাতাকে উত্তমরূপ ংরাজী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তা। 
করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতান্ছে রাখ! চাই, কিন্তু এই সুকুমার বয়সে 
সন্হোদরকে কোথায় রাখেন, কে বা তাহাকে ইংরাগী স্কুলে প্রবিই্ করিয়। দেয়, 
কিসেই বা তাহার থাকিবার ও শিক্ষার ব্যয়াদি নির্বাহ হয়, এই সকল 
ভাবিয়৷ দারুণ দুশ্চিন্তায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত এই সময়ে তিনি একটি কাজু কব্রিয়াছিলেন, যাহার ই্ফল লাহিড়ী 
মহাশয়ের পরঙ্গীবনে দেখা গিপ্াছিল । এরূপ অনুমান করা যায় কলিকাতাতে 
আসিবার পূর্বেই তৎকাল প্রচলিত রীতি অচ্গমারে রামতন্ কিছুদিন পারস্য 
ভাব। শিক্ষণ করিক্লাছিলেন এবং হ্বল্পরূপ ইংরাজী পড়িতে ও লিখতে শিখিয়। 
'আপিয়ছিলেন। কেশবচন্জ্র প্রাতে ও সন্ধ্যাতে শিক্ষকের ভার গ্রহণ কর্রিয়। 
কনিষ্ঠের এই ছুই বিষয়ের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজে পারসী 
ও আরবীতে পারদশা ছিলেন; স্থতরাং সে বিষয়ে যথেই্ঈট সাহায্য করিতে 
লাগিলেন । দ্বিতীয়তঃ খাত। বাধিয়। দরিয়া ভ্রাতাকে মনযোগ সহকারে 
ইংরাভী লিখাইতে লাগিলেন । উত্তরকালে কেহ লাভিড়ী মহাশফের হাতের 
ইংরাজী লেখার প্রশংসা করিলে তিনি বলিতেন প্দাদা এই লেখার ভিত্িস্বাপন 
করিয়াছিলেন ।” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৪ 


এইরূপে কেশবচন্দরের অবিশ্রাস্ত যর ও পরিশ্রমের গুণে নবাগত সহোদরের 
শক্ষা এক প্রকার চলিল। কিন্ত তাহা কেশবের মনঃপুত হইত না। কারণ 
দ্বলের অধিকাংশ ভাগ তাহাকে কর্মস্থানে থাকিতে হইত, তখন বালক 
রামতন্থ বাসায় ভূত্য বা দাসী হস্তেই থাকিতেন । চেতলার দাস দাসীগণকে 
এখনও যেরূপ বিকৃত দেখা! ঘায়, তখন তাহারা যে কিরূপ ছিল তাত! বলিতে 
শারি না। লর্বত্রই দেখিতেছি তশর্থহানের পন্নিকটে সামাজিক নাতির অবস্থ1 
অতি জখন্ত । ব্হুসংখ্যক অস্থায়ী, গতিশীল নরনারীী এই সকল স্থানে সর্বদাই 
আসিতেছে ও যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, 
তাহাদিগকে গ্রবঞ্চনা করিয়া বাঁপাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপাজ্জন করিবার 
বানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্শজ্ঞানশূন্ধ লোক এই সকল তীর্থস্কানের চারিদিকে 
বাস করে। ছশ্চরিত্র! ন'রীদিগের গৃহে এই সকল স্থান পূর্ণ ভইরা! যায়। 
যাত্রীর্দিগকে বাসা লইতে &ইলে '্মনেক সময়ে এই সকল নারীদের ভবনেই 
বাস। শইতে হয় । তাভার! দিনে যাত্রীদিগকে বাসা দিয়।ও রাত্রে বারাঙ্গনাবৃত্তি 
করিক্লা ছুই প্রক*রে উপার্জন করিতে থাকে । যখন রূপ ও যৌবন গত হয় 
তথন ইছাদের অনেকে ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। 
চেতলা তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নারীতে পূর্ণ ছিল। বর্তমান সময়ের ন্যায় 
তখনও চেহল! বাণিজোরু একট প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলগ্ডে যে 
সকল চাউলের রগ্ানী হইত চেতল। সে সকল চাউলের সর্বগ্রধান হাট ছিল। 
এতদর্থে স্থদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান কইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী 
প্রভৃতি স্থ'ন হইতে শত শত চাউলের নৌক1 ও শালতী আসিয়া! কালীঘাটের 
সন্লিকটবর্তী টালির নালা নামক খালকে পুর্ণ করিয়া রাখিত। সুতরাং 
পূর্বববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝী প্রভৃতিতে 
চেতল! পরিপূর্ণ ছিল। একপপ প্রবাসবাসী বশিকদলের আবাসম্থানে কিরূপ 
লোকের সমাগম হয় সকলেই তাহা! অবগত 'আছেন। সকলেই অনুমান 
করিতে পরেন কিরূপ সামাজিক জলবায়ুর মধ্যে ও কিরূপ সংসর্গে বালক 
বামতন্ত চেতলাতে থাকিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ স্থলে ও এরূপ 
সংসর্গে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই । 

কেশবচন্দ্র এবপ স্থানে ও এবপ ষংসর্গে ভ্রাতাকে রাখিয়৷ স্থশ্থির থাকিতে 
পারিতেন না। কিরপে তাহাকে সরাইতে পারেন সর্বদা সেই চিন্তা 
কর্িতেন। অবশেষে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন কালাীশহ্কর 
মৈত্র নামক নদীয়া জেলা নিবাসী একজন ভদ্রলোক করন্মপ্রার্থী হইয়। কেশব- 
চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তথন গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 
নামে কালীশঙ্করের একজন আত্মীস্ব ব্যক্তি মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত 
কোনও বিদ্ভালয়ে পণ্ডিতী করিতেন এবং হেয়ারের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই 
গৌরমোহন বিস্তালঙ্কার সংস্কত কানেজের নুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাজ 


৪৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ 


তর্কালক্কারের ভ্রাতুদ্পুত্র । জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রথমে শ্রীরামপুরের 
মিশনারি কের সাহেবের শিক্ষকরূপে ও কৃত্তিবাসের ব্ামায়ণের সংব্বর্ত। 
ও প্রকাশকরূপে বঙ্গসমাজে পরিচিত হন। পরে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপিভ হইলে, তাহার সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 
ইছারই নিকটে প্রেম্টাদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাঁচস্পতি, ইঈশ্ববুচন্দ 
বিগ্ভাসাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পঞ্ডিতগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । তাহার 
উতরুষ্ট পাঠনার র্বীতির অনেক আখ্যায়িক সংস্কত কালেজে প্রচলিত 
আছে। যখন তাহার বযঃক্রম ৬০।৬৫ বতসরেরও অধিক হইবে এবং যখন 
কালেজে আস! যাওয়। তাহার পক্ষে কঠিন বোধ হইত , তখনও কালিদাসের 
“শকুন্তলা” বা! ভবভৃতির 'উত্তররামচরিত” পভাইবার সমরে তিনি এমনি 
তন্মর হইয়া যাইতেন যে, পড়াইতে পড়াইতে ভাবাবেশে আসন ত্যাগ 
করিয়া! দাড়াইতেন ও বধিত বিষয়ের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন । 
অপর শিক্ষকদিগের মধ্যে কেবল 7). [4. 01012950-এর বিষয়ে ও এইবপ 
শুনিয়াছি, তিনিও সেক্সপীয়র পডাইবার সময়ে আত্মহারা! হইতেন। 

যাহা হউক এই সময়ে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কল্িিকাত' সহ্রের 
একজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র গগৌরমোহন 
বিদ্বালঙ্কার হেয়ারের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। েশবচন্ত্র, কাপীশহর 
মৈত্রকে কর্মলাভ বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু তাভার 
প্রতিদান স্বরূপ এই কথা থাকিল যে, কালীশঙ্কর গৌরমোহনকে ধরিয়া 
রামতজুকে হেয়ারের স্কুলে ভণ্তি করিয়া দ্রিবেন। গেরমোহন এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। তখন কৌলিন্ত ও বংশমর্যাদার প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টি 
সিল। লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন যে, তিনি কুলীনের সন্তান বলিয়া বিদ্যালিক্কার 
আনন্ের সহিত তাহার সহায়ত করিতে প্রবৃত্ত হন । 

একদিন গৌরমোহুন, বালক রামতন্নকে চেতলা হইতে আনাইয়া, সঙ্গে 
কৰিয়। গ্রে সাহেবের গঙ্গাতীরবন্তী ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন । হেয়ারের গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উমেদার ও স্কুলের 
বালকের অপ্রতুল হইত না। বালকগণ আসিলে হেয়ার তাহাদিগকে শুধু 
মুখে যাইতে দিতেন না) পরিতোধপুর্বক মিঠাই খাওয়াইয়া ছাঁড়িতেন। 
তাহার ভবনের সন্মিকটে এক মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল; তাহার সহিত 
হেয়ারের এ প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। বিগ্ালস্কাব, বালক বামতম্রকে সে 
মিঠাইওয়ালার দোকানে বসাইয়! রাখিয়া হেয়ারের নিকটে গেলেন এবং 
তাহাকে ভর্তি করিবার জন্ত সাধাসাধন৷ করিতে লাগিলেন। হেয়ার 
এরূপ অন্থরোধ উপরোধে উত্যক্ত হইয়া উঠিযাছিলেন। তখন স্বীয় 
স্বীয় বালকদ্দিগকে ইংরাজী শিপাইবার জন্ত লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিযাছিল 
ষে, হেয়ারের পক্ষে বাটার বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইগেই 
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লে দলে বালক- “086 "0০00 1003, 18959 016৮ 0 100৯ 009 62,00৩ 17 
০0 ৪০119০1৮ বলিয়। তাহার পাক্কীর ছুই ধারে ছুটিত। তত্ভিন্ন পথে ঘাটে 
বয়োবুদ্ধ ব্যক্তিগণ তাহাকে অন্রোধ উপরোধ করিতেন। যে সমযে 
বিদ্তালঙ্কার বালক রামতন্থকে লইয়া! উপস্থিত হন, সে সময়ে হেয়ার ফ্রী 
বাশক লওয়! একপ্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন; যে কয়টি ফ্রী রাখিয়াছিলেন 
সে সমুদয় পূর্ণ হইরা গিয়াছিল। স্থৃতরাং তিনি বিদ্ভালঙ্কারের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারিলেন ন।, বলিলেন--“থালি নাই, এখন লইতে পাঙ়িব না |» 

বিদ্যালঙ্কার হেয়ারের নাবীসুলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
তিনি নিরাশ না হইয়া লাহ্িভী মহাশয়কে বলিয়া দিলেন--“হেয়ারের 
পান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে ।” বালক রাঁমতন্ত তাহাই করিতে 
লাগিলেন। তিনি ভাতিবাগানে বিগ্যালঙ্কারের বাসা হইতে সকাল সকাল 
আহার করিয়া, কোনও দিন বা অনাহারে, হেয়ারের বহর্গত হইবার পূর্বেই 
গ্রে সাহেবের ভবনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত ভইতেন ; এবং তাভার পাক্ধীর 
সহিত ছুটিতে 'নারভ্ত করিতেন । হেয়ারের পান্থী নানা স্থানে যাইত এবং এক 
এক স্থানে অনেকক্ষণ বিলঘ্ধ করিত। রামতন্স সর্বত্রই বাইতেন ও অপেক্ষা 
করিতেন । একদিন অপরাহে হেযাঁর স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়। পাক্কী 
হইতে অবতরণ করিয়! দ্রেখিলেন বালকটির মুখ শুকা ইয়া! গিয়াছে । অন্গমানে 
বুঝিলেন সে দিন তাভার আহার হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন-_“তোমার 
কি ক্ষুধা পাইয়াছে? কিছু আনার করিবে? বালক রামতন্থ আহারের 
কথ! শুনিয়াই ভয় পাইপেন ; বিদেশীয় ও বিধন্থী লোকের ভবনে মাছার 
করিলে পাছে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে বলিলেন,_“না॥ আমার 
ক্ষুধা পায় নাই।” হেয়ার তাহার মুখের দিকে চাহিয়! বলিলেন-__-“"আমাকে 
সত্য বল, আমার বাটীতে তোমাকে খাইতে হইবে না, প্র মিঠাইওয়ালা 
তোমাকে খাইতে দিবে । সত্য করিয়া বল আজ আহার করিয়াছ কি ন। ?” 
বাপক রামতন্ত কাদিয! ফেলিলেন, বন্সিলেন--“আজ আমার খাওয়া হয় 
নাই।” তখন মহামতি হেয়ার তাহার মিঠাইওয়ান্গাকে পেট ভরিয়া মিঠাই 
খাইতে দিতে বলিলেন । এই প্রকারে দ্রিবাশেষে অনেক দিন হেয়ারের 
মিঠাইওয়াশার নিকট তাহার দিনের আহার মিলিত । 

এইরূপে প্রায় ছুই মাসেরও অধিক কাল গত হইল। শেষেহেয়ার 
বুঝিলেন এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিগ্যাশিক্ষা' বিষয়ে ইহার অতিশয় 
আগ্রহ । তখন তাহাকে ফ্রী বালকের দলে লইতে স্বীকুত হইলেন । এই 
অবস্থায় এক নৃতন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। স্কুলের বালকদিগের 
পরিচ্ছন্নতার দিকে কেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ সেরূপ অপরিষ্কার 
ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আনিত তাহ দেখিয়া তিনি ক্লেশ পাইতেন। 
কোন কোনও দিন স্কুল বসিবার বা ভাঙ্গিবার সময়ে তিনি গামছ। হন্ডে 
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কলের ছারে ঈাড়'ইতেন এবং প্রবেশ ব! নির্গমনের সময় সর্বাপেক্ষা অপরিচ্ছক্ধ 
বালকদ্দিগকে ধরিয়৷ তিরক্কার পূর্বক মায়ের মত উত্তমরূপে গা! মুছিয়। দিতেন । 
বাশকদিগকে পরিফার ও পৰিচ্ছল্প ব্রাখিবার জন্ত তিনি ফ্রী বালকদিগের 
সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন থে, তাহাদিগকে স্কুলে প্রবষ্টু করিবার সময় 
তাহাদের অভিভাবকদ্দিগকে একথানা একরাবনামা লিথিয়! দিতে হইবে যে, 


কোন বালক যর্দ অপরিচ্ছন্ত অবস্থাতে স্কুলে আসে তাহা হইলে অভিভাবককে 
জরিমান। দিতে হইবে । 


লাহিড়ী মহাশয়কে ভগ্তি করিবার সময়ে সেই প্রশ্ন উঠিল। হেযার 
বলিলেন,_তীভার জ্যেষ্টকে উক্ত প্রকার একরারনামা লি“খয়া দিতে হইবে । 
কেশবচন্দ্র ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন আমি যখন ক্পিকাতাক় 
থাকি না, তথন সহোদর কি অবস্থাতে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইতেছে তাক! 
দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে; এইরপস্থলে আমি কিবপে প্রতিজ্ঞাপক্রে 
দ্বাক্ষর কর । তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয় ছাডিয়! দিলেন । অবশেষে 
বিদ্বালম্কার অনেক বুঝাইয়। তীগাকে ব্রাজী করিলেন। রামতম্চ স্কুল 
সোসাইটির স্ত“পিত স্কুলে ফ্ীবালকবকপে ভর্তি হইলেন। এরস্কুল পরে কলুটোলা 
ব্রাঞ্চ স্কুল ও তৎপর হেয়ার স্কুল ন'মে প্রদিদ্ধ হইযাছে। এই শ্বানে মহাত্। 
হেয়ারের জীবন রত কিছু বলা আবশ্ক। 

ডেণ্ভড হেয়ার ১৭৭৫ হ্রীষ্টাবে স্কটলগুদেশে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮০০ 
সালে ঘডিওয়ালার কাজ লইয়া এদেশে আগমন করেন। এখানে বাসকালে 
কর্মহ্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাহার বন্ধত। হয়। হেয়ান 
নিজে উচ্চদবের শিক্ষিত লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহা অন্রভব করিয়াছিলেন 
যে, এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত ন হইলে এদেশের লোকের অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিবে না। দতসারে তাহার দোকানে কেহ ঘড়ি কিনিতে ব। 
মেরামত করিতে গেলেই তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন । ১৮১৪ সালে 
ব্রামমোহন রায় যখন কল্পিকাতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন অন্নকালের 
মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল । ১৮১৬ স'লে একদিন হেয়ার স্বত্তঃ 
প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত 
হইলেন। সভা ভলঙের পর ছুই বন্ধুতে ইংরাজী শক্ষ! প্রবন্তিত করিবার 
প্রয়োভশায়ত। বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হইল । অবশেষে স্থির হুইল যে, 
এদেশীয় বালকগণকে ইংরাভা শিক্ষা1 দিবার জন্ত একটি স্কুল স্থাপন করা হইবে। 
আত্মীয় সভার 'অন্ততম সভ্য বৈদ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীস্তন 
স্প্রিমকোটের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ট (912 17509 72885) 
মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাহার উৎসাহ ও যত্ধে হিন্দু কালেজ 
প্রতিষিত হয়। তাহার বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে । মহাবিগ্যালয় 
ব! বর্তমান ৰিঙ্দক্ষুল প্রতিঠিত হইলে, হেয়ার তাহাপ্ন কমিটীর একদন লভ্য 
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নিষুর্ হইলেন । তিনি ডাক্তার এই5. এইচ. উইলসনের (1) নু. নল. 
ঘয11800 ) পরামর্শের অধ'ন থাকিয়া! অবিশ্রাস্ত মনোযোগের সহিত স্কুলটির 
উন্নতি সাধনে নিসুক্ত হইলেন । 

১৮১৭ লালের ২* জানুয়ারি দিবসে হিন্দুক্কালেজ খোলা হয়। সেই 
ৰখসরেই হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয় 
ভদ্রলোকদ্িগের সাঙাধ্যে স্কুলবুক সোসাইটা লামে একটি সভা স্থাপিত হইল । 
এী সভার সভ্যগণ ছাত্রগণের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা নানাপ্রকার 
গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এই সভার স্কাপন বঙ্গদেশের 
নবধুগের একটি প্রধান ঘটন। কারণ এই সভার মুদ্রিত গ্রন্থাবলী এদেশে 
শিক্ষার এক নূতন দ্বাব় ও নৃহন রীতি উন্মুক্ত কবিয়াছিল। র'মমোহন রায় 
তাহার বন্ধু 'হয়'বের সভায় চতযা নুন পরনের স্কুলপাঠায গ্রন্থ লকল প্রণয়ন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি একখানি বাঙ্গাল! ব্য-করণ ও জ্যাগ্রাহি নাম 
দিয়া একখানি ভূগোলবিবরণ লিখিয়াছিলেন । তাহার প্রণীত ব্যাকরণ পাওয়া 
পিযাছে, কিন্ত জ্যাগ্রাহির উদ্দেশ পাওয়া য'ইতেছে না। এত্ত আরও 
অনেকে এরই সভার সাহায্যে নানাপ্রকার হংরাভ'খ ও বাঙাল! পুস্তক প্রণকরন 
করিতে লাগিলেন । 

১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেছগর হেয়ারেব উদ্যোগে স্কুল সোসাইটি নামে আৰু 
একটি সভা স্থাপিত হইপ। হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব তাহার সম্পাদকের 
পদগ্রভণ করিলেন । কলিকাতার স্থানে স্থানে নূতন প্রণালীতে ইংরাজী ও 
বাঙ্গাল শিক্ষার ভন্বা সুপ স্থাপন কর। এই সোসইটার উদ্দেশ্য ছিল। হেয়ার 
উহার প্রাণ ও প্রধান কাধ্য-নির্বাহক ছিলেন। চিনি ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করিবার ভন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি সেজন্ক তাহার 
ঘাড়র ব্যবসায় রক্ষা! কর। অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি তাহার বন্ধু গ্রেকে 
ঘডির কারবার বিক্রক্প করিয়া, সেই অর্থে সহরেব মধ্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় পূর্বক 
তছৎপন্ন মায় দ্বার! শ্িজের ভরণ পষণের ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন; 
এবং অনগ্ত কর্মা হইয়া! এদেশের বালকদ্দিগকে শিক্ষাদান কার্যে 1নযুক্ত হইলেন। 
ঠনঠনিয়', কালীতল:, আ'ড়পুলী প্রভৃতি কতিপয স্থানে তিনি কয়েকটি বিদ্যালয় 
হ্গাপন কারলেন। প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া» একথানি পাহ্থীতে 
আরোহণ পূর্বক, তিনি শ্বীয় লামে প্রসিদ্ধ বর্তমান হেয়ার স্ত্রী হইতে বাহির 
হইতেন | প্রথমে তাহার নিজের প্রতিষঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন 
করিতেন ; তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, 
তাহাদের ভবনে গিয়। তাঞাদিগের ওধধ ও পথ্যাির ব্যবস্থা করিতেন; 
অবশেষে হিন্দুকালেজে গিয়া উপস্তিত হইতেন ; সেখ'নে প্রত্যেক শ্রেণীর, 
বলিতে কি প্রত্যেক বালকের, কাধ্য পরিদর্শন করিতেন; এইরূপে লমন্ত 
দিন সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন? সায়ংকাদে বাস ভবনে 
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ফিবিয়া যাইতেন। আমরা সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, অনেক" 
বাঙগকের আত্মীয় স্বজন নিজ নিজ ভবনে হেয়ারের মুখ এতবার দেখিতেন যে, 
অনেকে তাহাকে আপনার লোক মনে করিতেন । স্কুলের বালকদিগের প্রাতি 
কেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় নছে। তাহাদিগকে দেখিলে 
তাহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আর সকল কাজ তৃলিয়া যাইতেন। মধ্যে 
মধ্যে স্কুলে আনিবার সময় নিষ্নশ্রেণীর শিপুদিগের জন্ত থেন্দিবার বল কিনিয়। 
আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে প্র বল উর্দে ধরিয়া উদ্বান্ হইয়া শিশুদলের 
মধ্যে দাড়াইতেন ১ তাহার! চারিদিক হইতে আপিয়। তাহাকে ঘারিয়। ধরিত 
কেহ কোমর জড়াইত $; কেহ গাত্র বাহিয়! উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহ ৰা 
স্বন্ধে সুলিত; তিনি তাহাতে মহা! আনন্দ অনুভব করিতেন। তাহার ফ্রী 
বালকগুলির প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে 
নিজ্ঞ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন । রামতন্তকে তিনি সই শ্রেণীতৃক্ত করির়! 
লইলেন এবং চিরদিন তাহাকে সেইভাবে দেখিতেন। 

লাহিড়ী মহাশয় যে দিন হেয়ারের স্কুলে প্রবিষ্ট হন, সেই দিন আর একজন 
উত্তরকাল-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তীহার সঙ্গে এক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট তইয়াছিলেন। 
তিনি বাজ। দিগন্ছর মিত্র । তীন্বার তত্কাল্সের সঙাধ্যায়ীদের মধ্যে আব 
একজনের নাঁম উল্লেখষোগা, ইনি শশ্বরচন্ত্র ঘোষাল। ইনি পরে ডেপুটী 
ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটা কালেক্টারকপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশিয়কে ভন্তি কর্িবাব সময় হেয়ার জিজ্ঞাসা কর্িলেন-__ 
"তোমার বয়স কত ?” 

লানিডী মভাশয় বলিলেন-_”“১৩ বৎসর 1৮ 

ভেয়ার বলিলেন--ণ“ন।, তোমার বয়ল ১২-র অধিক নয় |” 

লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় বলিলেন “১৩ বৎসর |” 

তখাপি হেয়ার বলিলেন, “ন1-_-১২ বৎসর*-_এবং তাহাই লিখিহা 
অইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়। লাছিডী মহাশয় উত্তরকালে বিন্বয় 
প্রকাশ করিতেন । আমাদের বোধ হয় হেয়ার জানিতেন যে, এ দেশে, 
লোকে বালক ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহাকে ১৩ বৎসর বলে, কিন্ত 
ইংরাজী হিসাবে তাহা ১২ বৎসর, সেই জন্যই এই প্রকার করিয়! থাকিবেন। 

সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষকের অল্পতাবশতঃ: প্রথম শ্রেণীর বাঁপকগণ অনেক 
সময়ে নিক়্তন শ্রেণী সকলে মনিটারের কাজ করিত । লাহিভী মহাশয় যখল 
সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ করিতে প্রনবুদ্ত ভইজেন, তখন প্রথম শ্রেণীর যাদব ও 
আদিত্য লামে ছুইটি বালক মনিটারের কাজ করিত। এই ছুইটি মনিটারে" 
বিষয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের শেষে এইমাত্র মনে ছিল যে, যাদব বালকদ্দিগতে 
অতিশয় গ্রহার করিত এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদে: 
নিকট বইতে ঠিঠাই খাইবার পয়সা লইত। আদিত্য জাতিতে রজক ছিল 
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সে নাকি পরে একট! স্কুল করিবার ছল করিক়। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়েক 
নিকট হইতে +*০. সাত শত টাক ঠকাইয়া লইয়াছিল। 

বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ত এক প্রকার হইল? কিন্তু 
কাহার আশ্রয়ে থাকিয়! পাঠ করেন, সেই এক মহাচিস্তা। প্রথমে কেশব- 
চন্দ্রের অনুরোধে গৌরমোহন বিগ্যালঙ্কার তাহাকে আপন বাসায় রাখিতে 
সম্মত হইলেন । বামতন্ত সেখানে থাকির। স্কুলে পড়িতে লাগিলেন । সে 
কালে কন্মস্থানে পরিবার সঙ্গে লইয়| যাইবার ব্বীতি ছিল্প না । কলিকাতাতে 
বাহার! বিষয় কম্দর করিতেন, তাহারা সচরাচর হয় কোনও পদস্থ আবস্মীয়ের- 
আশ্রয়ে, না হয় ছুই দশজনে একত্র হইয়! ৰাস! করিয়া খাকিতেন। গ্রামের 
মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতী ও উপাজ্জননীল হইলে তাহার জ্ঞাতি কুটুঙ্ছদিগের মধ্যে 
অনেকে একে একে আসিক়। তাহার কলিসকাতাস্থ বাসাতে আশ্রষ লইতেন। 
কেহ বা কর্মের আশায় নিষন্্। বসিয়া খাইতেন ; কেহ বা কাজ কর্ম্ম করিয়! 
সামান্ত উপার্জন করিতেন। একপ ব্যক্তিদিগকে অনুদান কর! ভদ্র-গৃভস্থ 
মাত্রেরই একট কর্তব্যের মধো পরিগণিত ছিল ॥ অধিকাংশন্থলেই-পাকাদি 
কার্ষোর জন্ত শ্বতন্ব পাচক বাখা হইত না। এই অন্নাশ্রিত বা নিম্ন! 
ব্যক্তিগণই পাল করিয়। রন্ধনাদি করিতেন । তাহ! লইয়। সময়ে সময়ে ঘোবু 
বিবাদ উপস্থিত হইত । একজনের কার্য অপরে করিতে চাহিত না। 
আপনাদের মধ্যে কোনও অল্লরধস্ক বালক থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই বাসার 
নিষ্ষন্্না বাক্তিগণ তিরঞ্চার ও াভনাদ্ির প্রভাবে তাহাদিগকে বশবত্বী করিয়া 
তাহাদিগের ঘার! অধিকাংশ কাজ করাইয়া লইবার চেইা করিত । এই সকন- 
কণিকাতা-প্রবাসী নিক্ষশ্মী লোকের স্বভাব চবিজ্র কিরূপ হইত তাহার বর্ণনার 
প্রয়োজন নাই । এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জে সময়ে উপার্জক 
কলিকাতা প্রবাসদিগের মধ্যে এপ লোক অনেক দেখা যাইত যাহারা জীঝনে 
অন্ততঃ একবার চরিত্র-ব্থলন জনিত কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেন। 
তখন স্ুুরাপানট। প্রবল হয় নাই; কিন্তু কলিকাত। প্রবাসীদিগের অনেকে 
গাঁজা ও চরস প্রভৃতিতে পরিপক্ক হইতেন। 

অল্পবয়স্ক বীলকগণ স্থানাভাঁবে এইরূপ বাসাতে এইরূপ সঙ্গে আসিক্সাই 
বাস করিত। তাভার ফল কিরূপ হইত তাহা সহজেই অন্মেয়। 
বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া যাইত । 
বর়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অসম্থুচিত আলাপ ও ইয়ারকির মধ্যে বাস করিয়' 
তাহারা অকালপক হুইয়৷ উঠিত। তাঙাপ্ধের বয়সে যাহ! জানা উচিত 
নয়, তাহা জানিত ও তদন্ুরূপ আচরণ করিত । অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে 
ধুতি পরিয়াঃ বুট পায়ে দিয়া, ধাতে মিশি লাগাইয়া ও বাকা নিতে কাটিরা 
সহরের বাবুদের অহ্করণের প্রয়াস পাইত; চরস গীজ! প্রভৃতি খাইতে 
শিখিত ; এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিগ হইত। 
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বালক রামতন্ছ বিদ্বালঙ্কারের হাতিবাগানস্থ বাসাতে এইরূপ সংসর্গে বাস 
করিতে লাগিলেন । শুনিয়াছি বিদ্যালক্কারের নিজের ম্বভাব চন্িত্র ভাশ 
ছিল না; সুতরাং তাহার বাসাটি আরও ভযঙ্কর স্থান ছিশ। বাসর লোকে 
বাশক রামতন্ুকে সর্ববদ! রশাধাইত এবং অপরাপর প্রকারে খাটাই, সেজন্ত 
তাহার পাঠেরও 'অত্যন্ত ব্যাঘাত হইত । 

ক্রমে এই কথ' কেশবচন্দ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কনিষ্ঠটকে লইয়া 
শ্যামপুকুর নামক স্থানে শ্বীর় পিতার মাতুল-পুর রামকান্স খ। মভাশয়ের ভবনে 
ব্রাথিয়! দিলেন । খঁ। মহাশয় সে সময়ে নীলের দালালি করিতেন । এখানে 
আসিয়। রামতন্ত একটু স্নেহ ও যত্র পাইতে লাগিলেন । খ' মাশয় সপরিবারে 
সঙ্করে বাদ করিতেন। তাভার গৃহিণী বালক রামতম্থকে ভালবাসিতেন। 
কেশবচন্দ্র কনিষ্টের দুগ্ধ ও টিফিনের ব্যয় দিতেন, কিন্তু তদ্যতীত আর সকলই 
তিনি এ গৃছে প্‌ইতেন। কেবল তাহা নহে, শ্যামপুকুরে আসিয়া তাহার 
আর একটা লাভ ভইন্দ। তাহার সহপাঠী বালক দিগন্ধর মিত্র তখন শ্যাম- 
পুকুরের নিকটস্থ শ্ট'মবাজারে নিজের মাতৃলালয়ে বাস করিতেন। রামতন্ত 
'দিগন্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাহার মাতুলালষে গেলে দিগঙ্গরের 
মাতার সহিত তাহার জ'লাপ পরিচয় তয়। দিগত্বরের জননী তাহাকে স্বীয় 
পুত্রের চ্যায় শেভ করিতেন এবং সর্ববদ! সংবাদ লইতেন। পিতার গৃহে ভান 
দ্রব্য কিছু হইলেই ডাকিয়া থাওয়াইতেন এবং সময়ে সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতেন । সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভিনি বিদেশে তাহার মাসীর কাজ 
করিতেন। এই ন্নেহ ভালবাসার কথ। চিরাদন* লাহডী মহাশয়ের ম্মাতিতে 
জাগরক ছিল। তিনি রুতজ্ঞতাপুর্ণ-হাদয়ে অনেকবার এই স্ধেহের বিষয় 
উল্লেখ করিতেন। 

তখন সভাধ্যায়ীদিগের মধ্যে এরূপ প্রণয় সর্বদা জন্মিত। সহরন্থ সহাধ্যায়ী 
বন্ধুদিগের জননীর! অনেক সময়ে বাস্তবিক মাতৃঘসার কার্গ করিতেন। 
অনেক সময়ে প্রবাপবাসী বালকগণকে অনেক বিপদ্দ ও প্রলোভন হইতে 
ৰাচাইতেন। আমাদেরই বালককালে একপে কতবার স্থরক্ষিত হইরাছি । 
অনেক স্থলে প্রব'সবাসশ বানপকগণ সম্ভাধ্যায়ীদিগের জননীদিগকে মা বা মাসী 
ও ভীভাদের ভগিনী দগকে দির্দি বা বোন বলিয়! ভাকিত এবং যথার্থই সেই 
প্রকার ব্যবহার পাইত। যাহ'রা ক্গননী ও ভগিনীগণের ন্নেহ ও ভালবাস! 
হইতে দুরে আপিয়! পুরুষদলের নীচ আমোদের মধ্যে পড়িয়া থাকিত, 
তাহাদের পক্ষে এই ম্েহ ও ভালবাস। ঘে কি মহ] হষ্মাধন করিত তাহা এখন 
বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি ন'। উত্তরকালে বাহার! বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে নারীগণের এইরূপ অযাচিত ন্েহ পাইয়া 
মাচবকে ভালবালিতে শিখিক্লাছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাল্াবদ্ধ গোপাপচন্দ্র ঘোষের জননী রাইমণির কথ! সকলেই অবগত 
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আছেন। বাইমণি প্রবাস-সমাঁগত ঈশ্বরচন্ত্রের মাসীর স্থান অধিকার 
করিয়া, তাহার অতুলনীয় দেহ ও যত্বের ধার! কিরপে তাহার হৃদরকে পরিতৃ্ু 
কারুয়াছিলেন, ডাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় হয়ং লিপিবদ্ধ করিয়। বাখিয়। গিয়াছেন। 
সম্তীচরণ বন্দেটাপাধ্যায় কৃত জীবনচরিত হইতে তাহা উদ্ধত করিতেছি 

“তাহার একমা্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। 
পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও ঘত্ব থাক! উচিত ও আবশ্যক, গে'পা চন্দ্রের 
উপর বাইমণির স্নেহ ও হত তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহাতে সংশয় নাই। 
কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, সহ ও ঘত্ব বিষয়ে আমায় ও গোপালে 
রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না । ফল কথা এই; স্সেহ, দয়', সৌজন্ত, 
অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা, প্রভৃতি সদ্‌গুণপ বিষয়ে রাইমণির সমবক্ষ স্ত্রীলোক এ 
পর্য্যস্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই । এই দয়াশীল সৌম্যমুণ্তি আমার হদয়মন্দিরে 
দেবীমুত্তির ভ্তায় প্রতিষিত হহয়! বিরাজমান রহিয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে তাহার কথা 
উপস্থিত হইলে তীয় অগ্রতিম গুণের কীর্তন করিভে করিতে অশ্রপাত 
না করিয়। থাকিতে পার্রিনা। আমিক্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে 
নির্দেশ করিয়া থাকে । আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গতনহছে। যে 
ব্যক্তি.বরাইমণির সেই দয়া, সৌজন্ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এ 
সমস্ত গুণের ফলভোশগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা 
হইলে তাহার তুল্য কৃতদ্র পামর ভূমগুলে নাই ।” 

ঠিক কথা ! বিদ্যাসাগর যে কলকাতার স্তার প্রলোভনপূর্ণ স্থানে 
পদার্পণ করিয়৷ সুরক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা অনেকট। রাইমাঁণর শ্েহের গুণে। 
রামতচ বাবুও ষে সুকুমার বয়সে, পাপপ্রলোভনের মধ্যে বাচিয়াছিলেন, 
তাহাও যে অনেকট। রামকান্ত খা মহাশয়ের গৃহিণীর ও দিগন্থর মিত্রের মাতার 
স্নেহের গুণে তাহাতে কি লন্দেহ আছে? মাতা ভগিনীর স্েহ ছাভিয়া যিনি 
আসিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে এই ন্নেহ এক মহা! রক্ষাকবচের স্যার হইয়াছিল । 
ঞ€ হায়! বর্তমানকালে সহাধ্যায়ীপ্দিগের ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত 
দে সথ্যভাব আবু দেখা যায় না। এক্ষণে এক একটি শ্রেণীতে ৬০।৭০-এরও 
অধিক বালক বসে, স্ুতব্রাং সম্বৎসরের মধ্যে বাশকে বাজকে আলাপ পরিচয় 
হওয়া কঠিন, সখ্যস্থাপন ত দূরের কথা । লোকে মনে করিয়া থাকে, লিথিয়। 
পড়ির। কৃতী ও কারধ্)ক্ষম হওয়ার নামই শিক্ষা, কিন্তু গুরু শিস্তে ভক্তির সম্বন্ধ 
বাষকে বালকে সথ্যভাব যে শিক্ষার একট। প্রধান অঙ্গ তাহা অনেকে 
জানে না, সেইজন্ত বর্তমান শিক্ষা-গ্রণালীতে ঈশ্বরচত্ত্র বিদ্যাসাগর ব! 
রাম্তন্ু লাহিড়ীর ন্যায় মানুষ প্রস্তত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হই 
উঠিতেছে। 

অতঃপর কলিকাতার ত্দানীত্তন স্বাস্থ্যের অবস্থার বিষয়ে কিছু বজ। 
আবশ্তক । বর্তমান গাসালোকে আলোকিত, প্রশস্তরাজ-বত্ম-মগ্ডিতঃ ড্রেণ-- 
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সমন্বিত কলিকাতাতে বাহার! বংস করিতেছেন, তাহারা সে সময়কার স্কুলের 
বাশকগণের কঠোর তপন্তার ভাব কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না । তখন 
কলিকাতায় আসিলে অধিকাংশ বালকই এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
গুরুতর পীড়! দ্বার। আক্রান্ত হইত। এই গীড়া সচরাচর অজীর্ণতাদোষ 
রূপ দ্বার দিয় প্রবেশ করিত ; পরে জর বিকার দিয়! উপসংহার করিত । 
দেওয়ান কাণ্তিকেয় চন্দ্র রায়, ইহারই কয়েক বৎসর পরে বিস্ভাশিক্ষার্থ আসিয়া 
কিছুদিন রামতন্ত বাবুর বাসাতে ছিলেন । তিনি সে সময়কার কলিকাতার 
অবস্থা যাহ! বর্ণন। করিয়াছেন তাহা! উদ্ধত করিতেছি-_ 

“তৎকালে মফঃম্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন 
'্াহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে “লোণ! লাগা” 
কহিত। বাহার তথায় অল্গকাল থাকিয়পাই প্রত্যাগমন করিতেন, ত্ঠাহার৷ 
বাটা আসিয়া লোণ। কাটাইবার নিমিত্ত কাচা থোড় বাইতেন, ঘোল ও 
কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাত্রে কাচ হবিদ্রা মাখিতেন। অত্যল্প 
গুরুপাক ভ্রব্যেই আমার অন্থুথ হইত, একারণ আমি আহারের বিষয়ে 
অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি ছুই মাসের মধ্যে আমার অক্ুচি জঙ্মিল; 
এবং ক্রমশঃ বপ এককালে গেল । মৃৎ্পান্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে যেমন 
তাহ! জী হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইবপ হইল । অত্যল্প আঘাতেই 
আমার গয়ের ত্বক উঠ্িতে লাগিল। শরীবের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। 
'ওষধ সেবনে কোনও উপকার ন1 হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা 
করিলাম । পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরস্ত হইল ।” 

এখন মফঃম্বল হইতে পীড়িত হুইয়! লোকে সুস্থ হইবার জন্ত কলিকাতা 
নগরীতে আগমন করে; তখন কলিকাতাতে ছুইমাস থাকিলেই লোকের 
শরীর ভগ্র হইত এবং কলিকাতা হইতে বাহির হইলে তৎপর দ্বিনই শরীর 
সুস্থ হইতে আরম্ত হইত! মেসময়ে কলিকাতার যে অবস্থ! ছিল তাহাতে 
এরূপ ঘটন! কিছুই বিচিত্র ছিল না । তখন জলের কল ছিল না, প্রত্যেক ভবনে 
এক একটি কৃপ ও প্রত্যেক পল্লীতে ছুই চারিটি পু্রিণী ছিল। এই সকল 
পচ! হুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্ষরিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি, বখন 
কলকাতার পত্তন হুয় তখন বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে ছুই একটি ক্ষুদ্র 
গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। সন্র যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের 
ক্ষেতে পুফরিণী খনন করিয়া বাস্তভিট] প্রস্তত কৰিয়াছে। এইরূপে 
প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র গুফরিণী হইয়াছে । এই 
অনুমানের আব একটি প্রমাণ এই যে, পুফরিণী সকল সহরের পূর্ব্বাংশেই 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত 7 কারণ সৃতান্ছটী, গোবিন্দপুর প্রতি আদিম গ্রাম 
সকল নদীর পার্খেহছ অবস্থিত ছিল সেখানে অধিক পু্ষরিণীর প্রয়োজন 
ছিল ন।। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৫৫ 


এই পুকরিণীগুলি অরের উৎস স্বরূপ ছিল। এততিক্ন গবর্ণমেন্ট . স্থানে 
স্থানে কয়েকটি দীঘ্বিক থনন করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও ন্নান কর্রিভে 
দিতেন নাঃ সেইগুলি লোকের পানার্থছিল। তশ্মধ্যে লালদিধী সর্বপ্রধান 
ছিল। উড়িয়। ভারিগণ প্র জল বহন করিয়। গৃহে গৃহে যোগাইত। যখন 
জলের এই প্রকার ছুরবস্থা তখন অপরাদকে সহরের বহিরারুতি অতি ভয়ঙ্কর 
ছিল। এখনকার ফুটপাতের পরিবর্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্থখে এক একটি 
স্থৃবিস্তীর্ণ নর্দামা, ছিল। কোন কোনও নর্দামার পরিসর আট দশ হাতের 
অধিক ছিল। এ সকল নর্দাম৷ কর্দম ও পক্ষে এরূপ পূর্ণ থাকিত যে, একবার 
একট ক্ষিগ হস্তী প্ররূপ একটি নদ্দামাতে পড়িয়া! প্রায় অদ্ধেক প্রোথিত হুইয়। 
ধার» অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইর।ছিপ। এই সকল নন্দণম! হইতে 
ষে ছুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বদ্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্তই যেন প্রতি 
পৃছেই পথের পার্থে এক একটি শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ 
দিন ব্বাত্রি অনাবুত থাকিত। নাসারঙ্ধ উত্তমরূপে বন্ত্রদধারা আবৃত না করিয়া 
সেই সক পথ দিয়া চলিতে পারা যাইত না। মাছি ও মশার উপদ্রবে দিন 
রাত্রির মধ্যে কখনই নিরুদ্ধেগে বসিয়া কাজ করিতে পার! যাইত না । এই 
সময়েই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আসিয়া! বলিয়াছিলেন,_ 

«“রেতে মশা! দিনে মাছি, 
ছুই নিযে কল্কেতায় আছি।” 

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেবপ ছিল, নীতির অবস্থ। তদপেক্ষ! উন্নত ছিল 
না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্ধনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা 
অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও 
সুহদেগারীতে পাচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্ষিদিগের কৌশল ও 
বুদ্ধিমতার প্রশংসা হইত । ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধ, পুত্র কন্তার বিবাহে, 
পৃজা পার্ববণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়! পরস্পরের সহিত গ্রতিদবন্বিত৷ করিতেন। 
সিন্দুৰীয়াপটার প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করি! 
নিঃন্ঘ হইয়। গিয়াছেন। যে ধনী পুজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক 
ব্যর করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের থান দিতে পারিতেন, 
সমাজ মধো তাহার তত প্রশংসা হুইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্তভাবে 
বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন ন1 । 
তখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চদ ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্তকী 
সহরে আসিত, তাহারা! বাঈজী এই সন্তাস্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে 
বাঈঙ্সীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়। ধনীদের একটা 
গ্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন ধনী কোন্‌ প্রসিদ্ধ বাঈজীর আন্ত 
কত সহন্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদ্দিগের বৈঠকে 
২বঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোবাবহ জ্ঞান করিত না। এমন 


৫৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংস্থষ্ট হওয়! দেশীয় সমাজে প্রাধা্ 
লাভের একট! প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ৃ 
৬ এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃ€স্থাদগের গৃহে প্বাবু” নামে এক 

শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহার! পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষান্ধ 
প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া! ভোগন্থখেই দিন কাটাইত। ইহাদের 
ৰছিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব ? মুখে, ভ্রুপার্খে ও নেন্রকোলে নৈশ 
অত্যাচারের চিহ্ুম্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরক্ায়ত বাউরি চুল, দাতে 
মিশি, পর্রিধানে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উত্কু্ মসঙ্গিন বা 
কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট কর উড়ানী ও পায়ে পুরু 
বগবললস সমঘ্িত চিনের বাড়ীর জুতা । এই বাবুর! দ্বিনে ঘুমাইয়', ঘু'ড় 
ভড়াইয়।, বুলবুনির লড়াই দেখিরা, সেতার, এসরাজ, বাণ প্রভৃতি বাজাইরা, 
করি, হাপ আকড়'ই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বাবাঙদনাদিগের আলয়ে 
আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়। কাল কাটাইত : এবং খড়দহের মেল৷ ও 
মাহেশের ্নানযাত্র! প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাজনাদিগকে লইক্সা 
দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত । 

এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিত পরে সহরে গাগা খাওষাট। এত প্রবল 
হইয়াছিল যে, সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঞ্জার আড্ডা হইয়াছিল । 
বাগবাজার, বটভল ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ একট! একটা আড্ড! 
ছিল ।/বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলিত। সহরের ভদ্রগৃহের নিক্ষশ্মা 
সম্ভতানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল । দলে ভন্তি হইবার সময়ে 
এক একজন 'এক একটি পক্ষীর নাম পাইত এবং গাঙ্গাতে উন্নতিপ্পা্ভ সহকারে 
উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত ! এবিষয়ে সরে অনেক ভান্ত্োদ্দীপক 
গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক ভদ্রসন্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়। 
কাঠঠোকৃর।র পদ পাইল । কয়েকদিন পরে তাহার পিত! তাহার অনুসন্ধানে 
'আডডাতে উপস্থিত হইয়। যাহাকে নিজ সম্তানের বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীর 
বুলি বলে, মান্তযের ভাবা কেহ বলে না ! অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে 
দেখিতে পাইয়। যখন গিয়। তাহাকে ধরিলেন, অমনি মে “কড়ডঠক্‌” করিয়। 
তাহাব্র হস্তে $করাইয় দিল | 

কবি, পাচালি ও বুলবুলির লড়াই-এর একটু বর্ণনা! আবশ্টক। কবির 
গান স্চরাচর দুইদলে হইত । কোনও একট! পৌরাণিক আখ্যাম্িক। 
অবলম্বন করিয়! তুই দল ছুই পক্ষ লইত। মনে করুন একদল হইল যেন 
কৃষ্ণপক্ষ আর এক দল হুইপ যেন গোপী-পক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর 
প্রতুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান কর্িত। যে দল সর্বাপেক্ষ। 
অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত 'তাহাদেরই জম হইত । 
এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্যায়িক1 পরিত্যাগ 


ভূতীর পরিচ্ছেদ ৭ 


করিয়। ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের উপরে আপন্সয়া পড়িত এবং অতি 
কুৎসিত, অভদ্র, অগ্লীল ব্যজোক্তিতে পরিপুর্ণ থাকিত। অনেক সময়ে 
যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্র! যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমীণে 
লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পাঁরিত। 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 'ভাগ হইতে সহরে 
হরু ঠাকুর ও তাহার চেল! ভোল! ময়রা, নীলুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি 
কবিওয়ালাগণ প্রা্সদ্ধ হইয়াছিল । যে সময়ের কথ! বলিতেছি তখনও সহরে 
অনেক বিধ্যাত কবিওয়াল! ছিল। ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্ত সহরের 
লোক ভাঙ্গিয়। পন্ডিত । কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন দ্রুতকবি থাকিত; 
তাহাদিগকে সরকার ব1! বাধনদার বলিত ! বাধনদব্রের। উপস্থিত মত তখনি 
হখনি গান বীধিয়া দিত। বঙ্গের প্রলি্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন 
কানও কবির দলে বাধনদ!রের কাক কত্রিষাছিলেন । দ্রতকবিত্বের একটি 
দষ্টান্ত দেওয়। যাইতেছে । সে সময়ে আণ্ট,নী ফিরিঙ্রী নামে একছ্ুন 
কবিওয়ালা ছিল। 'আশ্ট,নী ফ্রাসডাঙ্গ"বসী একজন ফরাসিসের সন্তান। 
বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়িয়! বহিয়! যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়াঁল। ₹ইয়! 
উঠে। আন্ট,নী নিজে একক্তন দ্রুতকবি ছিল। 'আন্ট,নী একবার গান 
বাধিল, 
“ও ম! মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্বমত্তি জেতে মি ফিরিঙী *” 
তৎপরক্ষণেই প্রতিহন্বীদলের দলপতি ম'তগ্রীর হইয়! উত্তর দিল ;-_ 
“যিশুখ্বীষ্ট ভজগে য:! তহ শ্ীরামপুরে র শিজেতে, 
গাত সিরিজা জাব্ভজঙ্গী পারবনা রাতে 1” উঠ্যাদি । 
এবপ উত্তর প্রত্যুত্তর সবদাই হুইত। ভাপ 'আকড়াহগুলি অধিকা-শ 
লে সথের দল ছি । তহতে ভদ্রশববারের যুবকদল দলবদ্ধ হইয়া নান! 
বাগ্যপ্্সহ গান কারত । 
পাচালির ব্যাপার অন্ত প্রকার । ইহ/র কিঞ্চিৎ পরবতী সময়ে তাহাব 
বশেষ প্রাহতাব হুইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মুল-গায়ক স্বরূপ হুইর! 
স্থর ও তান সহকারে, পছ্ভে কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িক। বর্ণনা করিত ও 
মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবশ্চক এক একটি গান করিত । ইহাও লোকে 
অতিশয় পছন্দ করিত । লক্ষমীকান্ত বিশ্বাল্‌, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন 
পাঁঠালিওয়াল! তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু পাঁচালি গঃয়কদিগের মধ্যে 
দাশরথি রায়ের নামই প্রসিদ্ধ । ইনি ১৮০৪ শ্রীহ্াব্দে বর্ধমান জেলাস্থ বাদমুড! 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ শ্রীগাব্ধ পধ্যন্ত জীবিত ছিলেন । দাশরথি 
প্রথমে কোনও কবির দলে বাধনদার ছিলেন। একবার বিরোধীদলের 
নিকট পরাস্ত হইয়। স্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগ পূর্বক পাচালি 
গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই পাঁচালি এত অভদ্রতা ও অঙ্গীলতা 
দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অন্ুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি 


৫৮ রামতনু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


থাকিত যে, এখন আমাদের আশ্চর্য্য বোধ ভয় কিরপে লোকে তাহাতে প্রীত 
হইত । কিন্ত তখন লোকে পাচালি গান শুনিবার জন্ত পাগল হইত। 

বুলবুলির লন্ডাই দেখা ও ঘুভি ওড়ান সে সময়ে সহরের ভদ্রলোকদিগের 
একটা মহ! আনন্দের প্বষয় ছিল । এক একটা স্কানে লোহার জাল দিয়া 
ঘিরিয়! বত সংখ্যক বুলবুলি পক্ষ* বাথা হইত ঃ এবং মধ্যে মধো ইহাদের 
মধ্য লড়াই বাধাইষ। দিয়া কৌতুক খা হইত । সেই কৌতুক দোখবার 
জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়! পতিত । নউসঘুড, মাভষঘুড়ি প্রভৃতি ঘুভির 
প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল; এবং সহরেব ভদ্রগভের নিষ্ষমা। বাক্তিগণ 
গড়ের মাঠে গিয়া ঘুদ্ির থেল' দোখিতেন | 

সহরের লোকের ধম্মভাবের ্'বস্থা €খন কি প্রকার ছিল তাহার চিৎ 
বিবরণ শ্রীযুক্ত নগেক্্রনাথ ট্টোপস্ধায় মহাশয়ের গ্রণাত মভাত্ব। রাজা রাম- 
মোহল রায়ের £ঈরন5্রিতে উ ত “ব্ববেধিনী *কার+ উক্তি হইতে তলিয়। 
৫লওয়া যাইতেছে । 

“বেদের .ফ সকল কনম্মকাণ্ড উপাল্যদেক যে হছজ্জান, তাভার ভদর 
এখানে £কছুই চিল ন'। “কস্ধ চগৌোৎসবের বন্জদ:ন, নন্দোতলসবের কশর্ভন 
দালযাত্রতর অন্বীরু, রথ্নাত“ বু গাল, এই সকল লইযাহ লোকের মহা অতমেশ্দ 
ছিল । লে!কে মনের আনন্দে ক'লহরণ করিত । শগঙ্গান্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে 
দন, ভীর্ঘভ্রমণ, 'অনশনাদি ছণ্রী। ভীত্ত পাপ হইছে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, 
পবিত্রত: লাভ করা য*য়, পুণা অজ্ছন করা যায়, ইন সকলের মনে একেবারে 
স্থির নি ছিল, উহার বিপক্ষে তকেত একটিও কথা বলিতে পারিহ না। 
'অশ্রের বিচারই ধন্মের কষ্ঠাভাব ছল; অব্রঞ্থদ্ধির উপরেই বিশেষকপে 
চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত | স্থপক চবিস্ত ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিভ্রকর 
কর্ম কিছুই ছিল না । কন্পিকাত'র বিধয়শ ব্রাহ্মণেরা ইংরাজ্দিগের অধীনে 
বিষয় কম্ম করিয়াও স্বদেশীধদিগের নিকটে ত্রাহ্মণজাতির গৌরব ও অধিপত্তা 
রক্ষ। করিবার জন্য “বিশেষ যন্ত্র করতেন । উহার] কাধাঠলয় হইতে 'অপব্বাত্রে 
ফিরিয়া! আসিয়। অবগাহন মংন করিস! শ্লেচ্ছসংস্পশজনিত দোষ হইতে মুক্ত 
হইতেন এবং সন্ধা-পুজাদি শেষ করিয়। দিবসের অইুম ভাগে আহার করিতেন। 
ইহাতে তাহারা সব্ধত্র পুজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাদের যশ 
সর্বত্র ঘোষণা করিতেন । বাভীারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না! পারিতেন 
তাহার কার্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধা! পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; 
এবং নৈবেদ্ধ ও টাক! ব্রাহ্গণদ্দিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই 
তাহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত । ব্রাহ্ধণ পঞ্ডিতের! তখন সংবাদ- 
পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন । কাহার! প্রাতঃকালে গঙ্গান্নান 
করিয়া, পৃক্তার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া, সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ০৯ 


বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ হুগৌতৎসবে কে কত পুব্য করিলেন, ইছারই 
হখাতি ও অখ্যাতি সর্ব কীর্ভন এবং ধনদাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত 
'শ্লাক দ্বার]! বর্ণন কর্িতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেছব। 
প্রণংস1 লাডের আশ্বাসে, বিদ্যা শুণ্ত ভট'চার্ধযদিগকেও যথেই দান করিতেন। 
শৃদদ ধনীদিগের উপরে তাহাদের অ:ধিপতোর সীমা ছিল না। তাহারা 
শিগ্তবিভ।পহারক মন্্রদ[তা গুরুর ম্যায কাহাকে ৪ পান্দোদক দিবা,» কাছাকেও 
পদপৃনি পিয়া যথেষ্ট ধন উপাজ্জন করিতেন ইনান্র নিদর্শন অগ্ভাপি গ্রামে 
নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে । তখনকার ত্রক্ষণপপ্গিতেরা স্াায়শান্ত্রে ও 
স্মতিশান্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে বাহার যত জ্ঞানানশীলন 
থাকিত, তিনি তত মান্ত ও প্রতিষ্টাভাজন হইতেন। কিন্ত তাহাদের 
সম প্রিশাস্্ী বেদে এত অবহেলা 'ও অনভিিজ্ঞতা ছিল থে প্রতি দিন তিনবার 
করিয়া -য সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন 
কিন! সন্দেভ।” 

একদিকে যখন সহরের এই প্রক'র মবস্থা তখন মপরদ্দিকে ঘোর 
আন্দোলনে সহর কম্পিত হইহেছিল। 'স অন্দোলনের প্রথম করণ 
রাণমোহন রাষের উত্যারপত ধন্মান্দোলন। এই ঘুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষের 
তীশবনচরিত সকলেরই 1বদিত, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্িত বর্ণনা করিতেছি :-- 

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দমান জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিছিত 
রাধানগর গ্র'মে রঃজ! রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাহান্ন পিতা রামকাস্ত 
বর্ষ শৈশবে তাহাকে নিজভবনে সামান্তরূপ *শৈক্ষা দিয়া ৯১০ বৎসর বয়সের 
সময় পারুলী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্ক পান! নগরে প্রেবণ করেন । 
সেখানে তিনি ১৫।১৬ বংসর পর্য্যন্থ থাঁকিষ! পারসশ ও 'যারবাতে সুশিক্ষিত 
»ন1 এবপ জনশ্রুতি যে, পাইনা বাসকালে £কারাণ পাঠ করিয়। হিন্দুদিগের 
প্রুচলপত পেত্তঞিকতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মে। ষোড়শবর্ষ বয়ংক্রম 
ক'লে তান ত্র পীণ্তলিক প্রণালীর দে'ষকীত্তন করিয়া! পারসীতে এক গ্রন্থ 
বর্ন! করেন । তাহ! লইয়! নাঁঁক ভাহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটে । সই 
মনান্তর নিবন্ধন তিনি পিতুতবন পরিতা'গ পূর্বক সন্্যাসী ফকীরদের সঙ্গে 
দেশ্ভ্রমণে বহির্গত হন । নানা দেশ ও নান তীর্থ পর্যটন করিয়া অবশেষে 
ভব্বতদেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধমতাধলম্বীদিগের কুসংস্কার ও 
পৌত্তজিকতার প্রতিবাদ করাতে, তাহার! তাহার প্রাণহানি করিতে উদ্ভত 
হয়। তখন তিনি তিব্বতবাসিনী কতিপয় রমণীর সাহায্যে রক্ষা পাইয়া 
্বদেশে পলাইয়া আসেন। আসিয়া কাশীধামে সংস্কত ভাষার অনুশীলনে 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাহার পিতার সহিত তাহার পুনরায় সম্মিলন হয়। 
পিতা তাহাকে স্বদেশে ফিরাইয়। আনেন এবং বিবয়কর্নে প্রবৃভ করেন। 
পিতার আদেশে দ্বাবিংশতি বর্ষ বর়ঃক্রম কালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী 


৬* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলসাজ 


ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরি 
স্বীকার পূর্বক রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কর্ম করিয়া, অবশেষে 
রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগ.বী সাহেবের সেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮৩ অবে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 
মুরশিদাবাদে গমন করেন ; এবং সেখানে “তহতুল মোহদ্দীন” নামক তঁহার 
ক্ুপ্রসিদ্ধ পারসী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন । পরে 
দশ বৎসর বিষয়কর্ম করিয় তিনি ১৮১৪ গ্রী্রান্দে কল্পিকাতা নগরে স্থায়ী 
রূপে আসিয়া বাস করেন। 

তিনি কলিকাতায় আসিবার পুর্ব্বে রঙ্গপুরে থাকিতেই ধন্মসংস্কার বিষয়ে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিযাছিলেন। সেখানে বিষষকর্্ম করিয়। যে 
কিছু অবসর পাইতেন, তাহা নান! সম্প্রদধায়ের লোকের সহিত ধশ্মালোচনাতে 
যাপন কন্রিতেন। সায়ংকালে তাহার ভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধুঃ সন্গযাসী, 
মুসলমান মৌলবী, জৈন মারোয়াড়ী প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের লৌকের সমাগম 
হইত। ব্রাজা তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়! সকলের বাগ্বিতগ্। শুনিতেন 
এবং যথাসাধ্য মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেন । এখানেও তিনি সকল শ্রেণীর 
নিকটে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতেন। একপ জনরব যে, তিনি রঙ্গপুবে 
থাকিতে পারস্ত ভাষায় একেশ্বর বাদ প্রতিপ!দক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্যিক! রচন' 
করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তদর্শন অন্রবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল 
আন্দোলনের ফলম্বরূপ রক্গপুরেই তীাহার এক প্রবস প্রতিদ্বন্দ্বী দেখ। 
দিয়াছিলেন। তীহার নান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য । ইনিও জগ সাহেবের 
দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন , 'অনেক লোক ইহারও অনুগত ছিল। ইনি 
বামমোকন রাষের মত খগ্ডনের উদ্দেশ্যে *্জ্ঞানাঞ্জন” নামে একখানি গ্রন্থ 
বচন! করেন, সেই গ্রন্থ ১৮৩৮ সালে কলিকাতাতে সংশোধিত আকারে 
মুক্রিত হয়। 

ইহ! সহজেই অন্রমিত হইতে পারে যে, এই সকল আলোচনাও গ্রন্থ-প্রচার 
ছারা! দেশের মধ্যে সব্প্রই আন্বোলন শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল । স্থতরাং 
তাহার কলিকাতা 'আগমনের পূর্বেই তাহার প্রবর্তিত আন্দোলন-তরঙ্গ এখানে 
পৌছিয়াছিল। তিনি কর্পিকাতাতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, 
চিন্তাণীল ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি তাহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। 
এতছিন্ন কতকগুলি বিষয়ী লোক তাহাকে পদস্থ ও ক্ষমতাশাপী জানিয়! 
তাহার দ্বারা স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার মানসে তাহাকে আশ্রয় করিলেন । 
তিনি এই সকলকে লইয়। ১৮১৫ সালে “মাত্মীয়-সড।* নামে একটি সভা স্থাপন 
করিলেন । তাহাতে বেদান্তধর্ম্টের ব্যাথ্য ও বিচার হইত। শাস্ত্রীয় 
বিচারে সহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন। 

এ সম্বন্ধে একদিনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮১৯ শ্রীটাব্ডে স্থব্রহ্গণ্য 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ ৬১ 


শান্স্ী নামক একজন মান্দাজ প্রদেশীয় পণ্ডিত কলিকাতাতে আগমন করেন, 
এবং দন্ত করিয়া! বলেন যে, বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্গণ নাই, এজন্ত রামমোহন রায় 
বেদ বেদাস্তের দোহাই দরিয়া যাহ! ইচ্ছা বলিতেছেন ; তিনি বেদোক্ত প্রমাণ 
দ্বার প্রতিপন্ন করিবেন যে, প্রতিমা-পৃজাই শ্রেষ্ট পূজ!। এই সুত্রক্ষণ্য শান্্রীর 
সহিত বিচার করিবার জন্ত বিছাব্রীলাল চৌবে নামক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী 
একজন ব্রাহ্মণের ভবনে এক মহাসভার আয়োজন হয়। স্ুত্রদ্দণ্য শান্ত্রীর 
সহিত রামমোহন রায়ের দলের বিচার হইবে এই বাত্র। সহরে প্রচার হইলে, 
সভাতে লোকে লোকারণ্য হইয়! গেল। রামমোহন রায় সদলে, হিন্দুসমাজ- 
পতি ব্াধাকান্ত দেব পশ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ও সুত্রহ্মণ্য শাস্ত্রী শ্বীয় বন্ধুবান্ধব 
সহ, সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন । বৈদিক-শান্ত্র-জ্ঞানবিহ্ীন দেশীয় ব্রাহ্মণগণ 
ন্ত্রন্ষণ্য শান্দ্ীয় সমক্ষে ই। করিতে পারিলেন ন। । কেবল রামমোহন রায়ের 
সভিত সমানে সমানে বাগ.যুদ্ধ চলিল। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর শ্ুত্রক্গণ্য 
শাস্সী পরাভব হ্বীকার করিলেন; নির:কার ব্রদ্দোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসন' 
বলিষা শ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। রামমোহন রায় সুব্রঙ্গণ্য শান্ত্রীকে 
প্বচারে পরাস্ত করিয়াছেন, এই বা যথন তাড়িত বাভায় স্তায় সহরে ব্যাঞ্ত 
হইল, তখন তাভার বিপক্ষগণের ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া! গেল । 

একদিকে যেমন আত্মীয়-সভাব্র অধিবেশন ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি চলিল, 
অপর দিকে তেমনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়। গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইতে লাগিল । 

আত্মীয়-স'ভভা স্থাপন করিয়। রামমোহন রায় কিরূপ উৎসাহের সহিত 
গ্রচলিত ধম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইমাত্র 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮১৫ হইতে ১৮২৯ গ্ৰীইাব্দে এই পাচ বৎসরের 
মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিলেন । েদান্তদর্শনের অন্বাদ্‌ 
১৮১৫ 3 বেদান্তসার, এবং ০কন ও ঈশে]পনিষদের অস্থবাদ, ১৮১৬ ; কঠ, মুগ্ডক 
ও মাওঁক্যোপনিষদের অনুবাদ, এখং হিন্দু একেশ্বরবাদ সন্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও 
বাজালাতে ১৮১৭, সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোশ্বামীর সহি 
বিচারপুস্তক, গায়ত্রীর ব্যাথ্য। পুস্তকঃ এবং সতীদাহ সম্বপ্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী 
অহুবাদ--১৮১৮ , সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী 
অন্কবাদ--১৮১৯। এই সকল গ্রন্থের উত্তরে তাহার বিরোধিগণ তাহার প্রাতি 
ভদ্র কট,ক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় অপরাজিত- 
চিত্তে এ সমুদয় কট,ক্তি সহ করিতে লাগিলেন । 

রামমোহন রায়ের ধর্মবিচার প্রথমে হিন্দুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 
তিনি বেদাস্তদর্শনাদি অন্ুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়। শ্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিতরণ 
করিতেছিলেন, এবং আত্মীয়-্সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার 
করিতেছিলেন। তন্লিবন্ধন তাহার প্রতি হৃদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর 


২ ” ব্লামতন্ু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ 


বন্ধিত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ সালে যখন মহাবিদ্ভালয় ব৷ হি্গুকালেজ স্থাপিত 
হয়, তখন সহরের ভদ্রলোকগণ তাহার সহিত এক কমিটিতে কাধ্য করিতে 
সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উক্ত বিস্তালয়ের কমিটী হইতে তাড়িত 
হুইয়। নিজে ধশ্মাছমোদিত শিক্ষা! দিবার জন্য একটি বিদ্তাশর স্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই সকল আন্দোলন ত পূর্ব হইতেই চলিতেছিল, ইহার 
উপরে আবার ১৮২০ সালে রামমোহন রায় ধীশুর উপদেশাবলী নামে এক 
পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮২১ শ্রীই্াব্ধে রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসির়। 
বাপ্তিউ (73806196) সম্প্রদায়তৃক্ত মিশনারি মিষ্টার উইলিয়াম আভাম শ্রীটায় 
ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ পুর্ধক একেশ্বরবার্দ অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের সহিত রামমোহন রাযের প্ববদ উপস্থিত হয়। 
তিনি উপযুঠপরি একেশ্বরবদ প্রতিপাদক কযষেকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
১৮২৯ সালে রামতগ্ঘবাবু বখন বিদ্যারস্ত করিলেন, তথন রামমোহন রায় 
হিন্দু 'ও শ্রী্ান উভয দলের অপ্রিয় "৭ উতযষের কট.ক্তিব লঙ্গান্তল হইয়া 
রহিয়াছিলেন। বাবুদের টৈঠকথণনাতে, রাজপথে, লেক সমাগম স্থলে, 
এমন কি স্ুলের বালকক্িশের মধ্যেও এেই সকল £বঘযে কথাবার্তা 'ও 
বাখ্বিতণ্ডা সর্ববদ! চলিত । 

এতদ্িন্ন তখন সহরের লে'কেন্র প্চন্তকে উত্তেক্তিত কবিবার আর একটি 
কারণ উপস্থিত কইরাছিল। ১২৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি অব পবলিক ইনষ্রকশন 
নামে একটি কমিটা স্থাপিত হয়। তাহার বিবরণ পরে দেওয়! যাইবে । এ 
কমিটী তদ'নীন্তন প্রাচাশিক্ষা-পক্ষপাতিদ্দিগের পরামশে কলিকাতাতে একটি 
সংস্কৃত কালেজ স্থাপন কর! স্থির করেন । বাজ! রামমোহন রয় দেখিলেন 
এদেশীদিগের শিক্ষার জন্ত যে এক লক্ষ টাক! নিদিট ছিল, তাহার সমগ্র 
কেবল প্রাচ্যশিক্ষার উতৎসাহদানেই ব্যধিত হইতে চলিল ॥ তখন +তনি এই 
কার্যোর প্রতিবাদ করিয়! তপালীম্থন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহাসঈট 
বাহাছরকে এক পত্র লিখিলেন। এ পত্রে তিনি প্রতিপন্ধ করিবার চেষ্টা 
করিলেন এদেশীয়দ্িগকে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান “শিক্ষা! না দিলে, 
ইহাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে ন!। এই বিষয় লইয়। রাজপুরুষদিগের 
মধ্যে এবং দেশের বড়লোকদ্দিগের মধ্যে দুইটি দল হইয়া! পড়িল। একদল 
বলিতে লাগিলেন প্রাচীন যাহ ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে ; 
আর একদল বঙ্গিতে জাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়ঃ যাহ! কিছু প্রাচ্য 
সকলি মন্দ, যাক কিছু প্রতীচ্য সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দল এই সময় 
হইতে বজদেশে প্রবল হইয়া উঠিল । ইহ|র বিবনণ পরে দেওয়া! যাইবে । 
যাহ! হউক এই ১৮২৬ সালে এই উভয় দলের বিবাদে কলিকাতা সমাজ 
অতিশয় আন্দোলিত ছিল । 

আর এক কারণে তখন লহরের লোকের মন অতিশয় উত্তেজিত ছিল । 


তৃতীঘ পরিচ্ছেদ ৯ 


১৮২৩ শ্রীষ্টাবের আগষ্ট মাসে লর্ড মামভাষ্ট গবর্শর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮২৫ সালের অক্টোবর মাসে কালিকণ'তার সন্সিকটেই এক হত্যাকাণ্ড 
ঘটে, তাহাতে হিন্দুবিধবাগণের স্মরণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয় $ 'এবং সহমরণ প্রথ। নিবারিত না হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি 
নিয়ম স্থাপিত হয়। শড আমহ'ছেব পত্রী একজন মনম্থিনী ও নুলেখিকা 
স্রীলোক ছিলেন । তিনি প্রতিদিনের ঘটনাবপীর দৈনিক লিপি লিখিয়! 
রাখতেন । তদ্্ারা। (.স সময়কার "অনেক কথা জানিতে পারা! যায়। 
সেই দৈনিক লিপি হইতে উক্ত হত্যাকাণ্ডের “নয়লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত 
হইতেছে :__ 
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এই ঘটনাতে কলিকাতা বাসী ইংবাক্ষগণ অতিশয় স্টভ্তোজত হইয়। উঠিলেন ; 
এবং রামমোহন রায়ের দলস্ক বাক্তিগণ সতীদাহ নিবারণের জন্য আবার 
আন্দোলন উপস্থিত করিলেন । ল 'আমহান্ট' ব্রহ্মযুদ্ধে অনেকের, বিশেষত: 
বিশাতের প্রভৃদিগের, 'অপ্রিক় হইয়াছিলেন, হ্বতরাং তিনি একেবারে এ প্রথা 
র'ঈত করিতে সাহসী হইলেন ন:, কিন্তু কতকগুলি কঠিন নিয়ম স্থাপন 
ক"বলেন। সেগুলি এই--(১ম) কোনও সহগমনাথিনী বিধবাকে স্বামীর 
দেহের সঙ্গে ভিন্ন অন্তবপে দ্ধ কর! হইবে না, বা 'অপরু কোনও প্রকারে হত্যা 
কর] হইবে না) (২য়) সহগমনাধিনী বিধবাগণের অপরের দ্বার1 মাজিপ্রেটের 
অনুমতি পত্র লইলে চলিবে না, নিজে মাজিষ্্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া 
অভিপ্রায় জানাইতে হইবে ও অনুমতি পইতে হইবে £ (৩য়) সতীর সহমরণে 
সহ্থার়তাকারী কোনও ব্যক্কি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবে নাঃ (৪র্থ) সহমুতা 


৬৪ রামতন্নু লাহিড়ী ও তৎকালান বঙগসমাজ 


বিধবার মুতপততির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত 
হইবে। 

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, সহমরণ নিবারণের চেষ্টা এই প্রথম নহে। 
ইহার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে । 

এদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় ভইতেই ইংরাঙ রাজপুকুষগণের 
দৃষ্টি এই নৃশংস প্রথার উপরে পাতিত হুইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম এদেশের 
প্রজাগণের মনোরঞ্জন করা তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; পাছে এদেশের 
লোকেব ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে শ্ঞার্পণ করিলে বিদ্রোহাগ্রি প্রজ্ৰলিত হয় 
এই ভয়ে তাহার? সর্বদ। সংকুচিত থ'কিতেন : সুতরাং তাভাঁদের চক্ষের সমক্ষে 
শত শত বিধবাকে মুতপতির চিতানলে দগ্ধ কর! হইত, তাহ। তাহারা দেখিয়াও 
দেখিতেন না । এমন কি ১৭৪৩ গ্রীষ্টাব্ধে ইংরাজদিগের কাশীমবাজারস্থ কুঠির 
সমক্ষেই রামটাদ পণ্ডিত নামক একজন মহা'রাস্্রীয় ব্রাহ্গণের অগ্নাদশ বধীয়। 
বিধব। পত্রী সহমৃতা ভন । তখন সার ফান্সিস রসেল কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন । 
তিনি তাহার পত্র ও পরবসভীক'ল-প্রসিদ্ধ মিষ্টার হলওয়েল সেই স্থানে উপস্ডিত 
ছিলেন । ভলওযেল (71019]] ) ত্বচক্ষে যাভা দেখিয়াছিলেন তাহ! লিখিয়া 
রাখিয়া গিয়ংছেন ।! শুনিতে প-ওয়া যায় লেডী রসেল (14805 70896] ) 
নাকি এ ব্রমণীকে বাচাইবার ভন্ক বাস্ত হইয়াছিলেন ; কিন্ত তাহার সকল 
প্রয়াস ব্যর্থ হয় । ইংক্রশক্ত কর্ম্চারটগণ দাডাইয়! দেখিলেন, কিন্তু কিছু বলিতে 
সাহস হইলেন না। 

এই ভাঁবে বণদিন গেল । অবশেষে ব্রিটিশ সাশ্নাজ্যের ভিত্তিভূমি একটু 
দুঢ়তর রূপে স্থাপিত হইলেই এই প্রথা নিবারণের জন্ধ কিছু কর! উচিত 
বলিয়া ত:হারা অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জ্বলাই 
গবর্ণর জেনেরালের প্রাইভেট সেক্রেটারি বিধবাদিগকে যাহাতে বলপুর্ববক 
দাত করা নং ভয় ত'হার উপায £বধযন করিবার জন্ত তত্কালীন নিজামত 
আদালতকে এক পত্র “লখিলেন। এখানে বলা আবশ্তটক যে, ততৎক।লে 
গবর্ণর জেনেরাল ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন, তাভাব 
'আইনাদ্িি প্রণয়ন করিবার অধিকার ছিল না। দেওয়ানী আইনাদি প্রণয়ন 
করিতে হইলে তাহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মতি ও ফৌজদারী কিছু 
করিতে হইলে নিজানত আদালতের অন্কমৃতি লইতে হুইত। কারণ 
উক্ত উত্ডয় আদালত ইংপগুাধিপতির অধীন ছিল এবং তাহাদের অন্রমতি 
ইংলগডাধিপতির অন্রমতি বলিয়া! পরিগণিত হইত । তদনুসারে তদানীত্তন 
গবর্ণর জ্রেনেরাল এ প্রশ্র নিজামত আদালতের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
নিজামত আদালতে ঘনশ্টাম ভট্টাচার্য নামে একজন কোট-পণ্তিত ছিলেন । 
তাহাকে স্হমরণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্র করা হুইল। ঘনশ্তাম ভট্টাচার্য্য 
বলিলেন বিধবাকে পতির চিতার সকিত বাঁধিয়া দেওয়া! শান্তর ও সদাচার 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ ৩৫ 


উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পধ্যন্ত এবিষয়ে আর কিছু কর! 
হইল ন।। 


১৮১২ শ্রীষ্টাকে ৩র। আগষ্ট বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্রেট কয়েকটি সহমরণের 
কথা নিজামত আদালতের গোচর করিয়া তাভাদের অভিপ্রায় জানিবার 
ইচ্ছা ক্রিয়া পত্র লিখিলেন । 'তদগ্রসারে ওরা সেপ্টেম্বর নিজামত আদালতের 
'রজিষ্রার গবর্ণর জেনেরালকে বিধবাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ প্রার্থনীয় 
বলিয়া পত্র লিখিলেন। ইহার পরেও কয়েক বৎসর অতীত হইয়। গেল। 
৮১৫ শ্রীষ্টান্দে গবর্ণমেণ্ট অব ইগ্ডিয়া এই প্রথ। “বষয়ে বিশেষ অন্থসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । এই ম্মন্তসন্ধান কাযা শেষ হইলে ১৮১৭ গ্রীঠ্টান্দে কতকগুপি 
বাজবিধি প্রণীত হইল । এই 'আদেশ প্রচার হইল যে, সহগননাথিনী বিধবাকে 
অগ্রে জেলার মাজিষ্রেট বা অন্ত কোনও বজকক্দুচারীর নিকট অনুমতি পঞ্র 
লইতে হইবে । এই বিধি প্রচার হইলেই কিন্দুসমাভ মধ্যে হুলস্ুল পড়িয়া 
গল | বুলস লোকের স্বাক্ষর করাইয়। প্রন্রোক্ত ব্রাজবিধি রহিত করিবার 
জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত ভইল 1 এই সময়ে রামমোহন রায় এই 
-ববাদের ব্রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন ৷ শান্্র'ভসাবে সহমরণ যে হিন্দু বিধবার 
-শ্রষ্ঠ কন্তব্য নয় তাহা প্রদশন করিবার জন্ত তান লেখনী ধারণ করিলেন । 
'তনি বাঙ্গাল। ও ইংরাজীতে পুত্দিক! লিপিয়? প্রচার করিলেন; এবং পূর্বোক্ত 
'াবেদন পত্রের প্রতিবাদ করিষ। ও গ্রবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়। এক আবেদন 
শন্র গবর্ণর জেনেরালের নিকট প্রেরণ করিলেন ইচাঁও প্রাচীন সমাজের 
লাকের তাহ্নার প্রতি খঙ্গাহন্ত হইবার একটি প্রধান কারণ হইল । 


১৮২৫ সালের আন্দে'লনে পুরাতন দল'দলিট- আবার পাকিয়া' উঠিল । 
ব্লামমোহন রায়ের দল ও রাধাকান্ত দেবের দল ছুই দলে আবার তর বিতক 
দলিল । রামমোহন রায়ের “কৌমুদী” ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার়ের 
'চক্দ্রিকা” সতীদ্াহের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে গ্রবন্ধ প্রকাশ কন্রিতে লাগিল । 
এপ শুনিতে পাওয়া যায় এই জময়ে বামমে।হন রায়ের নামে গান বাধিয়। 
লাকে পথে পথে গাইত। সেই গীত ক্লুলের বালকদ্দিগের মুখে মুখে ঘুৰ্িত। 
সই সঙ্গীতের কিয়দংশ 'এই,-_ 

শ্রব্রাই মেলেব্র কুল, 

(খটার বাড়ী খানাবু'ল, 

বেটা সববনাশের ুল, 

ও” তৎসৎ বলে বেট। বানিয়েছে স্কুল, 

9 সে জেতের দফা, করলে রফা 
মজালে তিন কুল । 


এই সময়ে কলিকাতা-সমাজ যে ছুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছিল, 
তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেই তদানীস্তন 


৬৬ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বক্ষলমাজ 


সামাজিক অবস্থা সকলের হাদরঙজগম হইবে । রামমোহন রায়ের দলের প্রধান 
টাকীর কালীনাথ রায়, (মুন্সী ) মথুবানাথ মল্লিক, বাজরুষ নিংহ* তেন্সিনী 
পাড়ার অন্রধাপ্রসাদদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত দ্বাব্রকানাথ ঠাকুর এবং 
প্রলক্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি । এতভ্িপ্ন তারর্টাদ চক্রবর্তী, চনক্তরশেখর দেব 
প্রভৃতি কতিপক্স ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও তাহার অনুচর ছিলেন । প্রাচীন 
হিন্দুদলে রাধাকাস্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি সহবের প্রায় 
সমগ্র বড়লোক ছিলেন। ইহাদ্দের কাহারও কাহারও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 
দিয়! এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি । 


দ্বারকানাথ ঠাকুর 


ইংবাজদিগের প্রাচীন হুর্গ বিনষ্ট হওযার পব তাহার! যখন আবার 
গোবিন্দপুর গ্রাম লইয়! নৃতন ফোর্ট উইলিয়ম নামক হুর্গ নির্মান করিতে 
'আবুস্ত করেন, তখন জল্মরাম ঠাকুর নামক একজন .্দশীয় ব্ডদ্রলোকের 
উল্লেথ দেখা যায় । দ্বাবকানাথ এই জ্যর|ম ঠার্রের বংশজগাত | ১৯৪ সালে 
ইহার জন্ম হয়। ইনিন বালাক'কুল (91190010006 ) স্বরণ নংমক একজন 
ক্ষিব্রিশীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষালাভ্ড করেন ; এতন্টিন্ন পারস ও আরব” 
ভাষাতেও ব্াুৎপন্ন হইয়াছিলেন । যৌবনের প্রারস্তে ফাণ্ড সন ( 20901: 
নামক একজন ব্যারিষ্টাবের নিকট "নাইন শিক্ষ' করেন । ইহাতে আইন 
আদালতের কার্যকলাপ বিষয়ে প'রদাশত জনম্মিয়াছিল । ততপবে ভিলি 
কিছুদিন নীল ও রেশমের রগ্াানীর ক'ভ করেন, ম্বশেষে লিমকের এজেন্ট 
প্রাউডেন [ [9]0020, ) সাহেবেত "দওয়াঁনী পদে প্রতিষ্ঠিত ভন। ত্রগন 
নিমক মভলের দেওয়ানী লইলেই লোকে ছুইদিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইব্পে 
সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হুইয়াছিলেন। দ্বারকানাথও কতিপয় 
বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়। বিষয় কার্ণ হইতে 'অবহ্গত হন ; এবং “কার 
টেগোর এণ্ড কোং” নামক এক কোম্পানি স্থাপন কর্িয়; স্বাধীন বণিকরূপে 
কাধ্য আরম্ভ করেন। তন্ন “ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্কের প্রধান 
নির্ববাহকর্ত। হন। সহ্ৃদয়তা, বদ]ন্যত। প্রভৃতি সদ্গুণে তাহার সমকক্ষ লোক 
কলিকাতাতে ছিল না। তাহার উপান্ডন শক্তি যেমন অদ্ভুত, দানশক্তিও 
তেমনি অদ্ভুত ছিল! ১৮২৬ সালে দ্ারকানাথ ঠাকুর সহরের সম্ত্রাত্ত ধনীদের 
মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্সিণ হন্ডন্বরূপ ছিলেন। 
ইঁছার অপরাপর কীত্তি পরে উল্লিখিত হইবে । ১৮৪৬ সালে ইংলগ্ডে ইভার, 
মৃত্যু হয়। 


রাধাকান্ত দেব 


ইনি পরে শব্ষকল্পক্রম প্রণেতা রাজ! শ্তার রাধাকান্থ দেব নামে প্রসিদ্ধ 
ছুইয়াছিলেন। ইনি জর্ড ক্লাইভের মুম্পী নবরুষ্ঃ দেবের প্রতিষ্ঠিত কলিকা তার 


ভৃত্ীষ পরিচ্ছেদ ৭ 


শোভাবাজারের ব্াজবংশসম্ুত গোপীমোহন (দেবের পুত্র। তাহার পিত 
গাপীমোহন দেব দেশের কল্যাণকর অনেক কাধ্যে সহায়ত! করিতেন | 
এই শোভাবাজারের রাক্তবংশ চিরদিন কলিকাঁত' হিন্দু সণজের অগ্রণী হইয়া 
রহিয়াছেন। ১৭৯৩ সালে রাধাকান্ত দেবের জন্ম হয়। ইনি ইংরাভী, 
পারসী, আরবী ও সংস্কতে বিশেষ নুযুতপন্ন হইয়াছিলেন । রামমোহন বাষের 
ধর্মান্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ত্রাদ্ষণ পণ্ডিতগণ ইহাকেই তাহাদের 
প্রতিপাশক ও সনাতন হিন্দুধর্খের রক্ষকরূপে বরণ করেন; তিনিও সেই 
কধ্যে প্নেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্ত তদ্াতীত দেশ্ভিতকর 
অপরাপন্ন কারধ্যের সহিতও তাহার যোঁগ ছিল । কেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭৭ 
১৮১৮ সালে যখন ক্কুলবুক "োসাইটী 9 স্কুল দে"সইটীদয় স্থাপিত হয়, কথন 
₹তর্ন উৎসাহদাতাদিগের মধো একজন 'অগ্রগণা বাক্কি ও দ্েতীয় সভার 
অন্যতর সম্পাদক [ছিলেন । বগে বর্ষে নিছেন্র ভবনে নবপ্রতিষ্ঠত ভুল সকলের 
ধসকদিগকে সমবেত করিয়। পারিতভোমিক বিভরণ কর্বিতেন ; এবং স্ত্রীশিক্ষার 
উন্নত বিধানের জন্ত “নঙ্গে "ন্ীশক্ষা বিধায়ক” ন মে এক গ্রন্থ শ্রণষ্ন 
কর্রয়াছিলেন । গ্রই ১৮২৬ সালে কলিকাতা সহরে সনপ্হন হিন্দুধন্মের 
রক্ষকরূপে 'মশ্রণী হইয়া তিন কগুারমান , পরে ইনি রাজসম্মান হচক স্থাবর 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়» বনকাল হিন্দুসমাজপাতর সম্মা নহ পদে প্রত্িতিত থাকিয়? 
১৮৬৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন ধামে মানব-লীল' সণরণ করেন! 


রামকমল দেন 

ইনি স্থবিখাত কেশবচক্দর সন স্তাঁশয়ের পিতামহ | উঠল সম্ভবত: 
১৭৯৫ কি ১৭৯৬ সালে শঙ্গাঁতীরবন্তী 'গীব্রীভা গ্রামে বৈদ্যাবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন । বামকমলের পিত! ভ্গলীতে ৫০ টাক! বেতনে সেবেস্তাদারী 
করিতেন । বামকমল ১৮০১ সালে শিক্ষা জন্ত কর্সিকা'তায় অগমন করেল | 
১৮০৪ সালে ভাক্তার হণ্টারের , 701. 1110) [8766৮ গ্রতিতঠিত 
হিন্দুস্থানী প্রেসে একটি কর্ম পান। ১৮১০ সলে চ্ডাক্তাব লীডেন 11502.060) 
ও ডাক্তার এইচ. এইচ. উইলসন চা. নু. 11500) এ প্রেসের 
সবাধিকার্ের অংশী হন । ১৮১১ সালে ঢাক্তার হণ্টার ও ভাক্তার লীডেন 
কলিকাত৷ ত্যাগ করিয়া! ক্াভা দ্বীপে গমন করেন ; হখন ডাক্তার উইলসন 
হিন্দৃস্থানী প্রেসের একমাত্র সবাধিকাবী থাকেন; এবং বামকমল তাহার 
মা'ন্জার নিযুক্ত হন। ১৮১২ সালে রামকমল ফোট উইলিয়ীম কালেজে 
একটি কর্ম পান। ১৮১৮।২৮১৯ সংলে ডাক্তার উইলসনের সাহায্যে র:মকমল 
এসিক্লাটীক সোসাইটার কেরাণীগিণ্র কর্মে নিযুক্ত হন। পার তিনি নিজের 
প্রতিভা, পরিশ্রম ও কার্্যদক্ষতার খীণে উক্ত [সাসাইটীর দেশীয় সম্পাদক ও 
কমিটির সভ্যরূপে মানানীত হইযাঁছিপেন । অবশেষে তিনি টশাকশালের 


৬৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগলমাজ 


দওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে ঘষে যে 
দেশহিতকর কার্ধ্যর অনুষ্ঠান হয়, তাহার অনেকের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল। 
১৮১৭ সালে হিন্দুক/লেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার কমিটাতে ছিলেন । 
কিছুদিন নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কাঁলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন । বর্তমান 
মেডিকেল কালে প্রতিষ্ঠ*র পূর্বে লর্ড উইলিয়াম বেঞ্চ যে মেডিকেল 
কমিশন নিয়োগ করেন ডিনি তাভার একজন সভ্য ছিলেন। এততিত 
উচ্চশ্রেণীর একখানি বু5ৎ ইংরাল্শ অভিধন প্রকাশ করিয়া! যশন্বী হইয়াছিলেন। 
১৮৪৪ শ্রীটাবে ইহ'র দেহাজ্ত ভয়। 


মতিলাল শীল 


১৭৯১ গ্রীষ্টাব্ধে কলিক'তার কলুটে'ল' নামক স্থানে সুবর্ণবণিক কুলে ইছার 
জল্ম তয়। ইহণর পিতা চৈতন্তাচরণ শীল কংপডের ব্যবসায় করিতেন । ইনি 
পঞ্চম বর্ষ বযসে পিক্কুহইীশন তইয়। ভালরুপ বিষ্ভাশিক্ষা করিবার স্গযোগ পান 
নাই । তবে গুরুমহ'শয়ের পাঠশালে বাঙ্গালা ও শুভহ্করী উত্তমরূপ 
শিখিয়াছিলেন । সপ্তদশ বর্ষ বয়ংক্রম কালে কলিকাতার সুরতিবর বাগানের 
মোহনটাদ দের কন্তার সহিত উভার রিবা হয়। এই বিবাহই ইহার সমুদয় 
ভ”বী উন্নতির সহায় হইয়া উঠে । তিনি “নিজ শ্বশুরের সহিত তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে 
যূত্রা করিয়া: ন্ভরপশ্চমাঞ্চলে নানা দেশে পরিভ্রমণ পূর্বক প্রভূত অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়' আসেন। ফিরিয় আমসিয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিক্াম ছুগে 
একটি সানান্ত কার্যে নিযুক্ত হন । সেখানে থাকিতে থাকিতে ১৮১৯ সালে 
“নজে স্বাধীন ভাবে বোতঙগ ও ককের ব্যবসা আরন্ত করেন। এই ব্যবসায়ে 
অনেক লাভ হয়। অল্লাদনের মধোই কেল্লার কন্ম ত্যাগ করিয়। বিদেশাগত 
ভাহাক্ত সকলের মুচ্ছুদ্দিগিরি কম্ম আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি প্রভূত ধনশালী 
হইয়াছিলেন ৷ ক্রমে ভাতার ক'ক্ত ও তৎসঙ্গষে ধনাগমও বাড়িতে থাকে । 
অবশেষে তিনি কলিকাতার “কম্পানির কাগজেব বাজারের হর্তা কর্তা বিধাতা? 
হইম্াউঠেন। কিন্তু তাহার প্রশংসার বিষয় এই যেঃ.তিনি ধনার্জনের জন্ত 
অসৎপন্থা কখনও অবলম্বন করেন নাই । উনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী 
লোক ছিলেন। ১৮৪২ অব্ধে একটি অবৈতনিক কালেজ স্থাপন করেন । 
তাহা এখনও তঃঠার বদান্ততার প্রমাণ ত্বরূপ রহিয়াছে । ১৮৫৪ সালে ৬৩ 
বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। এই ১৮২৬ সালে তিনি একঙ্গন সহরের 
উন্নতিঘীল ধনী ও নেতাদ্দিগের মধ্য প্রধান-শ্রেণীগণ্য ছিলেন । 

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে সময়ে ছুই দলে বিভক্ত হইয়া কলিকাতা সমাজকে 
মহা আন্দোলন ক্ষেত্র করিয়া! তুলিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্ষোপাসন! শ্বাপন, 
ইংরাঁজীশিক্ষ। প্রচলন ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটি আলোচনার বিষয় 
সিজ ; এবং স্কুলের বাপকষগণও এই আলোচনার আবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হুইয়! 


চঠুর্ণ পরিচ্ছেদ এল 


শডিত। এই জন্ভ এই সকলের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম । বঙ্গদেশেব 
নবধযুগের হুচনাক্ষেত্রে, এই আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে, বালক রামতন্থ 
কলকাতায় আসিয়। বিচ্যাবরস্ত করিলেন । 

বালক রামতন্থ যদিও 'তখন এই সমুদয় ?গালমালের ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারিতেন না, তথাপি পথে ঘাটে যে বাপ্বিতণ্ডা,» যে আন্দোলন চলিত 
তিনি কিয়ৎ্পরিমাণে তাহার 'অংশী ন। হইষাও থাকিতে পারিতেন না। 
বয়ঃপ্রাপ্ত বাক্তিদ্িগের মধ্যে যেমন রামমোহন ব্রায়ের দল ও বাধাকাস্ত দেবের 
*ল দুই দল হইয়াছিল, তেমনি স্কুলের বালক িগের মধ্যেও ছুই দল হইয়াছিল । 
হাহাদেব মধ্যে সর্ধদ1 তর্ক বিতর্ক হইত ; এবং কন কখনও মুখোমুখি ছান্ডিয়। 
হতাভাতি পর্যযজ দাড়াইত । 


চতুখ পরিচ্ছেদ 


বজদেশে শিক্ষাবিস্তার। ইংরাজী শিক্ষা্ধ অভ্যুপ্ধয় ও 
হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


১৮২৮ সালে লাহিভী ম!শয় সুল 'স-সাইটীব স্কুল হইতে বুভ প্রাপ্ত 
হইয়] হিন্দু কঃলেজে প্রবেশ করবেন । কন্ঠ হার হিন্দু কংলেজের “শক্ষার 
বিবরণ দিবার ছ্গ্রে বছদেশে [শক্ষণবপ্ত। রং হংরাহশ শিক্ষার আভাদয় ও 
হিন্দুকা'লেজের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু বলা আব্ম্তক | 

দেওয়ানী কার্য্ের ভার “কোম্পানির জাতত আসরে পরেও অনেক দিন 
ফৌক্গদারী কার্দ্যভার মুসলমান কম্মচারীদের পরেই ছিল। তখন বিচ'রকার্ষ্যে 
ইংরাজ জজদ্দিগকে সাহাধ্য কারবার ভন্ত এক এক ভন .মীলব" সঙ্গে 
থাকিতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয় "অনেক সময়ে কঠিন হইত । 
এই অভাব দূর করিবার জন্ক, এবং £ুমব্রী প্রদর্শন ছারা রাজ্যভরষ্ট মুসলমান 
সমাজকে প্রীত করিবার 'আশয়ে, প্রথম গবণব জেনেবাল ওয়াবেণ হেষিংস 
বাহাছুর কলিকাতাতে একটি মাদ্রাস। স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন । অনেক 
সন্াস্ত মুদলমান এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহনতা ও সহাষ হইলেন। তীহাদের 
উদ্ভোগে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কপিকাঁতা নগরে উক্ত মাদ্রাস। স্থাপিত হইল । উহা 
অগ্ভাপি বিগ্কমান আছে। এই কালেজস্থ।পন বিষয়ে গবর্ণর জেনেরাল এতই 
উৎসাহিত হইগ়াছিলেন যে, বিলাতের প্রহদের অশ্মোদনের অপেক্ষা ন। 


৬ রামতন্ু লাহডা ও তৎকালীন বঙ্গমাজ 


করিয়াই, কালেজ গুহ নির্মাণের জন্য নিজ তহবিল হইতে ষাট হাজার টাক! 
দিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া বায় কোট অব. ডিরেক্টায়সের সভ্যগণ নাকি 
পরে এ অর্থ ত্যাহ!কে প্রতাপণ করিয়াছিলেন । এতঘ্িল্স হেষ্টিংস বাহাদুবের 
প্রত্তে এর বিস্তালযের বায় নির্বাহের নিমিত্ত বাধষিক ত্রিশ সহম্স টাক। আয়ের 
উপযুক্ত ভূসম্পর্ভি দান কর ভইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আরবী ও 
পারসী রীতি অন্সারে সা দওয়া ভইত ; এবং একজন প্রাচীন মৌলব" 
ভাভারু ভকাবধান করিতেন 

ইহার পর ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে তত্রত্য রসিডেণ্ট জোনাথান ডনক;ন 
বাহাহুরের প্রধত্থে একটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয । এই জোনাথান ডন্ক'ন 
ততকালের প্রসিছ আন্রতহিইিতফী ইংরইজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণা 
বাক্ত চলেন । এদেশীয়দিগের সহিত, “মাশতে, বন্ধুতা করিতে ও ভাহছের 
হিতচিন্ত। কারহে হতনি ভালবাসতেন | এজন্য তৎকালীন ভারতব*৯শ 
ইংবাজগণ উহততুকে আত হন্তু বলিয়। মন কর্রিতেন। সে সময়ে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল বজপুতন 5 পাঞ্জাব প্রভতি অনেক প্রদেশে, বিশেষত 

হ পুতদ্িগের মধো, কুতিকগবে কনা হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। 

ঢনক'ন কাছে টি নত ক্লে বনু সংথাক্ বাজপুত পরিবারকে কন্তভত্া' 
ভইতে টবিরুত হইবল জন্য শপ্থ-ধদ্ধ করিব ছিলেন । পরবতী সময়ে ভিনি 
অপরু কয়েকতন কলুচাবীর সহিত কন্তা!-হত্য' নিবারণ।র্থ গুজরাট ও 
ব্ভপুতনাতে প্রেরাহ হইযছিনেন | এই ভারত-হিতৈষী রাজপুরুষের 
তচেঈ্ট'তে করতে জতস্ত কাজে স্থ পিত হয়। প্রথম বর্ষে তাহার বায় 
নিবি-ভার্থ গবণচদেট চতুদ্দশ সঠ্স মদ্রঃ মঞ্চুর কবেন। পরবর্ষে বাষিক ব্যয় 
ন্রিশ সহজ মুদ্দা নদ বাত হয়| 

কহীর কালেছের নিয়ন'বলীব মধ্যে নিদ্দিষ্ট হয় যে, সের্খানে বৈছ্াশ/স্ত্ে 
ভধাপক ব্যতত "আব সমুদয় অধা'পক ত্রাঙ্গণ-জাতীয হইবেন ; এবং ম্প্রণীত 
ধশ্সশ+স্সের নেই গ্ুপাল” অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়। হইবে । 

পূর্বেদ্ক্ত উয নিয়ম দ্ারাই প্রিপন্ধ ভইতেছে যে, তদ্বানীস্তন রাজপুরুষগণ 
হিন্দু 'ও মুক্পমণনগণের প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব 
কুষ্টিত ছিলেন 3 বর€ সে সকল বাতি নীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবার চে করিতেন । কেবল তাহা! নছে, সে সময়ে ভাঞ্তবধীয় ইংরাঞজ 
গবর্ণমেপ্ট এদেশীয়দিগের গ্রীন ধন্মাভষ্ঠানে বিধিমতে লহায়তা করিতেন । বড় 
বড হিন্দু পর্ন ও নভোৎ্সবাদির দিনে ইংরাজহূর্গে তোপধ্বনি হইত ; ইংরাজ 
স্ন্যৈগণ শান্তিরক্ষা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্তে মহোৎসব স্থলে উপস্থিত থাকিত; 
এ:ং অনেক স্থলে জেলার মাজিষ্্রেট স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্ম'ন প্রদশন 
করতেন । তীর্ঘস্ানের বড় বড মন্দিরের রক্ষকরূপে কোম্পানি তাহাদের 
'আরের অংনী ছিলেন। এজন্য “পিলগ্রিমস্‌ ট্যাকস” বা “ধান্রীর কর” নে 


নি 
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একপ্রকার শন্ব আদায় করা হুইত। ১৮৪ সান্দে দেখ! যায় এতদ্বারা! বঙগদেশে 
বর্ষে বর্ষে প্রায় তিন লক্ষ টাকা উঠিত। এ কথ! এক্ষণে অনেকের নিকট 
উপকথার মহ লাগিতে পারে । কিন্ত বস্ততঃ ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত এই সকল 
নিয়ম প্রচলিত ছিল । আরও শুনিলে সকলে আশ্চর্য বোধ কর্রিবেন যে, 
দ্ধাদদিতে জয়ল''ভ হুইল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থের 
বড বড় মন্দিরে পুদাবিদ্দিগের দ্বার পুজা! দে ওয়। হইত ॥ উক্ত সালে গব্ণর 
“দনেরাল ল 'অকলা ও বাভাঠর বাজবিধির দ্বার এর সকল নিয়ম রহিত 
জরেন। পূর্বকার র'জনীতি কি প্রকার ছিল তাভ। প্রদর্শন করিবার উদ্দেশেই 
এই সকলের উল্লেখ করা গেল । 

যাা হক» যখন এদেশে রাজপুরুষদিগের অনেকে এদেশীয়দিগের মধ্যে 
'শক্ষা বিস্তারের জন্য বাগ্র হইতেছিলেন, তখন যে ইংলগ্ডের লোক একেবারে সে 
'বষয়ে উদদীন 7ছলেন এনবপ বলা যায় না। ১৭৯৩ শ্রীষ্টান্ে ইষ্ট ইও্ডিয়া 
.কাম্পানির সনদ পত্র পুনগ্রভণের সময় উপস্থিত হয়। পার্লেমেণ্ট মচাঁসভ/'য় 
সই প্রশ্ন সমুপশ্তিন হইলে চার্লস গ্রাণ্ট (011981065 0:16) নামক একজন 
শারত-হিতৈষী পুরুষ এদেশীয়দিগের মধ্)ে শিক্ষাবিস্তার ও ধরন্মপ্রচার এবং 
এদেশ প্রবাসশ ইংর'জগণের ধন্দ ও নীতির উন্নতি-বিধান একান্ত কর্তব্য" বলিয়া 
এক প্রস্তাব উপাস্তত করেন। এতদর্থে তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা 
করিয়া বোও অব কণ্টোঁলের সভ্যগণের হত্তে অর্পণ করেন। এই পুক্তিক' 
পাঠ করিয়। ক্রীতদস-প্রথা-নিবারণকারী স্ুবিখ)াত উইলবারফোস সাহেব 
'লল গ্রাণ্টে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। বোর্ড 'মব কণ্টোলের 
সভাপতি ডনডাস্‌ বাহাহ্ুর প্রথমে ইহাদিগের প্রস্তাবের সপক্ষতা করিবার 
মাশা দেন , কিন্ত পবে কোট অব ডিরেক্টাবের সভ্যগণের প্ররোচনাতে সে পথ 
পরিত্যাগ করেন । স্রতরাং গ্রাণ্টের প্রস্তাবে বিশেষ ফল ফলিল ন।। 

এইরূপে যখন একদিকে শ্বদেশ-বিদেশে ভারত-হিতৈষী ব্যক্তিগণ ক্ষীণ ও 
দুর্ববলভাবে এদেনীয়দিগের অজ্ঞান অন্ধকার হরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, 
*খন অপরদিকে শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের অবস্থা অভীব শোচনীয় ছিল। বিগত 
শতাব্বীর গ!রন্তে গবর্ণমেণ্ট, ভাক্তার ফ্র্যান্দিস্‌ বুকানান হামিন্টন নামক একভন 
কম্মচারীকে কোন কোনও বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জঙ্কা নিযুক্ত করেন। 
তম্মধ্যে দেশের শিক্ষাসন্থন্বীয় অবস্থাও একট। জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। হামিন্টন 
অনেক জিলা পরিদর্শন করিয়! এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তন্দ্রা 
দেশের অবস্থা বিধায়ে অনেক কথ]! জানিতে পারা যায়। তাহার সকল বিবরণ 
এখানে উল্লেখ করা নিস্রীয়োজন । এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৮০৯ 
শ্রীষ্টাব্দে বাখবগঞ্জ একটি স্বত্ব জিলাতে পরিণত হয় । ১৮০১ শ্রী্াব্দে ডাক্তার 
হামিপ্টন ইহার প্রজা সংখ্যা ৯২৬৭২৩ বলিক্কা গণনা করেন। কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে একটিও পাঠশাল। দেখিতে পান নাই। দেশের অপরাপর কোন 


ণং রামতন্ন লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


কোনও স্থানে সংস্কতের চর্চ। কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহাও কেবল ব্যাকরণ, 
স্মৃতি ও শ্যায়ের শিক্ষাতে পর্যবসিত হইত। যে জ্ঞানের দ্বার! হুদয় মন 
সমুন্ূত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবার সঙ্থায়ত হয়, এমন কোনও জ্ঞান দেশে 
বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রন্তৃতি 
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থনকল পণতগণেরও অজ্ঞাত ছিল । 

শিক্ষা সম্বন্ধে যখন দেশের এই ছুববস্থা। তখন নানা কারণের সমাবেশ 
হইয়া দেশের লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি 
আকুষ্ট হইতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর যতই ই'রাজ রাজ্য স্থপ্রতিষিত 
হইতে লাগল, যতই ক্রমে শাসন কাধ্যের জন্কা আইন 'আদালত প্রভৃতি স্থাপিত 
হইতে লাগিল, যতই ইংর:জ বাঁণকগণ দলে দলে আসিয় কলিকাতা সহরে 
আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দিগের 
এবং বিশেষভাবে কলিক:তার মধ্যবিত্ত গৃহস্তদিগের মধ্যে স্বীষ স্বীয় স্ম্তানগণকে 
ইংরাভী শিক্ষা! দিবার 'অ;ক জ্রু' বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

এই সময়ে কলিকাতণব কযেক ক্রোশ উত্তরবত্তী শ্রারামপুব নগব্রে কেরী, 
ম'সম]ান ও ওয়ার্ড ন'মক “তনজন ইউরোপীয় শ্রীই্ধম্ম-প্রচারক বাস করিতে 
ছিলেন? শ্রীরামপুর তন পদনেমর জাতির অধীনে ছিল। সে সময়ে ইংরাজ 
গবর্ণমেণ্ট নবব্বাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এমন ওয়ে ভয়ে বাস কবিতেন যে, নিজরাজ। 
মধ্যে শ্রীইধন্ম-প্রচারকদিগকে স্বীয়-দম্মপ্রচার করিবার অধিকার দিলে পাছে 
বিদ্রোহাপ্রি জলিয়া উঠে, এই ভমে পুর্ববোক্ত প্রচারকত্রয়কে কলিকাতাতে 
কার্যক্ষেত্র বিস্তার করিবর অশ্রমর্তি দেন নাই । শভদনসারে তাহার! ডেন- 
মার্কের অধিপত্ির নিকট প্রচারের অগমতি পত্র লইয়া শ্রীরামপুরে গিয়' বাপ 
করিয়াছিলেন । ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পীতান্বর সিং নামক কায়স্ত-জাতীয় এক 
ব্যক্তিকে তাহার! সর্ধ্ব প্রথমে খ্রীছুধম্মে দিক্ষিত করেন । তৎপরে বৎসরের পব 
বৎসর খ্রীষ্টধন্মাবলম্বীগণের সখ্য! বন্ধিত হইতে লাগিল । তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রীরামপূুরে মিশনারিগণের দ্বুই দিকে মনোবোগ দেওয়। আবশ্যক হইতে 
লাগিল। প্রথম, গ্রীষ্টধন্পাবলম্বীদিগের ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান করা, 
ছিতীয়তঃ, দেশীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অন্বাদ করিবার জন্য বাঙ্গাল। 
ভাষার অন্রণীলন কর! । ই*ছাদের প্রযত্রে শ্রীরামপুরে উক্ত উভয় বিষয়েই 
উন্নতি হইতে লাগিল এবং তাহার ফল সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 

এই কালের "আর একটি অনুষ্ঠটন উল্লেখযোগ্য.। সে সময়ে যে সকল 
সিবিলিয়ান পুরাতন হালিস্বরি কালেজ হইতে উত্তীর্ন হইয়া! এদেশে 
আপসিতেন, তীহার্দিগকে আসিয়াই দেশের ভিন্ন ভিপ্ল স্থানে গমন করিতে 
হইত এবং শাসন সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতর কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত। 
তাহারা যখন এদেশে পদার্পণ করিতেন তখন সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ভাষা, 
এদেশীয় রীতি নীতি, এদেশীয় লোকের দ্বভাব চরিত্র, মনের ভাব, প্রভৃতি 
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বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। এজন্ঠ তাহার অনেক সময়ে আপনাদের কার্ধ্য 
স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না; অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশত: 
উতকোচজীবী নিক্প তম কর্মচারীদের আশ্রয় লইতেন; অনেক সমযষে বিচার 
কার্যে ভ্রম প্রমাদ করিয়া ফেলিতেন। গভর্ণর-জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্লি 'এ 
অন্ভাবটি দূর করিবার চেষ্টা করেন । লড ওয়েলেস্লির ন্যায় প্রতিভাশালী ও 
মনন্বী গভর্ণর-জেনেরল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে । তিনি জঙ্কল্প কব্রিলেন 
ঘে, নবাগত সিবিলিযনদিগকে কিছুদিন কলিকা'তাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া » 
পরে বাজকার্য্যে প্রেবণ করিবেন । তদন্ুসারে ১৮০০ সালে কলিকাতাতে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামে একটি কালেজ স্কাপন করিলেন । কালেজ 
স্থাপন করিলেই পণ্ঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন হইল । তখন বাঙ্গাল! ভাষায় পাঠ্য 
পুত্তক ছিল না। লও ওষেলেস্লি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার ,লাক |ছলেন 
না। তীহার প্ররোচনায় মুত্রাপ্রয় বিদ্যালঙ্কার নানক উড়িস্বা-দেশীয় কালেছের 
একজ্জন পণ্ডিত বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় 
বিগ্ভালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি 
কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । তন্মধ্যে রাজীবলোচন প্রণীত “কৃষ্ণচন্দ্র চরিত”, 
কেরী প্রণীত “বাঙ্গালা ব্যাকরণ”, রামবাম বন্থু প্রণীত প্প্রতাপাদিত্য চরিত” ও 
“ন্িপিমাল।”, মৃত্যুঞ্জয় বিছ্য'লঙ্কার প্রণীত “বত্রিশসিংহাসন” ও “বাজ[বল্গী”, 
চণ্তীচরণ মুন্লী প্রণীত “.তাতার ইতিভাঁস”, ভরপ্রসাদ রায় প্রণীত “পুরুষ 
পরীক্ষা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮০০ গ্রীষ্টাব্ষ হুইতে ১৮১৮ খ্রী্টাব্ষের মধ্যে 
এ সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়/ভিল । এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশের ভাষ। পারসী- 
বল ও ছর্বোধ। অহখনকার বাঙ্গালা ও বণ্তমান বাঙ্গালাতে এত প্রভ্ডেদ যে, 
প'ঠ করিলে বিন্ময়াবি্ট হইতে হয়। 

এই “ফার্ট উইলিযম কালেজ বন বৎসর জীবিত ছিল । উইলিয়ম কের 
ইভাব প্রথম শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন । আর এক কারণে এই কালেজ 
বঙ্ছদেশে চিরম্মক্পণীয় ভইয়াছে । পণ্ডিতবর ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিছুদিন ইহার 
শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তীহার স্প্রসিদ্ধ “বেতা লপঞ্চ- 
বিংশতি” নামক গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেন। উহ্তা ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয় । বেতালপঞ্চবিংশতিকে বর্তমণন ম্রলজিত বহ্ছভাষার উৎপত্তি- 
স্থান বলিষ। নির্দেশ করা বাইতে পারে। 

একদ্দিকে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের সাহায্যে পরোক্ষভাবে দেশে বাঙ্গাল। 
ভাষার চচ্চা চলিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গাল শিক্ষার ভ্ন্য পাঠশালা 
প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, অপরদিকে কলিকাত! সহরের সন্্রাস্ত 
গৃহস্থদিগের মধ্যে নিজ সম্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি প্রবল 
হইতে লাগিল । মুবিধা বুঝিয়। কয়েকজন ফিরিজ্গী কলকাতার স্থানে স্থানে 
ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন । সার্বরণ (9009800:09০ ) নামক একজন 


ে 


ন৪ রাম্তন্ুু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ফিরিক্গী চিৎপুর রোভে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন । সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ 
ঠাকুর এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন । মার্টিন বাউল (11872) 73016) 
নামক আব একজন ফিব্রিঙ্গী আমডাঁতলার এক স্কুল স্থাপন করেন ; স্থপ্রসিদ্ধ 
মতিলাল শীল সেই স্কেলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আরটুন পিক্রাস 
€(4779609007 796798 ) নামক আর একজন ফিব্রিঙ্গী আর একটি সু 
স্থাপন করেন ; তাহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটেোলার কাণা নিতাই 
সেন ও খোড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ । ইহারা ভাজ! ভাজ! ব্যাকরণ-হীন 
ইংরাজী বলিতে পারতেন এবং লিখিতে পারিতেন বলিয়। তৎকালীন 
কলিকাত। সমাজে ইভাদের খ্যাতি প্রতিপস্থ্ির সীমা ছিল না। ইহাব। যাত্রা 
মহোৎ্সবাদতে আপনাদের পদগৌবরবের চিহ্ন হুরূপ কাব! চাপকান পরকিয়া 
এবং জরীর জুতা পায়ে দিয়! 'আসিতেন। লোকে সন্ত্রমের সহিত ইহাদের 
দিকে তাকাইত | 

সে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষ! দওয়া হইত, তাভার বিষয়ে কিছু বল 
আবশ্তক । সে সময়ে বাকা-বচনা-প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবা 
দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিবে 
গ্রধানতঃ মনোযোগ দেওয় হইত 1 যে যত অধিক সংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও 
তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, ইংরাজশ ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া! তাহার তত খ্যা 
প্রতিপত্তি হইত। এবপ শোনা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে এই 
ঘলিয়। তাহাদের আশ্রিত বাক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন যে, এ ব্াক্তি 
দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব্ধ শিখিয়াছে । এই কারণে সে সময়ে কোন 
কোনও ব/লক ইংরাভা অভিধান মুখস্থ করিত । অণেক বিগ্তালয়ে পডাশুন 
লাঙ্গ করিয়৷ স্কুল ভাঙ্গিবার সমর নামতা ঘোষাইবার ্ঠায় ইংরাজী শব্দ ঘোষান 
চইত | যথা__ 

ফিলজফার- _বিজ্ঞবলোক, প্লৌমান- চাষা । 
পমকিন--_লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার- শশ] ॥ 


অনেকে বিশস্যিত হইয়া িজ্ঞাসা করিতে পারেন বাক্/-রচনাহীন ও 
ব্যাকরণহীশীন ইংরাজী শব্দের দ্বারা তত্কালীন ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কিরূপ 
ইংরাজগণের সহিত কথাবার্তা চালাইতেন । সে সম্বন্ধে কল্সিকাতা সহ 
প্রাটীন লোকদিগের মধ্যে অনেক কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। তাহা 
অনেক গল্প পাঠকগণ পরলে কগত রাজনারারণ বনু মহাশয়ের প্রণীত “সেকার 
ও একাল” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন । ছুই একটিমাত্র এন্বলে উল্লেখ কর 
ঘাইতেছে। 

একবার বড় ঝড় হইয়া একথানি জাহাজ গঙ্গার তীরে লাগিয়া! অ+ড় হইয় 
পড়ে। পরদিন সেই জাহাজের সরকার বাবু ইংরাজ প্রতুকে আসির 
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বলিতেছেন_-“শার শাক শিপ ইজ এইটিওয়ান্” অর্থাৎ জাহাজ একা শি হইয়া 
পড়িয়াছে। 

কোন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বখঙ্গালী কর্মচারী গ্রতিদ্িন দুপুর বেল! 
সাহেবের ঘোড়ার দানা খাইয। টিফিন করিতেন । দুষ্ট সহিসগণ এই স্থবিধ। 
পাইয়া! ঘোড়ার দানা চুরি কবিয়! বেচিত। ক্রমে এবিষয় প্রভুর কর্ণগোচর 
হইলে তিনি ভূত্যদ্িগকে যখন 'তরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা 
বলিল-_“হুভ্বুর] আপনার বাবু স্ক্েজ রোজ ঘোড়ার দানাতে টিফিন করেন” । 
সাচ্চেবের বড 'আশ্চর্্য বোধ হইল । তিনি বস্পজ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন-__ 
নবীন! তৃমি নাকি আমার ঘে'ডার দ্ানাতে টিফিন কর?” নবীন 
বজ্গিলেন__-“ইয়েশ, শা মাই হাউস মানিং এগু ইবনিং টুয়েন্টি লীভস্‌ ফল, 
লিটিল লিটিল পে, হ'উ ম্যানেজ ?- অর্থাৎ আমার বাচীতে প্রাতে ও 
সন্ধাতে কুডি খান। পাত পড়ে এহ কম বেতনে কিবপে চলে ! শুনিতে 
পাওয়া যাষ বনজ মহাশয়ের এই উ“ক্ততে উংবাজটি নাক সদয় হইয়৷ তাহার 
বেতন বদ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন । 

এই ভাবে যতদূর কথাবার্তা চল? সম্ভব তাহাই চলিত । ইংব্রাজেবা ভাবে, 
আক'বে ইঙ্গিতে, বুঝিয়। লইতেন ; এবং সেই সকল কথা তাহাদের নিজেদের 
মধ্ো সায়াহ্িক 'ভাজেব্র সময়ে আমোদ গুমোদের বশে সহায়তা কত্রিত। 

যখন এইরপে ইংরাজী শিক্ষার জন্য দেশের লোকেন ব্যগ্রতা দিন দিন 
বাড়িতে লাগিল তথন সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেরর মনোধেগ ছিল না । পাছে 
ইংলাজী শিক্ষা] প্রচলিত কারিতে গেলে দেশের লোক এবক্ক্ত হয় এই ভয়ে 
ভারতবষীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রে বিষযে হাত “দতেন ন") প্রসঙ্ক্রমে একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিলেই তাহার কিবপ ভয়ে ভয়ে থাকিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যাইবে । ১৬৮০৭ সালে শ্রীরামপুর হইতে গারন্য ভাষায় লিখিত একথানি 
পুম্তিক' প্রকাশিত হয । উক্ত পুম্তিকাতে মহম্মদীয় ধন্মের উপরে শ্রীস্রীয় ধর্মের 
শ্রেঠত! প্রতিপাদিত হইযাছিল। এ পুস্তিকণ প্রকাশিত ভইলে কলিকাতাবাসী 
রাজপুকুষগণ ভয়ে অস্থির হইয়৷ উঠিলেন। উক্ত পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিবার 
নত ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র গেল । তদন্ুসারে শ্রীরামপুরের ডেন 
র/জপুরুষগণ অবশিশ্ট ১৭০* কি ১৮০০ পুস্তক কেরী প্রভৃতি প্রচারকদিগের 
নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কলিকাতাতে গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রি সভার 
হন্ডে অর্পণ করিলেন । এইরূপ ভয়ে ভয়ে যাহার! বস্‌ করিতেন তাহার 
যেকেন হঠাৎ ইংর'জীশিক্ষ] প্রদানে কৃতসংকল্প হন নাই তাহা আমরা অন্থভব 
করিতে পারি । 

এই ভাবে ১৮১১ গ্রী্াব্ধ পধ্যন্ত গেল। ত্র বৎসর গবর্ণর জেনেরাল লর্ 
মিণ্টো বাহাছুর এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে লিখিলেন £-- 
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'অর্থ_সকলের মুখেই স্ুঁনতে পাওয়' বায়, ভারতবধের প্রজ্াবগেখ মধ্যে 
উত্তরোত্বর বিজ্ঞান ও ল-চি্তার 'অবননত ভইতেছে । "মামি যতদর অনুসন্ধান 
করিতে পাৰিযাছি তাঁহণতে উক্ত প্রকাদ উক্তির যথেট কারণ আছে বলিয়া 
মনে হইতৈছে । কেবল দে+বদান ও পণ্ডিত ভহনের সংখ্যা হাস হইতেছে 
তাতা নভে, বারা বিদ্যার চচ্চ। করিতেছেন, তাহাদের মধ্যেও বিদ্যার ক্ষেত্র 
অশ্তি সঃকশর্ণ হইতেছে । মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রতি আর 'অধীত হয় নাঃ 
বিদগ্ধজনোচিত সুকুমার সানিতোর আদর নাই; এবং প্রজ্ঞাকুলের বিশেষ 
বিশেষ ধন্মাবশ্ব স সংক্রান্ত সহিত্্য ভিন্ন অন্য বিগ্যার সমাদর দষ্ট হয় না| 
এই প্রকার ন'দরের ফল এই হইযাছে যে, অনেক উতকুষ্ট গ্রন্থ আর অধীত 
তয় নাও এন ক 'আনেক ভাল ভ'ল গ্রন্থ বিলুপ্ত ভইয়া যাইতেছে ১ এবং 
এবপ সম্ভব বোধ হইতেছে "য, গবর্ণমেন্ট যণ্দ পাভাধ্যকারী হইয়া হল্তাপণ ন। 
করেন, 'অচিরে পঠা গ্রপ্চের ও উপহুক্ত অধ্য'পকের অভ'বে বিদ্যার পুনরুদ্ধার 
অসাধ্য হইয়া! পর্বে । 

এইরূপে দেশের প্রান “গার বিলোপাশকঙ্কার সুচনা করিয়। লর্ড মিণ্টো 
প্রস্তাব ক'রয়াছিলেন :-_ 
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অর্থ--মতএব আমি পরামর্শ দেই যে, কাশীর কালেছ্‌ ব্যতীত, (সে 
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কালেজের কিরূপে সংস্কার করিতে হইবে তাহ! পূর্বেই বলিয়াছি ) নবদ্দীপে 
ও ব্রিহ্ুতের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে আর ছুইটি সংস্কত কালেজ স্থাপন 
কর হউক । 

কেন লর্ড মিণ্টে। বাহাদুর ব্রিটিশ গবণমেণ্টের বহুবৎসরের ওুদাসীন্-নিদ্রা 
হইতে উখিত হুইয়। সংস্কত বিগ্ভার রক্ষার্থে এই প্রস্তাব করিলেন তাহার 
কিঞ্চিৎ ইতিবুভত আছে। সেই ইস্ডিবুত্ত এই,_-সার উইলিয়ম জোন্লের সময় 
হইতে ভারত-প্রবাস" ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কহ বিছ্বা'র আলোচনা! কর। 
একটা বাতিক ব্ববপ ভইয়া উঠিয়াছিল | তখন সংস্কাত বিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ তওয়' 
তাহাদের মান সম্ভ্রম লাভের একট। প্রধান টপাক়্-স্বকপ “ছল । এই কারণে 
অল্প বা অধিক পরিমাণে সংস্কৃত জান! সে সমধকার "ভদ্র ইংবাজদিগের একটা 
ফাপানের মত হইয়া প্রাডাইয়।ছিল ॥। এই .৮১১ খ্রীষ্টাব্দে স্থবিখ্যাত 
সংস্কতবিগ্ভাবৎ কোলক্রক সাহেব গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রসভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
সংস্কতবিছ্ধ তে তাহার ভ্তাঁষ পণ্ডিত লোক বিদ্েশীয়দিগের মধ্যে অল্পই দুষ্ট ভয়। 
কেবল তিনিই থে এ বিষয়ে গবর্ণর ০জনেরালের পর'মর্শদাতা ছিলেন এরূপ 
বোধ হয না। ডাক্তার এইচ. উইপসন, জেম্স ও টোব ও প্রিন্সেপ ভ্রাতৃদ্য়ঃ 
হে মকনাটেন, শনষ্টর সদরলাগু, মির সেক্সপীরর গ্রভৃতি যে সকল 
সংস্কৃতজ্ঞ বাক্তি পরবর্তী সময়ে ইংরাঙ্গজী শিক্ষর পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের 
সহিত ঘোরতর বাগুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, ত"হাদেরুও €কভ কেহ এ সয়ে 
কোলক্রুক মঙোদযের পষ্টপোষক ও গবর্ণর জেনেরালের পরামর্শদাতী ছিলেন, 
ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইহাদের অনেকে সংস্কৃতে গভীর বিদ্বা লাভ 
করিতে গিয়া দখিয়াছিলেন, এ দেশী পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
তাভারা সামান্য ব্যাকরণের স্থব্র, সামান্য ছুই-চাঁরখানি কাব্য, নব্য শ্বাতির 
ছুই চারিটি ব্যবস্থা ও ন্যায়ের ছুই চাবিটি ফাকি লইস্সা কালাতিপাত 
করিতেছেন ; প্রকৃত বিছা ও প্রাচীন গ্রস্থীবলী দেশ হইতে বিলুপ্ত 
ইয়া যাইতেছে । ই জন্তা তাতারা পশ্চাতে থাকিয় শবর্ণর 
জেনেরালকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো বাহাছুবের 
এই ন্িসিপি ও শতজ্জনিত শ্বদেশ বিদেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাবু 
ফল এই হইল যে, ১৮১৩ শ্রীগ্ান্দে ই ইগ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পত্র 
পুনগ্রহণের সময পালামেণ্টের, ত্বরা পাইয়া, কোট অব ডিরেক্টারসের 
সন্গণ ভারতবষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিয়লিখিত আদেশ প্রচার 
করিলেন টি 
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অর্থাৎ_প্রতে।ক বৎসরে অন্যান এক লক্ষ টাকা শ্বতন্ত্র রাখিতে হুইবে। 
তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিগ্ার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহদান ও 
ভারতবষীয় বিটিশ অধিকারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নতির জন্য 
ব্যবহৃত হইবে । 

১৮১৪ শ্রীষ্াব্ষ হইতে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। ত্র বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটা অব পাবলিক ইনষ্রকশন 
(00170)16699 01 7১019110 [77867106100, ) নামে একটি কমিটা গঠিত হয। 
প্র কমিটীবর সভাগণ €জই এক লক্ষ টাকা' প্রাচীন সংস্কত ও আরবী গ্রন্থের 
মুদ্রাঙ্কণ, পশ্ঙিতদিগের বৃত্তি ও সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বৃত্তি প্রভৃতিতে বায় 
করিতে আরস্ত করেন । তাগার বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে । 

১৮১৪ সাল 'মার এক কারণে চিরস্মরণীয়। এ সালে মহাত্মা! বাঁজা 
রামমোহন ব্বায় বিষয়কর্ম ত্যাগ করিয়া তাহাব পৈভক সম্পত্তির উদ্ধার ও 
পরিবক্ষণের মানসে কলিকাতাতে 'মাপিয়া বাস করিলেন , এবং প্রধানবপে 
ধম ও সমাজ সংস্কারের কার্যে ব্রতী হইলেন । 

রামমোহন বায় কন্পিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই পরপর অভাবের মধ্যে 
ইংবাজী শিক্ষার অভ'ব অতিশয় অন্ভব করিতে লাগিলেন । রামমোহন রায় 
কলিকাতাতে আসিলেই ডেবিড হেয়রের সঙ্গে বন্ধুতা ভইল। হেয়ার 
এদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষ'র অভাব বিষধে সর্বদ। চিন্তা করিতেন, 
এবং তাভাব ঘড়ির ছেকোনে সম!গত ব্যক্তিদিগের সহিত সে বিষয়ে কথাবার্তা 
কহিতেন । ব্ব'মমোহন রায়ের সহিত এ বিষয়ে তাহার সর্বদা! কথোপকথন 
হইত | রামমোহন ধর্ম বিষয়ে আলোচন! করিবার জন্য তীহার বন্ধুদিগকে 
লইয়া “আত্মীয়-সভা” নামে যে সভা স্পন করিয়াছিলেন, ১৮১৬ সালে সেঈ 
সভার এক অধিবেশনে ভেয়ার উপস্থিত ছিলেন । সেইদিন সভাভঙ্গ হওয়া 
পর হেয়ার পুনরায় ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন । 
কথোপকথনের পর স্ডির ভইপ যে, একটি ইংরাজী বিগ্ালয় স্থাপন করিবার 
চেষ্টা করা হইবে । সেই সময়ে বৈছ্বানাথ মুখুষ্যে নামক ইংরাজী-শিক্ষিত 
একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন | তিনি পরবর্তী-কাল-প্রসিদ্ধ হাইকোটের 
বিচারপতি অন্কুল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ । বৈগ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় 
আত্মীয়-সভার একজন সম্ ছিলেন; এবং তাহার একটা প্রধান কাজ এই 
ছিল যে, তিনি সর্বদ! পদস্থ ইংবাভদ্দিগের ভবনে ভখনে দেখা সাক্ষাৎ করিয়। 
বেড়াইতেন এবং শহরের, বিশেষতঃ দেণীয় বিভাগের, সকল সংবাদ দিতেন । 
অচমান কর! যায়, বৈছ্ানাথ মুখুয্যেই হেয়ার ও রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত 
ইংরাজী বিগ্যালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ন্‌ 


সার ছাইভ ইষ্ট (3: 5৭৩ 7৪6) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করিক্গা 
থাকিবেন। তখন সার হাইড ইষ্ট নিজেও বোধ হয় এ দ্েণীয়দিগের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার অভাব বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন ॥ নুতরাং বৈছানাথের 
মুখে উক্ত প্রস্তাবের কথা শুনিবামান্র তিনি অতীব উৎসাহিত হইয়া! হেয়ার ও 
রামমোহন রায়কে ডাকিয়া! পাঠাইলেন ; এবং বৈদ্যনাথ মুখুষ্যেকে কলিকাতার 
সন্ত্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মনের ভাব জানিবার জন্য নিয়োগ করিলেন । 
বৈদ্ধনাথ যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন, সকলেই মহা! উৎসাহ্প্রধান 
করিতে লাগিলেন । তদনুসারে উক্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে সার 
হাইড ই মহোদয়ের ভবনে সহরের বাঙ্গালী ভদ্রলোক দ্িগের একটি সভা। 
হইল । তাহাতে একটি কালেজ স্থাপনের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। 
সকলের উৎসাহাগ্সি যখন প্রজ্থলিত, তখন হঠাৎ সংবাদ প্রচার হইল যে, 
রামমোহন রায় এই প্রস্তাবের মধ্যে আছেন এবং তিনি প্রস্তাবিত কালেছ- 
কমিটাতে থাকিবেন। সে সময়ে সহরের হিন্দু ভদ্রপোকদিগের রামমোহন 
রায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি এমনি প্রবল ছিল যে, এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র 
সকলে বাকিয়! বসিলেন; “তবে এই কালেভের সহিত আমাদের কোনও 
সম্পর্ক থাকিবে না।” সার ভাইড ইষ্ট মভা বিপদে পড়িয়া গেলেন। যে 
পুরুষদ্বয় এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী, তাহাদের একজনকে কিরূপে পরিত্যাগ 
করেন। তিনি নিরুপায় দেখিযা ডেভিভ ক্েয়াব্রকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। 
হেয়ার তাহাব্র বন্ধুকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি বলিলেন, “আপনি চিন্তা 
করিবেন না, রামমোহন ব্রায় শুনিবাম!ন্র নিজেই কমিটা হইতে নিজের নম 
তুলিয়। লইবেন |” তিনি যাহা ভাবিষাছিলেন তাহাই ঘটিল। তিনি গিয়া 
ব্লামমোহন রায়কে এই কথা বলিবামাত্র তান বলিলেন, “মে কি কথ'। 
কমিটীতে আমার নাম থাক কি এতই বড কথা যে, সেজন্ত একট ভাল কাজ 
্ট করিতে হইবে?” তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের নাষ তুলিয়! দিবার জন্ত 
নার হাইড ইষ্টকে পত্র লিখিলেন। 

ইহার পর উক্ত মাসের ২১শে তারিখে আবার এক সভা হইল, তাহাতে 
কালেজ স্থাপন কর? ঠিক হইল ; এবং তদর্থ একটি কমিটী গঠন কর। হই । 
'বন্নাথ মুখুষ্যে ও লেফ টেনেণ্ট আভিন (15890690506 [709 ) নামক 
একজন ইংবাজ উভয়ে উহ্ার সম্পাদক ইইলেন। কমিটীতে প্রথমে কুড়িজন 
এদেশীয় লোক ও দশজন ইংরাজ নিধুক্ত হইলেন । ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে 
পা্থুয়ারী গরাণহ?টা নামক স্থানে মহাবিদ্যালয় ব। হিন্ু কালেজ খোলা হইল । 

কেবল যে কলিকাতা! সহরেই ইংরাজী শিক্ষা প্রবন্তিত করিবার জন্তু 
এইরূপ আয়োজন হইল তাহা নহে । এই স্ময়েই মফংল্গলের নানা স্থানেও 
রাজী শিক্ষার উপান্ন-বিধানের চেষ্টা হইতেছিল। গঙ্গাতীরবর্তী চু'চুড়া সরে 
বার্ট মে (18096 215) নামক লগুন মিশনারি সাসাইটীভূক্ত একজন 


৮০ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন সমাজ 


্রীষটায় প্রচারক বাস করিতেন । তিনি ১৮১৪ সালে সেখানে একটি ইংরাজী 
স্কুল থোলেন। প্রথম দিন ১৬টি মাত্র বালক উপস্থিত হম্গ। কিন্ত ত্বরায় 
ছাব্রসংখ্য! বন্ধিত হইতে লাগিলেন । অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টর ফর্বস্‌ 
(থা. 099৪) ওলন্দাজদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলের জন্ত 
একটি প্রশস্ত ঘর দিলেন । রেরেভব্রেগড মে সেখানে স্কুল করিতে লাগিলেন । 
ছুই এক বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটি শাখা স্কুল স্কাপিত তইয়! এ সকল 
স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল । মিষ্টর ফর্বস 
হ্বলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে প্রীত হইয়। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
মাঁসক ৬০০ ছয় শত টাক সাহায্য দেওয়াইয়া দিলেন । -রেভবরেগু মের চু'চুড়ার 
সুলগুন্লির উদ্নতিদর্শনে উৎসাহিত ভইয়! বদ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাঁছুর 
আপনার গরতিষ্ঠিত পাঠশালাটিকে ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিলেন । 

ওদিকে শ্রীর'মপুরে কেরী, মার্শমান প্রভৃতি মিশনারিগণ ইংরাজী শিক্ষার 
খই মহা-আন্দোলনের মধ্যে উদ্দাসীন ছিলেন না । ১৮১৫ সালে তাহারা 
শ্রীরামপুরে তাহাদের স্বপ্রসিদ্ধ কালেজের স্ব্রপাত করিলেন । এতভিন্ন 
তাহারা ব্রামমোহন বায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহ'ব্যে নানা স্থানে ইংরাজী 
স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন । এরূপ জনশ্রুতি অণ্ছে "য, রামমোহন রয় 
ধর্মবিহীন শিক্ষাকে বড ভয় পাইতেন। সেজন্ত নব প্রতিষ্িত হিন্দু কালেজের 
ধর্মবিহীন শিক্ষাকে ভয়েব্র চক্ষে দেখিতেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। 
হিন্দু কালেক্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরে একক্ুন আসিয়া তাহাকে বলিল, 
-_-ণদেওয়'নভজি, অমুক আগে ছিল ৮১০15689186, তারপর হইয়াছিল 01986, 
এখন হইয়াছে %5106796.” রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন,-“শেষে বোধ 
হয় হইবে 1099%86৮ । যাহ! ভউক তিনি মিশনারিদিগের ধর্মীভগত শিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন । সেইজন্ত ১৮৩০ সালে আলেকজাগার ডফ আসিক্স। 
সাঁহাম্য চাহিলেই তাহার স্ুল স্থাপনে বিশেষ সহায়তা ক'রয়াছিলেন । 

এই সময়ে এদেশীয় ভদ্রলোকদ্িগের মধ্যে স্বীয় শ্বীয় সম্তানদিগকে ইংরাজী 
শিক্ষা দিবার জন্ত যথেষ্ট আগ্রহ দুষ্ট হইয়াছিল । ১৮১৪ সালে কাঁশাধামে 
জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সমন্্রাস্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লগুন 
মিশনারি সোসাইটির হস্তে ইংরাজশ শক্ষা বিস্তাবের ভন্য বিংশতি সহল্্র মুদ্রা 
দিয়া বান। গবর্ণমেন্টকে ইংরাজশক্ষ। দান বিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই তিনি 
প্রকার করিয়া থাকবেন । 

এদেশে রাজপুকমগণ "অনেক সময় প্রজাবৃন্দের চিআ্বী, রুচি, প্রবৃত্তি ও 
আকাজঙ্ষ। বিবয়ে সম্পূর্ণ "অনভিজ্ঞ থাকিয়' কিরূপ দূরে দুরে বাস করেন তাহার 
অপরাপর প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ এই যে, ষথন্‌ দেশের সর্বত্র ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গভর্ণর জেনেরাপ ও ত্তাহার 
পারিষদবর্গ কেবল প্রাচীন সংস্কত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্ছণ এবং নদীয়! ও 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮১ 


ব্রিছতে সংস্কত কাঁলেজ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া বাস্ত বছিলেন। নদীয়া ও 
ত্রিস্থতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হওয়া কর্তব্য কি না, এই চিস্ত! করিতে গিয়! 
তাহাদের বোধ হুইল যে, এত দূরে উত্ত কালেছদ্বয় স্থাপন করিলে তাহাদের 
পরিদর্শন» তত্বাবধান ও উন্নতিবিধানাদি করিবার স্থবিধা হইবে না । কাধীত 
কালেজ ও কলিকাতার মার্রীসা, এই উভয় বিগ্ভালয়ের সমুচিত তত্বাবধান 
করার কঠিনতাও কিয়ৎপরিমাণে তাভাদের এই সংস্কারকে বলবান করিয়। 
থাকিবে । তথন তীাভ'রা কলিকাততে একটি সংস্কত কালেজ হ্কাপনে 
কুতসংকল্প হইলেন। 

১৮২৩ সালে কমিটী অব প-বলিক ইনষ্টকশন্‌ নামে যে কমিটা স্থাপিত 
তয় তাহার প্ররত্তি এই কালেজ গ্পনের ভার অপিত হইন্গ ; এবং ১৮১৩ সাল 
হইতে যে বাধিক এক লক্ষ ক্রয় টাকা জমিতেছিল তাক! তাহাদের ভক্ষে 
অপিত ভইল , তাহারা মভেৎসাহে সংস্কত কালেজ স্থাপন, ছাত্রদ্দিগকে 
বুত্তিদান ও প্রাচীন সংস্কৃত ও 'আরবী গ্রস্থসকল মুদ্রাঙ্ণকাধ্যে অগ্রসর 
হইলেন। এই সকল কার্যের ভন্য কিরূপ ব্যয় হইতে লাগিল তাহার নিদশন 
শ্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'আব্বী “আবিসেন্া” নামক গ্রন্থ 
পুনমুর্দ্রিত করিতে প্রায় ২০১০০* বিশ হাজার টাক ব্যয় হইয়াছিল ; এবং 
ছাত্রদিগের পাঠার্থ পারসী ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অন্বাদ কর। 
হইয়াছিল, হিসাব করিয়া! দেখা গিয়াছে যে, তাহার গ্রত্যেক পষ্ট'তে প্রায় ১৬ 
টাক1 করিয়। বায় পডিয়াছিল । সেই অন্রবাদিত গ্রন্থ সকল আবার ছাত্রের? 
বুঝিতে অসমর্থ ভওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অন্তবাদককে 
মাসিক ৩০০ তিন শত টাকা বেতন দিয়া রাখিতে ভইয়াছিল। অপরদিকে 
মুদ্রিত ও অন্ুবাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে স্তপাকার হইয়া পড়িয়। 
বহিতে লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা ৰাচিল, তাহা 
কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল । এই সকল কারণে অল্পকাল মধ্যেই 
কমিটীর সভ্যদদিগকে মধ্যে মতভেদ উপাস্থত হইল , তাহারা ছুই দল হইয়! 
পড়িলেন । 

১৮২৩ সালে লর্ড আমভাষ্ট গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 
বামমোহুন রায় পুর্ণ হইতেই ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেবার 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ওউদাসীন্য দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত ছিলেন । যখন 
দেখিলেন সেদিকে মনোযোগী না হইয়! গবর্ণমেণ্ট পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাচীন 
বিদ্ধার পুনরুদ্ধার কার্যে প্রভৃত অর্থ ব্যয় করিতে যাইতেছেন, তখন আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না৷ | লর্ড আমহাষ্ঈট বাহারকে নিজের মনের ভাব 
জানাইয়। একখানি পত্র লিখিলেন। এ পত্রের শেষাংশ উদ্ধত করা 
যাইতেছে, দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে সকল 
উন্নত ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের হুদয়কে অধিকার করে নাই, 


৮২ ী রামতন্ুু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


এবং অল্পদিন হইল ইউরোপে প্রবল হইয়াছে, তাহ! সেই ক্ষণজন্মা! যুগ প্রবর্তক 
মহাপুরুষ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন । 
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অর্থ প্যদি ইংরাক্ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ 
হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের 'অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের 
প্রবর্তিত জ্ঞানকে প্রতিঠিত হইতে না দিলেই ভইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই 
অজ্ঞতাকে বাহাল ব্রাখিত। সেইরূপ এদেশীষ্ব্দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে 
রাখা যদি গবর্ণমেণ্টের আকাজ্ষা ও নীতি ভষ, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত 
ভাষাতে শিক্ষ। দেওয়ার ন্যায় তাহার উতৎ্র£তর পায় আর নাই | তৎ-পরিবর্তে 
এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধশন যন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা! বিষয়ে 
উন্নত ও উদ্ধার ব্রীতি অবলখন করা আবশ্টক, যদ্বারা অপরাপর বিষয়ের 
সহিত, গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ব, শারীরস্থান-বিদ্কা ও 
অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষ। দেওয়৷ যাহতে পারে। যে অর্থ 
এখন প্রত্তটবিত কার্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় কর! হইয়াছে, তন্বার। 
ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রত্তিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিষুক্ত 
করিলে ও ইংরাজী শিক্ষার জন্ত একটি কালে স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে 
পুশ্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই 
পুর্বের্বাক্ত উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারে ।” 

স্থবিখ্যাত বিশপ হিবার ( 73181)90 1761১9£ ) এই পত্র লর্ড আমহাষ্টের 
হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । পত্রথাঁনর প্রার্থনা পূর্ণ হইল না! বটে, কিন্তু 


চতুর্থ পরিচেছার ৮৯ 


তাহার ফল প্বরপ এই নিদ্ধান্ণ হুইলে যে, কলকাতার মধ্যস্থলে যে সংস্কৃত 
কালে স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পূর্ব-প্রতিষ্িত মহাবিস্যালয় ব! হিন্দু 
কালেজের জন্ত গৃহ নিশ্মিত হইবে । তদনুসারে ১৮২৪ সালের ২৫শে 
,ফক্ুয়রি সম্মিপিত কাঁলেজ-গুহদ্য়ের ভিত্তি স্থাপিত হইল । 

এই সময়ে আর একটি পরিবর্তন ঘটে । হিন্দু কালেজের জন্য ইহার 
শ্বাপনকালে ষে ১১৩১৭৯ টাঁকা মুলধন রূপে সংগুহীত ভয়, তাহা জোসেফ 
বেরেটে। নামক 'এক ইট!লীদেণীয় সওদাঁগরেব ভস্তে স্তস্ত ছিল । ১৮২৪ সালে 
ববেটে। কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া যাওয়াতে প্র অর্থের অধিকাংশ ন্ঈ 
ঠইয' ২৩০০০ টাকা মাত্র অবশিক্টু থাকে | স্তবাং কালেজ কমিটী নিরুপায় 
ভহযা গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন । গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতে প্রস্তুত হন, 
কিন্তু প্রস্তাব করেন যে» তাহাদের নিযুক্ত কোনও কর্মচারীকে ক'লেজের 
পণ্রদর্শকরূপে নিধুক্ত করিতে হইবে । তদন্সারে তদানীন্তন কমিটা অব 
পবিক ইনষ্রকশনের সম্পাদক এইচ. এই5. উইলসন সাহেব প্রথম পরিদর্শক 
নধুক্ত হন । গবর্ণমেণ্ট প্রথম মাসে ৯০* শত টাকা, পরে .৮*০ খ্রীষ্টা্‌ 
ভইতে ১২৫০ টাক] করিয়। সাহায্য দিতে থাকেন । 

১৮২৮ সালে রাঁমতন্ লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটার স্কুল হইতে হিন্দু 
কলেজে আসিলেন। তখন এই নিয়ম ছিল যে, বধে বধেস্কুল সোসাহটীর 
স্কুল হইতে অগ্রগণ্য ছাত্রের হিন্দু কালেজে আনিত । তাভাদের মধ্যে বাহাদের 
অবন্ত মন্দ, তাহাদের বেতন স্কুল সোসাইটা দিতেন। তাহারা অবৈতনিক 
ছ'রুবপে হিন্দু কালেজে পাঠ করিত। লাহিভী মন্তাশয় সেই শ্রেণীগণ্য 
ছ'ত্রকপে হিন্দু কালেজে আমিলেন। দ্রিগস্বর মিত্রও সেই সক্ষে 'আসিলেন । 
উাহরা আসিয়া চতুর্থ "শ্রণীতে ভন্তি হইলেন। এখানে যে সকল 
সাধায়শর সহিত সম্মিক্সিত হইলেন, তল্মধো বরামগোপাল ঘোষ পরে 
স্ববখাত হইয়াছিলেন। রসিকরুষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপ্পাধ্যায় প্রভৃতি তাহ'র পরবন্তী সময়ের যৌবনস্জদ গণ তথন 
কেহ প্রথম শ্রেণীতে, কেহ দ্বিতীয় [শ্রণীতে, কেহ বা তৃতীয় "শ্রণীতে পাঠ 
কবিতেছিলেন । হেনরী ভিভিয়ান ডিরোভিও (179 291 106:0210) 
নামে একজন ফিবিশী যুবক, তখন প্র শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন । বঙ্গের নবধুগ- 
প্রবন্তক এই 'অসাধরণ প্রতিভাশালী শিক্ষকের কিছু বিবরণ এইখানে দেওয়! 
আবশ্তক ।* 


কেনকী ভিভিয়ান ডিরোজিও 


ভিরোজিও ১৮০৭৯ গ্রী্'বে কলিকাতা ইটালী পল্পপুকুরের সরিছিত 
মামলালীর দরগা নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে 
পোর্তগীজ বংশোৎপন্ন ফিরি । ইভার পিতা জে. স্কট কোম্পানির সওদাগরী 


৮৪ রামতন্থ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


আফিসে একটি বড় কর্ধ ক্িতেন। ইহার আর ছুই ভ্রাতা ও ছই ভগিনী 
ছিলেন। ভিরোজিওর পিতা সচ্ছল অবস্থাতে ফিরিলীসমাজে সম্্রমের সহিত 
বাস করিতেন । কিন্তু সে সময়ে ফিরিক্ষীসমাজে বালকগণ সৎশিক্ষার অভাবে 
প্রার বিকৃত হইয়া উঠিত। ্ডরে'জিওর ভ্যোষ্ঠ সহোদর ফ্রাঙ্ক কুসঙ্গে পড়িয়া 
বিপথে পদার্পণ করেঃ এবং সকল কর্মের বাহির হইয়া ঘায়। দ্বিতীয় 
ক্লাডিয়সকে পিতা! শিক্ষার্থ স্কটুলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভত'ভার পরের 
সংবাদ জানিনা । প্রথমা! ভগিনী সোফিয়? ১৭ বৎসর বয়সে গতাস্থ হন। 
সর্বকনিষ্ঠ এমিলিয়া ডিরোজিওবু প্রতি বিশেষ অন্রক্তা ও সকল বিষয়ে 
তাহার উৎসাহদান্যনী ছিজেন । 

সে সমষে 'ভেবিভ ড্রমগ্ড নামে একভন ক্টটলগু দেশীষ লোক কলিক্ঞাতার 
ধর্মতলাতে একটি স্কুল খুল্সিয়াছিলেন । এই ডরমণ্ড সেই সময়ে একজন বিখাতি 
ব্যক্তি “ছলেন। তাহার ব্রচিত কবিত' সকল সে সমযষে "অনেকের দষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল । হছ্িন্ন তিনি ইংর'জী সাহিত্য এবং দশনশান্দেও 
স্থপণ্ডিত ছিলেন । এপ শুন! হয় যে, ধন্মবিষয়ে আত্মীয় শ্বনের সহিত 
মতভেদ উপস্থিত ভওয়াতে “তিনি চিব্রদ্িনের মত জল্মভূর্ম পারত্যাগ করিষা 
এদেশে আনিফাটিলেন । .য জাধীন চিন্ছ'ব প্রঙ্গাবে ফর'দ বিপ্রবেব 
অভ্যুদয়, সেই স্বাধীন চিন্তা পৃর্ণমাত্রাফ তাভ'র অন্ধরে কাধ করিতেছিল। 
ড্রমণ্ড বিছ্বা'য়ের দ্বার উদঘাটন কৰিলে কিকাতাবাসী ইংরাঁজগণ বলিতে 
লাগিলেন, সেখ;নে পডিলে বালকগণ নাস্সিকতাতে বদ্ধিত হইকে । এই 
ভয়ে অনেকে স্থীয় স্বীয় বালককে ক্টাভার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন ন' 
ভিরো“্গওব্ পিতামাতা সে ভয় করিলেন না | ব'লক ভিরোছ্িও সেই সবুজে 
ভভ্ভি হইলেন । 

ডমগ্ডের প্রতিভার এক প্রকার জ্যেতি ছিল যাহাতে তিনি বালক দিগে: 
চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের 'ভাব তাহাদের হাদ 
ঢালিয়। দিতে পারিতেন । ভীাভার সংশ্রবে আসিয়। বালক ভিবোজিও- 
প্রতিভ] ফুটিয়। উঠিল । চতুর্দশ বর্ষ বযঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাজ কবিয় 
বাতির হইলেন। বাতির ভউ:" কিছুদিন তাহার পিতার আফিসে কেরানীগিটি 
কম্মে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে কিছুর্দিন ভঃগলপুরে তাহার এক ম'সী 
ভবনে বাস করেন। ত্াশ্ার মাসী 'উইলসন নামক একজন শীলকর ইংরাঞ্জ 
বিবাহ করিয়ছিলেন। ভ্াাগলপুরে থাকিবার সময় বালক ভডিরোজিও একাক 
গঙজাতীরে বেড়াইতেন * এবং কবিতা ব্ুচন। করিতেন । তছ্িন্ন তাহা 
জ্ঞান-স্পৃহ। এমনই প্রবল ছিল যে, সেই অল্প বয়সে ইংরাজী সা“হত্য ও দশ 
সম্বন্ধীয় উৎ্রুষ্ট উৎকৃষ্ট সমুদয় গ্রস্থাবলী 'আগ্রহের সহিত পাঠ কর্রতেন। 

সে সময়ে ভাক্তার গ্রাণ্ট (308. 02706) নামে একজন ইংরাজ “ইগিয় 
গেজেট” (]7.019 0:826%5) নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির কক্সিতেন 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮ 


প্র পত্রে ভিরোজিওর লিখিত কবিত৷ ও প্রবন্ধ নকল বাহির হইত । শুনিতে 
গাওয়া যায় মুবিখ্যাত জান্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্টের গ্রন্থ প্রকাশিত 
ইলে ডিরোৌভিও তাহার এক সমালেচন| বাহির করিয়াছিলেন, তাত দেন! 
£ন সময়কার পগ্িতগণ বিস্মিত ভইয়া গিয়াছিলেন। তাভাতে এমন প্রখর 
বীশক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় প!ওয়া গিয়াছিল যে, সকলেই অন্রভব 
করিয়াছিলেন যে, লেগক একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ভাগলপুরে বাস 
কালে ডিরোজিও যে সকল কবিতা লিখিযাছিলেন তষ্মধ্যে থানা ০01 
]100890: নামক কবিতাই স্প্রসিদ্ধ। ভাগলপুরের সন্িকটে নদীগর্ভন্তিত 
ঝঙ্শরা নামক এক অরণ্যময় আশ্রমে এক ফ্বণব বাস করিতেন। ভাতার 
'মশ্রলকে উদ্দেশ করিয়াই ডিরোছিও উক্ক কবিতা রচন। করিয়'ছিলেন । 
এই কবিতা প্রকাশিত হইলে, তদ্ানীজন শিক্ষিত ইংরাজ 'ও বাঙ্গালী সমা্গে 
ডিরোজিওর কবিত্ব-খ্যাতি প্রচার ভইয়া গেল। ১৮২৮ শ্রী'বে ডিরোক্রিও 
ক্রান্চার কবিতাপুস্তক মু্রিত কবিবাব জন্ কলিকাতাতে আসেন । সই সময়ে 
কিন্দুকালেজে একটি শিক্ষকের পদ খালি ভয়ঃ ক্ষল কমিটা সেই পদে 
ডিরোজিওকে নিযুক্ত করেন। ১৮২৮ সালের মার্ট মাসে তিনি তরী পদে 
গ্রৃতিঠিত হন । 

ভিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহ্িতা '9 ইত্তিঘাসের শিক্ষক হইলেন বটে, 
কিন্তু চুম্ধকে যেমন লৌহকে 'আকর্ষণণ করে তেমনি তিনিও 'অপরাপর শ্রণীর 
বালকদিগকে আকুছটু করিলেন । তিনি ক্লে পদার্পণ কব্রিবামাত্র বালকগণ 
তাহার চারি দিকে ঘিরত। তিনি তাহাদ্দিগের সহিত কথা কহিতে 
ভাঁলবাসিতেন । স্কুলের ছুটী হইয়। "গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়! তাহাদিগের 
পাঠে সাহাযা করিতেন , এবৎ নানা বিষয়ে তাহাদের সভিত কথোপকথন 
করিতেন । তাহার কথে'পকথনের এই রীতি ছিল তে? তিনি এক পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া বালকর্দিগকে 'অপর পন্ম অবলম্বন করিতে উৎসাহিত 
করিতেন , এবং ম্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন । এইরূপে 
বালকগণের ব্বাধীন চিস্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি কেবল 
স্কুলের ছুটীর পর বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন না; 
তাহাদিগকে আপনার বাড়িতে যাইতে বলিতেন। সেখানে তাহাদিগের 
সহিত বয়স ভাবে মিশিতেন, নিজের জননী ও ভগিনী এমিলিয়ার 
সহিত তাহাদ্দিগের পরিচষয করিয়। দিতেন এবং বিধিমতে 'আতিথ্য করিতেন । 
রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যাক্, মহেশচন্দ্র ঘোষ, গ্রভৃতি 
কন্তিপয বালক ভিরোজিওর ভবনে সর্বদ। যতায়াত করিত। এক দিনের 
ঘটন। লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শোন! গিয়াছে । একবার তিনি বামগোপাল 
ও দক্ষিণ'রঞ্রনের সঠিত ডিরোজিওর ভবনে গিয়াছিলেন। সেখানে পুর্ব্বোক্ত: 
ছুই জনে তাহাকে চা খাইবার জন্য পীড়াীভি করিয়। ধর্িলেন। তিনি 


৬৬ রামতন্গ লাহিডী ও তত্কালীন বঙ্গসমাজ 


কুলীন ব্রাহ্মণের সন্ভান। ফিরিঙ্গী বাভীতে চা খাইবেন, ইহা কি হইতে 
পারে? ক্তরাং তিনি অন্বীকৃত হইলেন। দক্ষিণারঞ্রন অন্থরোধ , করিয়া 
সন্ত ন। হইয়া বলপ্র যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন লাহিড়ী মহাশয় 
চীৎকণর করিবার উপক্রম করাতে ০ যাত্রা রক্ষ: পাইলেন । সকলে বুঝিতেই 
পারিতেছেন ভিরোজিওর ভবনে হিন্দুকালেছগের অগ্রসর বালকদ্দিশের 
শিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান ভোজনের অভাস হইয়াছিল । 

এই সময়কার আর একটি ঘটন' লাহিডী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন । 
কেবঙ্গ যে ডিরোজিওর ভবনে কলেজের বালকাদগের সম্মিলন হইত তাহ। 
নহে । দক্ষিণারঞ্জনের উদ্যেপে অপবাপর ইউরোপীয়দিগের ভবনেও মধো 
মধ্যে বালকদের নমন্ত্রণ হইত । সে সময়ে হাবডাতে ব্রেভাবেগ ভা 
(79. 7006) ) নামে একজন খ্রীষ্টীয প্রচারক বাস করিতেন । ব্রামমোহন 
রায়ের বন্ধু আভামের সাভায্যে হাউ মহোদযের ভবনে একদিন বালকণ্দগের 
সম্মিলন ভয়। তীভার কক" কুমরী হাউ, দক্ষিণারঞ্জনের প্ররেচনাহে 
লাহিড়ী মহাশয়কে এক গ্রাস শেরি পান করিতে দিলেন । দক্ষিণারঞ্ন 
'আপিয়া কানে কানে ব'ললেন, “ইংরাঁজ সমাজের এই নিয়ম যে, ভদ্রমনহছুলার 
“কছু অণভার বা পান করতে দিলে, তাহা 'অণভার বা পান না! করা অসভ্য", 
অতএব পান লা কর, একবার '৪াধরে স্পর্শ করাও” । লাহিভশ মহ'শয় 
'অনিচ্ছাসন্বে তাহাই করিলেন । এইরূপে কালেজের ছাত্রগণের মধো 
স্থবাপণনের ছার ইনুক্ত হইয়াছিল । 

চকিবপে প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত দলে স্থরাপান প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহার একটু ইতিবুত্ত আছে। সে সমযে স্ুরাপান করা কুসংস্কাব-ভঞজনের 
একট| প্রধান উপায়স্ববপ ছিল । যিনি শান্তর ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম 
পূর্বক প্রকাশ্টভাবে স্থরাপান করিতে পার্রিতেন, তিনি সংস্কারকদলের 
মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন | স্বয়ং ব্রাজা রামমোহন 
রায় পরোক্ষভাবে স্থুর।পান শিক্ষা বিষষে সহায়তা করিয়াছিলেন । ভাহ।র 
এই নিয়ম ছিল যে, তিনি ব্াব্রিকালে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসিয়া 
ইংরাজ" রীতিতে খানা খাইতেন। ইহা! হইতে এদেশীয় কোন কোনও ধনী 
পরিবারে বাত্রিকালে খানা খাইবার রীতি প্রবর্তিত ভইয়াছিল। ব্রাত্রিতে 
ভোজন করিবার বময় রামমোহন রায়ের পরিমিতরূপে স্থরাপাঁন 
করিবার নিয়ম ছিল । তাহাকে কেহ কখন ৭ পরিমিত সীমাকে লঙ্ঘন করিতে 
দেখে নাই। এ বিষয়ে তাহার প্রথর দষ্ট ছিল, একপ শোনা যায় একবার 
একজন শিস্ত কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রবঞ্চন। পূর্ধবক তাহাকে এক গ্লাস 
অধিক সুরা পান করাইয়ছিলেন বলির! তিনি ছয়মাস কাল তাহার মুখ দর্শন 
করেন নাই। 

রাজ! বোধ হয় এ কথাটা চিস্তা করিয়। দেখেন নাই যে, যাহা তাহার 
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পক্ষে পরিমিত-সীমার মধ্যে রক্ষা করা সুসাধ্য ছিল, তাহ! অপরের পক্ষে 
সর্বনাশের কারণ হইতে পারে । পরবর্তী সময়ে ইভার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । এই স্থুরাপান নিবন্ধন আমরা অনেক ভাল ভাল, লোক অকালে 
হারাইযাছি । যাহা হউক, যে সময়ের কথ বলিছেছি সে সময়ে স্থরাপান কৰা 
স্থসংস্কারহইন স্ংস্কীরকদিগের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া ফ্রাড়াইয়াছিল। 
ভক্তিভাজন রাভনারায়ণ বল মহাশয়ের মৃথে শুনিয়াছি, যখন তিনি কিন্দুকালেজে 
পাঠ করেন এবং তাহার বধষঃক্রম ১৯1১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখনি 
তান স্রাপান করিতে শিখিষছিলেন । ত্টাীভার পিতা নন্দকিশোর বঙ্ছু 
রামমোহন রায়ের একজন “শস্য ছিলেন । নন্দকিশোর বস্ত্র মহাশয় একদিন 
শুনিলেন যে, তাহার পুত্বে বন্ধুদের সঙ্গে মিশিযা কখনও কখনও অতিরিক্ত স্ুরা- 
পান করেন তথন তিনি একদিন রাজনারায়ণ বাবুকে গোপনে হাকিয়া 
ঘিজ্ঞাসা করিলেন__“তুমি কি মদ খাও?” তিনি বলিলেন--হা1” । তথন 
কাভার পিতা আলম[রি খুলিযা একটি বোতল ও একটি মদের গ্রাস বাহির 
করিলেন এবং কিঞ্চিৎ সুরা ঢালয়' পুত্রকে পান কর্রতে দিলেন এবং নিজে 
একটু পান করিলেন । বলিলেন-__“ঘখনি স্বর'পান করিবে তখনি আমার সঙ্গে 
পান করিবে, অন্বত্র পান করিবে না 1” ক্বাভার সঙ্গে পান করিলে সন্তান সর্বদা 
পরিমিত সীমার মধোই থাকিবে, বোধ ভয় এইবপ চিন্থা করিয়াই ওপ্রকার 
বলিয়। থাকিবেন । যাহা হউক, এতন্বারা বুঝ! যাইতেছে সে সময়কার সংস্কার 
পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ সুরাপানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং 
ডিরোজিওর শিষ্তগণ অপরাপর দিকে অগ্রসর হওয়ার ন্যায় স্ুুরাপান বিষয়েও 
যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহ! “কিছুই মাশ্চর্যেত্র বিষয় নয়। 

ভিরোজিওর সংশ্রবে আসিয। হিন্দু কালেজের ছাত্রগণের মনে মহা বিপ্রব 
ঘটিতে লাগিল । তিনি তাহাদিগকে লইয়া একাডেমিক এসোসিএশন 
(40800100730 48900196800 ) নামে একটি সভ। স্থাপন করিলেন । তিনি 
তাহার সভাপতিত্ব করিতেন এবং তাহার শিষ্তদল প্রধান বক্তী হইত । এই 
সভা বজদেশের সামাজিক ইতিবুত্তের একটি প্রধান ঘটনা । ইহার বিশেষ 
বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে । 

কালেজের বালকগণের মধ্যে যে নব অগ্নি বলিয়া উঠিল, যে নবজীবনের 
সঞ্চার হইল, তাহা নানাদিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল । লাহিড়ী মভাশয় 
যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, তখন ডিরোজিওর শিস্তগণ একত্র হুইয়া 
« 4১017601007” নামে এক মাসিক ইংরাজী পত্রিকা বাহির করিলেন । 
প্রচলিত হিন্দুধন্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে 
মাধবচন্ত্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখিলেন__“]£ 6009 3৪ 905 10176 
6086 সাও 0025 (000 6119 1006600 01 0৫ 11097651629 17111051810.” 
--প্যদি হৃদয়ের অন্তত্তম তল হইতে কিছুকে ঘ্বণ! করি, তবে তাছ। হিন্দুধর্ম” । 


৮৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন সমাজ 


এরূপ শুনিতে পাওযা যায়, এঁ পত্রিকার ছুই সংখ্যা বাতিক হইলেই ডাক্তাবর 
উইলসন তাহ! বন্ধ করিয়া! দিল্পেন 1 

এই মাধবচন্ত্র মল্লিক পরে ডেপুটী কালেক্টর ভইয়! কুষ্ণনগরে গিয়াছিলেন । 
তাহার বিষয়ে কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় আত্ম-ভীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন :__ 
“কলিকাতা নিবাসী মাধবচন্্র মল্লিক নামে হিন্দুকালেজের একজন ন্ুশিক্ষিত 
ছাত্র এই জেলার (নদীয়। জেলার ) ডেপুটী কালের হইয়া 'আইসেন। 
রামতন্ত বাবুর সহিত তাহার বিশেষ বন্ধতা থাকাতে, তিনি আমাদিগকে 
যথেষ্ট স্নেহ কবিতেন এবং আমরাও তাহাকে গুরুজনের জ্গায় জ্ঞান করিতাম | 
তানি টাদদসভকে নিজালয়ে শ্ীগ্রসাদের স্ুল লইয়া গেলেন এবং তাহার 
উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্রবান হইলেন। আর আমর এখানকার যুবকবৃন্দ 
কুসংক্কার নিবরণেশ ও চরিত্রের সংশোধনের জন্য যে উদ্যোগ করিতেছিলাম, 
সে বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতে লাগিলেন *» 

পরে আবার বলিতেছেন ,__ 

“আমাদের দেশে বহুকাল হইতে স্ররাপাঁন বিশেষ দোষকর ও পাপ-দ্গনক 
বজিয়। কীত্তিত হইয়াছে , এবং মগ্য স্পর্শ করিলে শবীর "অপবিত্র হয, এইরূপ 
বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়া্কে। কিন্ত আমাদের মনে এই স্থির 
হইল নে, যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহ। আদর পূর্বক 
ব্যবহার করিতেছেন, 'তখন ইহা 'অভিত্-জনক কখনই নহে । অতএব ইহ 
পান ন| করিলে, সন্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব কুসংস্কারই ব! কিরূপে 
যাইবে? হিন্দুকাঁলেজেব শিক্ষিত ছাত্গণের মধ্যে যাহার! এদেশের সমাজ- 
সংস্কার কৰিতে ব্রতী ভইয়াছিলেন, ্ঠা্াবা সকলেই স্ুরাপান করিতেন । 
পূর্বের বলিয়াছি, হিন্দুকালেজের স্থশিক্ষিত মাধবচন্ত্র মলিক এখানে ডেপুটি 
কালেক্টর ছিলেন এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট শ্লেহ করিতেন। আমর! চান্সি 
পচ ভন আত্মীয় কখন কখনও তাহার বাসায 'আভারের সঙ্গে মুছু মদিরা পান 
করিতাম এবং বডই সুখী হইতাম |” 

ইনহাতেই সকলে অনুভব করিশে পারিবেন, এদেশের 'ভদ্রলোকের মধ্যে 
স্থরাপানটা। কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ধাহার। প্রথমে এই পথের পথিক 
হন, তাহার! কি ভাবে সে পথে পদাপণ করিয়াছিলেন । তাহারা ইভাকে 
কুসংস্কার-ভঞ্জন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায় মনে করিতেন । 
ভিরোছ্গিওর শিশ্তগণ এই ভাঁবেই ইহাকে অবলম্গন করেন। 

ক্রমে রামতঙ্ছ লাহিড়ী মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন । হিন্দু- 
কাঁলেজে পাঠকালে তিনি স্টামপুকুরের বাস। পরিত্যাগ করির। পাথুরিয়াঘাটাতে 
প্রসন্কুমার ঠাকুরের বৈঠকথানার সন্নিকটে, আপনার জ্যোষ্ঠতাত ঠাকুরদাস 
লাহি্ী মহাশয়ের প্রভাস-ভবনে গিয়া উপস্থিত হন । এই ঠাকুরদাস লাহিড়ী 
মহাশয়ের বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। ইনি কলিকাতাতে নদীয়া রাজের 
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প্রতিনিধিবপে বাম করিতেন। তখন লোকে ইহাকে লাহিড়ী দেওয়ান 
বলিয়! ডভাকিত । ইংরাজ কর্ধচারীদিগেন্র সহিত নদীয়া রাজের যে সমুদয় 
কারবার ছিপ, তাহা ইনিই নিম্পন্জ করিতেন । ইনিও দেওয়ানদিগের বাভীতে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, স্থতবাাং মাতার দিক দিয়! ইহার সহিত লাহিড়ী 
মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখানে লাহিডী মহাশয় যে অধিককাল ছিলেন 
এব্ূপ বোধ হয় ন।; কারণ নিজে ত্রাতৃদ্বয়কে লইয়! স্বতন্ত্র বাস! করিবার পূর্বে 
তিনি স্বীয় জননীর মামাত ভাই হরিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে কিছুদিন 
ছিলেন, এরূপ শুনিয়াছি । 

প্রথম শ্রেণীতে একবৎসর পাঠ করিয়! তিনি ছাত্রবুত্তির প্রার্থী হইলেন। 
তত্কালে কৃতী ছাত্রদিগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়। বৃত্তি দেওয়। হইত । তিনি 
হেয়ারের নিকট বুভি-প্রার্থী হইলে মহাত্ম! হেয়ার ক্তবাহাকে কমিটি অব পাবন্সিক 
ইনষ্টুকশনের সেক্রেটারী ডাক্তার উইলসনের নিকট প্রেরণ করিলেন । ডাক্তার 
উইঞরসন সে সময়ে টশাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন; এবং জেম্স্‌ প্রিন্সেপ নামে 
একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ তাহার সহকারী ছিলেন। ডাক্তার উইলসন প্রিন্সেপের 
উপরে রামতন্ু বাবুকে পরীক্ষা করিবার ভার অর্পণ করিলেন । প্পিব্লেপ পরীক্ষ। 
কাঁরয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি ১৬ টাক বৃত্তি পাইলেন । 

বৃভ্তি পাইয়াই তাহার মনে হইল ষে, রাধাবিলাস ও কালীচরণকে 
কলকাতায় আনিয়। পেখাপডা শিখাইতে হইবে । তরহুসারে কালেজের 
নিকটে স্বতন্ত্র বাস। করিয়। ভ্রাতৃদ্ধয়কে কলিকাতায় আনিলেন । এখনকার 
সহিত তুলনায় তখন কলিকাত। বাসের ব্যয় স্বল্পই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; 
কিন্ত তাহা! হইলেও ষোল টাকাতে তিন জনের বাসা করিয়া থাক? বড় স্ুসাধ্য 
ব্যাপার ছিল না । শীহার! যে প্রকার ক্লেশে দিন যাত্রা নির্বাহ করিতেন, 
শুনিলে এখনকার ছাত্রগণের কিছু জ্ঞানলাভ হইতে পারে । বাসাতে পাচক 
ব৷ ভৃত্য ছিল ন৷ ; ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাঞ্জা, বাজার কর], কুটন। কোট.» 
বাটন! বাটা» বুন্ধন কর প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য আপনাদিগকেই নির্বাহ করিতে 
হইত ; প্রাতে ও রাত্রে ছইবার মাত্র আহার, মধ্যান্কে জল খাবারের পয়সা 
জুটিত নাঃ কাহারও পায়ে জুতা ছিল না; সকলেই পাদুকাহীন পদ্দে স্কুলে 
যাইতেন। হহার উপরে আবার এই সময় হইতে কেশবচন্ছ্রের সাহায্য রহিত 
হইক়াছিল। কেন রহিত হইক্পাছিল বলিতে পারি না) বোধ হয় কৃষ্ণনগরের 
বাড়ীতে বিবাহার্দি দ্বার। পরিবার বুদ্ধি হওয়াতে ব্যয় বুদ্ধি হুইয়াছিল। 
লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন যে» তিনি এক এক সময়ে এরূপ অর্থকুচ্ছের মধ্যে 
পড়িতেন যে, ভাবিয়া কুল কিনারা পাইতেন না । একবার তাহার বদ্ধ 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৭৮ টাকা কর্জ করিলেন । তৎ্পরে 
একবার নিরুপায় হইয়া মহাত্মা হেয়ারের শরণাপন্ন হইতে হইল। হেয়ার 
কাহাকেও বলিবেন না এই প্রতিজ্ঞ করাইয়া, তাকে কিছু অর্থ সাহাব্য 


৯* রামতনু লান্ধিড়ী$9. তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিলেন। তিনি হেয়ারের জীবদদশাতে এ কথ কাহারও নিকট ব্যক্ত 
করেন নাই। 

এই হিন্দু কালেজের শিক্ষার সময়ের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা আছে। এই 
সময়ে একবার তিনি বিষম ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। হেয়ার সংবাদ 
পাইবামাত্র আসিয়া নিজেই তাহার চিকিৎসা! করিতে প্রবৃত্ত ভন। চহয়ারের 
নিকট নানাপ্রকার 'ধধ সর্বদাই থাকিত। একদিন হেয়ার সন্ধ্যার পর রোগীর 
সংবাদ না পাইয়। অধিক রাত্রে লালদীঘর নিকট ভইতে হাটিয়া, এক জঘন্য, 
ছুর্গন্ধময় গলির ভিতর রাম্তন্গ বাবুর বাসাতে 'আসিষা উপস্থিত হইলেন । 
প্রথমে বাসার লোকে ভ্রীহার কণন্বর ও ইংরাজী ভাষা শুনিযা মনে কবিল, 
বুঝি কোনও মাতাল গে:বা দ্বধরে আঘাত করিতেছে, বাই দ্বার খুলিতে বিলম্ব 
করিতে লর্গল। হেয়ার তাঙ্ক। বুঝিতে পারদ হিন্দীতে বলিলেন- "রো 
মত, ভাম হ্যোর সাচ্েব হায় ।” তখন তাহারা ছারু খুলিল। 

হায় হায়! মানব-প্রামিক হেয়ার এই বালক'দগকে ঘেকপ 'ভালবাদিতেন 
এবং তাহাদের জন্য যাহা করিতেন, পিতা মাতাও তাহার অধিক করে না। 

এই সময়েই ইহার 'অনবপ আর একটি ঘটনা ঘটে । 'গ্রকবার হিন্দু- 
কালেছজের একটি ছ*ত্র- শ্দ্রশেথর দেবঃ একদিন সন্ধ্যাকাঁলে প্র সানেবের 
ভবনে হ্যাঁরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিযাছিল। কথা কহিতে করক্কিতে 
সন্ধয। হহয়। গল । আাঁবার মুষলধারাতে বুষ্টি নামলিল। হেয়ার বালকটিকে 
ছ(ভিলেন ম।| তের মিঠইগওয়ালার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে 
মিঠাই খাওয়াইলেন £ এবং শিজে ইত্যবসরে আহার করিয। লইপেন। 
তপরে বৃষ্টি থামলে বলিলেন ;-শচল তোমাকে একটু আছগইযা দিয়া আসি, 
পথে গোরাব! "মাছে, তোমাকে একেলা যাইতে দিতে পরি না।” এই 
বলিষা এক গাছি 'ম্টং লাঠি লইবা 5ন্দশেখরের সম ভিব্য/ভারী »ইলেন্‌। 
বন্ুবাজাবের মাডে 'আসিয়। চঙ্জশেখর বলিলেন-_“আ'পনি আর আসিবেন 
না”; হেযাঁন বলিলেন “না, চল মাধন দন্তের বাক্ষারের নিকট দিয়া 
আসি ।” "আবার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । কালেজের দীঘির কে'ণে আনসয। 
বঞ্ললেন__"আমি দ্াড়াইতেছি, তুমি বাঁও।৮ চন্দ্রশেখর চলিয়। গেল । 
সে বালক তথন পটয়াটোল। লেনে থাকিত। বালকটি আসিয়া দ্বার দিয়া 
বস্ত্র পরিবন্তূন করিতেছে এমন সময়ে শোনা গেল কে দ্বারে আঘাত 
কন্রিতেছে ; লোকে দেখিল হেয়ার । হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন,__৭]৪ 
€01801709৮ 21। ?” চচন্ত্র কি পৌছিয়াছে ?” হায় সে প্রেম ক্িরিপ যাঁকা এতদূর 
বাশটির সঙ্গে আসিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাঃ আবার ভাবে__ছেলেট। ঘরে 
পৌছিঙ্প কি না একবার দেখি ! 

এই উদারচেতা৷ সহ্ৃদয় পুরুষের তবাবধানে রামতনু হিন্কুকালেজে পড়িতে 
লাগিলেন । 


গঞ্চস পরিচ্ছেদ 


প্র।চান ও নবীনের সংঘধণ ও ঘোর দামাঞজিক 
বিপ্লবের সুচন। 


'অজঃপর 'অাজরা বঙগদেশের সামাজিক ইভিযত্তের সঙ্গক্ষণে উপস্থিত 
হইতে চি 1 ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ শ্রাগান্দ পর্যীন্ত বিংশতিবর্ষকে বলের নবযুগের 
প্পকাল বলিষা গণনা কর ঘ উতে পাবে । এই কলের মধো কি বাজনীশতি, 
ক সম7ভ-তি, কি শিক্ষ। বিভাগ, সকলদিগেই নবযগের প্রবর্তন হইয়াছিল । 
হঠার কেন কিঞ্ধিৎ নিদেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে । 

ঈংরাঁকগণ এদেশে বাণিক্যা কর্সিতি আনিসয়! কিনপে বাজা হইব বসিলেন, 
সউ্লবুদ্ত "লব র্ণলা কারবার প্রতযাতান মাই 1 ভাতা ইতিভাস-প'ঠিক 
মরে 'অবণত আছেন কিন্ত “্ণিক্দিগেল ঘনে রজত ব প্রবেশ করা, 
ই্। দুই দশ প্নে পটে মাই । বদিন তাহার বণক ছিলেল, ততদিন 
বিতেন এদেশের লেকের কখ ০:খেক লঙ্গে, উন্নত অবনতির অঙ্গে, 
আমাদের সঙ্থদ্ধ কি % "মর বৈধ বৈধ যেকপ উপাছেই হউক এখন হইতে 
বেপাত্জন করয়। ইস! দশে লাইব এইমার আমাদের ফাদ ।  এইভাব 
পে 'স্প, নিত কনপক্ষের মনে এব" ব্যাক্জনতভ বে কোম্পানির লমুপর কম্মচারীর 
মনে বভাদন প্রবল ছিল । প্রথম প্রন কোশি্পিশাননর কন্মচ।ব্রীগণ এবপ সল্প 
বেন পাইতেন নে, 'সন্গপ স্বর বেহনে ভদ্রলেণন্দজ এত দরছেশে আসে না। 
কন্ত 'সনৈধ ন্মর্থেগ জ্জনের ট্পাধ এত অধিক ছিল যে হাহার প্রলোভনে 


বব্হ!। 


“পাকে এ্রদেশে এ 'সতে ব্যগ্র হই । এহ সকপ কল্মভাকীর 'ধিকাংশকে 
ফ্াক্টুন বা! কুঠীশয়াল; বলত । কুঠাওয।লাগণ কোম্পানিব কুহঠী সকলের 
প:গদশন করিতেন, বাণিক্য দ্রবোর ক্রয় বিক্রযষের শব্বাবধান করিতেন, 
চিসাবপত্র রাখিতেন এবং বিবিপ প্রকারে 'বম্পানির সওদাগরী কার্যের 
সঙাযতা করিতেন । র 
১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি যখন দেওয়ানি সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন 
বালস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির কন্মচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারি 
কার্যের ভার মুরাশদাবাদের মুসলদান গবর্ণমেণ্টের ভস্তেই থাকিল। যখন 
বাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আদিল, তখন কুগীওয়ালাগণই 
কালেক্টর হইয়া ধাড়াইঙ্দেন। তাহার! জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির 
এজেপ্টের ন্যায় সওদাগরীর তন্বাবধান কন্সিতেন, সেই 'সঙ্গে কালেক্টরের 
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কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল 
না । যেন্ধপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা তাহাদের 
মনে প্রবল থাকিল। আমর] দেশের রাজা, প্রজাদিগের স্থুথ ছুঃখের 
জন্গ আমর] দায়ী, এভাব তাহাদের মনে প্রবেশ করিল না। প্রমংণ 
ববরূপ ছিয়াত্তরের মদ্বস্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অগ্রেই বলিয়্াছি 
নবপ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন প্রজাকুলের ছুঙিক্ষ-রলেশ নিবারণের জন্ত 
কিছুই করেন নাই। কেবল তাহা নছে; ইহা! স্মরণ করিতেও ক্লে 
হয় যে, দুভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রল!-সংখ্য'র প্রায় এক 
তৃতীর়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তথাপি রাজস্বের এক কপর্দকও 
ছাড়া হয় নাই। সে্বৎসরে যাঁভা আদায় হইতে পারে নাই পর বৎসরে 
সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়! হইয়াছিল । তদানীন্ন গবর্ণর ওয়ারেণ 
হেষ্টিংস বাহাদুর ১৭৭২ সালে ওরা নবেহ্বর দিবসে ইংলপ্ডের কর্তৃপক্ষকে থে 
পত্র লেখেন তাহাতে রাজস্ব আদায়ের নিম্নালখিত তালিক" প্রগ্ত হওয়া যায। 
১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৪৪৮২৬ টাকা; ১৭৬৯-৭০ সালে ১৩১৪৯-৪৮ টকা, 
১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ দুভ্ভিক্ষের বৎসরে ১৪০০৬০৩০ টাকা; এব: 
১৭৭১-৭২ সালে অর্থ'ৎ দুভি,ক্ষর পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ টাক! |। তবেই 
দেখা যাইতেছে তখন র' জগণ ছুতিক্ষকিষ্ট প্রঙ্গাববন্দের রক্রশোষণ করিতে ছাডেন 
নাই । কেহ প্রশ্ন করিতে পঃরেন, ছুভিক্ষের বৎসরে প্রজ সংখ্যার এক 
ততায়াংশ যদি কালগ্র'সে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে এত রাজত্ব আদায় 
হইল কিরপে?” ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বাভাঁছুর তাহ'র পত্রে বাঁহ। বলিযাছেন 
তাঁত! নিয়ে উদ্ধত করিতেছি £_- 
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অর্থাৎ হুভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাজন্বের যে ক্ষত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৩ 


হইয়াছিল তাহা! অবশিষ্ট ছুই তৃতীয়াংশের নিকট হইতে শুদে আসলে 
বলপুর্ধক আদায় করা হইযাছিল। এই ব্যবভারের স্বপক্ষে হেষ্টিংস বাহাদুর 
এইমাত্র বলিয়াছেন যে, এক্সপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল এবং 
গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাতভাবে এ প্রকারে রাজস্ব গ্মাদায় কব্রিতে আদেশ করেন নাই। 
কিন্ত ইহাতে সংশয় ন:ই, ভাহারা অধীনস্থ কম্মচাক্ীীদিগকে রাজন্ৰের এক 
কপর্দকও ছাডিতে নিষেধ করিয়াছিলেন , এবং এইরূপ গহিত উপায়ে রাজস্ব 
আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন । 


'আমংর মুল বক্তব্য এই যে, ইংরাঁজগণ দেশের রাজানপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও 
বন্তপ্দন রাজার দাযিত্ব 'অন্তভভব করিতে পরেন নাই । রাজাব দায়িত্ব বুঝিলে 
প্রজার প্রতি এপ বাবার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন সামান্ত জমিদার 
দণ্হা করিয়া! থাকেন, তাহা ভীহারা করেন নাই । দেশীয় রাজগণ জর্ববদাই 
দুঠিগ্ষ মহ্বামাবী প্রভৃতি বিপদের সময় রাজন রেহাই দিয়া থাকেন এবং এখনও 
ছিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রাত আছে» একবার ছুভিক্ষের সময় 
গ্রামর জমিদারগণ পর্বত সমান অন্রের শ্ু.প ও শালতী ভরিয়া ডাল বাঁধিয়া 
শত শত দুভিক্ষ গ্রন্থ গ্রজাকে বদিন "আহার করাইয। বাচাইয়াছিলেন। 

এইবপে বনিকদ্িগের রাত! হুইয়। বসতে ও রাঙ্গা কর্তব্য সকল হৃদয়ে 
ধ'রণ করিতে 'অনেক দিন গেল । অপর “দকে প্রজাদিগেরও নূতন রাজাদিগের 
প্র* সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কন্সিতে বহুদিন লাগিল । প্রথম প্রথম এদেশের 
(লক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজেরা এদেশে স্তায়ী ভইয়। বসিতে পারিবেন 
কিনা? পলাণার যুদ্ধে তাভাবরা দেশ ভয় করিলেন বটে, কিন্ত চারিদিকে 
গন্টাবত্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদিগের সহিত বাদ, 
পবদিকে প'শ্চমে ও দাক্ষণ'ত্যে মহারা ট্রায়দিগের ও পূন্দে «গর্দিগের সহিত 
বিরোধ চলিতে লাগিল । দেশের প্লধ্যেও বিষ্ুপুর» বীরহ্দ প্রভৃতি স্থানে 
দলে দলে বিট্বোভশী দেখ! দিতে লাগিল । -৮২৫ পালের মধ্যে এই সকল 
উপদ্রবের অর্ধকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্ীর প্রারস্ত হইতেই 
এদেশীয়গণ 'সচ্ঠভব করিতে লাগিলেন ঘে, ইংরেজবজায স্থায়শ হইল এবং 
তাঙাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজনানসারে গঠিত 
হইতে হইবে। ইংরজ-রাজপুকণগীণও হৃদয়ঙম করিতে লাগিলেন যে, 
ভাবত-সাত্্রাজ্য বকাবস্বীর্ণ হইতে যাইতেছে; এবং সেই সাআাজ্যের দাশ্রিত্বভার 
তাহাদের মন্তকে | 

রাজা ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবন্তন ঘটিক্বা উভয় শ্রেণীর মনে 
একই প্রশ্রের উদয় হইল । রাজার ভাবিতে লাগলেন, কি প্রকারে এদেশ 
শাসন করি, প্রাচীন ব নবীন ঝ্রীতি অনুসারে? গ্রজাগণও চিস্ত। করিতে 
লাগিলেন, কাহাকে এখন 'আলিঙজন করি ;_ প্রাচীনকে বা নবীনকে ? ১৮২৫ 
হইতে ১৮৪৫ সান্প পর্য্যস্ত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার 
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ও মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া এ কাণকে বছগদেশের সামাজিক ইতিবৃত্ের 
সন্ধিক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়'ছি । যেরূপে মীমাংসা! হইয়াছিল তাহা! পরে 
নির্দেশ করিতেছি । 

নৃতন রাজারা যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদিগকে বুয়া! লইতে পাবেন 
নাই, ততদিন কোনও বিভাগেই লঘৃজাবে প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করেন নাই । 
সর্ববিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয'ছেন। রাজনী:, 
বিভাগে সর্বাগ্রে দেখায় কম্মচারীদিগের ছার!» দেশীয় রীতিতেই, সকল কাধা 
করিবার প্রয়াস পাইয়'ছেন। প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীয় ন।ষে- 
দেওযষান নিষুক্ত কর্িয়' ত-হাদের হস্তে রাজন্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন । কিন 
বনহকালের পরাধীনত!ক্রাত দ যিত্ব-হীনত! দ্বার! জাতীয় চরিত্রের এদনি দুর্গত 
হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে এই ন'ফ্েব-দেওয়নগ্ণ মনে করিতেন বিদেশীষের, 
ত বেশ লুটিয়। লইয' যাইবে, অ.নবা লন '.লাকসানের ভাগ্ী নই, স্ুতরা, 
অ'মরা ঘাহা কিছু সংগ্রহ করতে পামি করিয়া লঙ ; এইকপে তাভাদের 
উৎপীড়ুন ও উৎকোচাঁছিতে গোকে এত জংলাতন ভঈয়। উঠিল যে অবশ: 
দে সকল পদ তুলিক়্! দিতে হইল । ক্লু ইবের নয়েখ-দেওযান গোবিন্দরাতমব 
ও হেট্টিংসের দেওয়ান গজগোাবন্দ সিংহের কথ। ্মনেকেই অবগন্ত আছেন, 
এইকূপে কিছুদিন গেল : শেষে, ল্ড কর্ণওয়ান্সিস বাহাছুর এদেশীররদিগকে উদ 
উচ্চ পদ হইতে অপসার্রত কবয়। নেই সকল পর্দে ইউরে'পীয়গণকে গ্তাপ, 
করিলেন। তখন ভইতে এছেশায়গণ অবার্বধ উচ্চপদ ভইছে চাই ভ্ইয় 
ভীন-দশায় পর্তিত হইলেন | তপবে "৮৩ত জাজ পর্ধান্ধ এদেনয়দিগেও 
সেরেক্তাদারের উপরের পদে উচ্ঠিবার অধিকার থাকল ন' | একট কালকে 
এদেনীয়দিগের প্ররূত পতনের কল বর্লিফ। গণা কর' য:ইভে পারে । কার 
এই সময় হইতেই এদেশায়গণ সব্নবিধু। সম্মানের পদ হইশ্ে অধঃকৃত হই 
উন্দতির সম্ভবনা ও হজ্জশিত উচ্চাঞকাজ্ক' ফহতে াবনরিত হস, ক্ষুদে লক্ষ্য € 
ক্ষ্রাশয়তার নধ্যে নিমগ্ন হইলেন । এই ক্ষুদ্র লক্ষা ও ক্ষুদ্রাশয়হ!র গণ 
এদের্ায়গণ এখনও পড়িধ, রহিযছেন | এই লক্ষ্য, [চিন্তা ও আকাজ্জা: 
ক্ষুদ্রতাকে পরাধানতার সর্বশ্রেষ্ঠ শেশচনীয় ফল বণিয়া গণনা করা যাই 
পারে। কারণ কোনও গাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিও 
তাহাদের জাতীয় দশীবন ওহতে মন্ুস্তত্ব ও মহত্ব লাভের স্পুহা 1বলুপ্ধ হই 
যায়। 

আইন আদালত সন্বন্ধেও রাপ্ডার ভয়ে ভয়ে বহক ল যথাসাধ্য প্রাচী 
ব*তি রক্ষা করিয়া চলিয়'ছিলেন | হৃহ। অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে» ১৮০০ খ্রী্াবে 
রঙ ওয়েলেস্লি বিলাত হইতে নবাগত িবিলিয়ানাদগকে এদেশীয় ভাষা ও 
এদেশীয় আইন প্রভৃত্তি শিক্ষ! দিবার জন্য ফে্ট উইলিয়ম কালেজ শ্থাপ। 
করিয়াছিপেন । তণ্তিক্ন বহুবৎসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন ছিদ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯৫ 


পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী রাখার নিয়ম হয়) তাহার! এদেশীয় আইনের 
ব্যাখ্য। কত্রিয়া জজের সাহায্য করিতেন । 


শিক্ষ। বিস্তার বিষয়েও তাহার! যে বহুবৎসর প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলে” 
ত।হাও পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি । এমন কি এদেশীয়ধিগকে চিকিতৎসাশাঙ্জ 
শখাইব'র ভন্ত কিছুপিল জংস্কৃত কালেজের সঙ্গে চরক স্শ্রুতের ক্লাস ও 
মাদ্রাসার সঙ্গে 'আবিসেলর কান রাখ! হইমাছিল। ইভর বিবরণ পরে 
বস্বৃতভাবে দেওষ' ষ:ইবে " 

অতএব ইহা নিশ্চিত ঘে, ইংরাজগণ লখুনভ্ভাবে প্রাচীনেব প্রতি হস্তাপণ 
করেন নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরঙ্রনার্থে, কতক প্রকট ব'জনীতি 
[বাদে তাহার প্রঃরন্থে সর্ধবাবনষে প্রাচীনকে ব্রক্ষ! করিরাই চালতেন । এই 
সান্ধক্ষণেব মধো মভ। তব-বিতরের পর প্রাটীনকে বিপথ্াস্ত করিষ' নবীনের 
প্রততষ্ঠা করা ধইল।॥ ই"ব'জ পক্ষে মেকলে 'ও বেন্টিঞ্ক এই নবধুগের সারাথ 
হইয়,ছিলেন। | 

এই আনলোগ্ন এদেশায়*নগের মনেও উঠিয়াছিল। উাভাবু-ও এই সন্ধিক্ষণে 
(বনগান করিতে ল'গিলেন, প্র্টীন ৪5 নখীন ইহার মধো কান্াকে বরণ 
ক'ওবেনত ভাঙগাদের মনে শিক্ষিত ও 'অগ্রমর বক্তির জর করিলেন (য়, 
প্রাচীনকে বজ্জন করিয়" নবীনকেই বরণ করিতে ভইবে । দেশীয় পঙ্গে 
বামমোহন রাষ, ডের্নিড হেয়ার ও ডিরোদি9 এই পুরুষন্্রয় সারথ্য কার্ষোর 
ভ বরলইয'ছিলেন। 

প্'মমোহন রায় ৮২৩ সালে লঙ আম্ভ:গবে 07 পও লেখেন তাহাকেই 
এই নবধুগের প্রণন সামরক শঙ্খধবনি মনে করা ষাইশে পারে। তিনি যেন 
দ্দেশবাসীদিগের মুখ পুন্ব হইতে পাশ্চমর্দকে ফিরণইয়! দিলেন । তবে 
ইত স্মরণীয় যে, তাহাতে যাভা ছিল অপর কোনও নেস্ডাতে তাহ? হয নাই। 
তিনি নবীনের 'মভাথন, করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা ভুলিয়: লন ন।ই | 
হিন্দুসাতির কো!থার মহত্ব 1তনিন তাহ। পকিক্ষ'ররুপে হৃনয়জম করিয়াছিলেন 
এবং তাহা সবত্রে বক্ষে ধারণ করিয়ান্ছলেন, অথচ পাশ্চাতা বিজ্ঞান, 
পাশ্চাত্যনীতি ও পাশ্চ হয জনহিকৈষণকে 'অঙকরণীয় মনে করিয়।ছিলেন । 
কিন্ত সামাজিক সকল প্রকার বিপ্রবেরই একট' ঘ-ত প্রতিঘাত আছে। 
গ্র'চশীন পক্ষাবলশ্থিগণ এক দ্িকে "অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে 
নবীন পক্ষপাতিগণ ৪ অপরাপকে আতরিক্ত মাত্রাতে গিযাছিলেন। যাহ! কিছু 
প্রাচীন সকলি মন্দ এবং যাত কিছু নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুইয়াছিলেন। ইহার ফল কিরূপ দাড়াইয়াছিল পরে নিদ্দেশ করিতেছি । 

এই নবীনে অতির্রিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। কফবাসি 
বিপ্রবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া! পৌছিয়াছিল। 
১৮২৮ লালে ধাহার! শিক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের 


৯৬ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মনও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসিবিপ্নব- 
জনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অতুযুক্তি হয় না। বঙ্গীয় 
যুবকগণ যখন এ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়। শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন 
এবং প্র সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহাদের মনে এক নব 
আকাঙ্ষ। জাগিতে লাগিপ । সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধশ্ম ও প্রাচীন প্রথ। 
ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাভাদেব মনে প্রবল হইয়া উঠিল । ভাজ, ভাগ, ভাগ, 
এই তীাভাদের মনের ভণব দাডাইল। ইহও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য পক্ষপাতিত্বের 
অন্ততম কারণ । করাসি-খিপ্রবের এই আবেগ বহুবতসর ধরিয়া! বঙ্গসমাজে 
কাধ্য করিয়াছে, তাহার প্রভাব এই স্থদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য কর! গিয়াছে । 

যে ১৮২৮ সালের মার্চমাসে ডিরোভিও হিচ্ফুকালেজের শিক্ষক ভইয়া 
আসিলেন, সেই মাচ্চমাসেই তদানীন্তন গবরর্ণর জেনেরাল লর্ড আমভারষ্ট এদেশ 
পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাহার পদ্দাভিষিক্ত লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক 
সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পরবন্তী ভ্ুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেশিটিহ্ক 
এদেশে পৌছিলেন । বঙ্গে মণকাঞ্চনের যে'গ হইল । একদ্দিকে রামমোহন 
রায়ের প্রবন্তিত ধম্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এবং নবপ্রবন্তিত ইংরাজী 
শিক্ষার উল্মাদিনী শন্তিত অপরদিকে বেনিস্ক বাভাছুরের শুভাগমন,__বিধাতা 
যেন সনয়েপযোগী আয়োকুন কর্রিলেন। 

'এই নবধুগের প্রবর্তনের সময় সর্বোচ্চ প্দাধিষ্ঠিত র।জপুরুষের যে দুইটি 
সদ্গুণের বিশ্ষে প্রয়োজন প্ছল, লর্ড উইপ্লিয়ম বেটটিক্কে সেই গুণঘর় 
পূর্ণমান্রীতে বি্যমান ছিল । তাহাতে কর্তব্য-নিদ্ধারণের পূর্বে ধীরচিত্তা, 
বিচারশীল ত', সকল “দক ছেখিয়। কান করিবার প্রবৃন্ভি, যেমন দেখ! গিয়াছিল, 
কণতবা পথ একবার শিপ্জারিত হইলে তদবলম্বনে দৃঢচিভ্ততা তেমান দুষ্ট 
হইয়াছিল । সহমব্রণ নিবারণ, ঠগীদমন, ইংব্বাজী শিক্ষা প্রচলন, মেডিকেল 
কলেঞ্জ স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় কাঁধ্যে তীহার গুণের সম্যক পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া 1গযাছিল । তিনি এদেশের সর্ধববিধ উন্নতির সহায় ভইবেন এই 
সংকল্প করিয়া রাজকার্যযের 'ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে সপ্ত বসর 
গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ব্রত পালন কর্রক্জাছিলেন । 
এজন্য তিনি তাভার স্বদেশীয়দ্িগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন । 

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিগ্ক এদেশে পদার্পণ করিলে র/মমোহন নায়ের 
কাধ্যোৎ্সাহ বাড়িয়া! গেল। তাহার বন্ধু উইনিয়ম আভাম ত্রীশ্বর বাদ 

২ পৰ্িত্যাগ করিয়। একেশ্বর-বাদীশী হওয়ার পর তাহাকে শ্ীরামপুরের বাণ্তিষ্- 
মিশনারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। তদবধি শ্রীরামপুরের 
মিশনারিগণ র্বামমোহন ব্রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন? এবং বৈরভাবে 
তাহাকে 'আক্রমণ করিতে আরম্ত করেন। এই উপলক্ষে ্ীটায়দিগের সহিত 
রামমোহন রায়ের ঘোরতর বাগ.বুদ্ধ উপস্থিত হয় । রামমোহন রায় উপযু্পরি 


কিল সস দুদিন পাদ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯৭ 


[76০2068 0£ খ৩৪০৪১ 4009915 60 €1)5 00723819  0210810, 
85792087108] 131565280৩ প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অগ্রে 
হিন্ুগণ তাহার বিরোধী ছিলেন, এক্ষণে খ্রীষ্টীয়গণও বিরোধী হইলেন। 
রামমোহন রায় কিছুতেই স্বীয় অভীষ্টপথ পরিতাগ করিবার লোক ছিলেন না । 
মিশনারিগণ আপনাদের প্রেসে তাহার লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ মুদ্রিত করিচে 
অস্বীকৃত হইলে, তিনি ধশ্মতলাতে “ইউনিটেরিয়ান প্রেস” নামে একটি প্রেল 
স্থাপন করিলেন ; হরকর] নামক তদানীম্বন ইংরাজী সংবাদ পত্রের আফিস 
গুহের উপরতলায় তাভংর বন্ধ 'আআডামের জন্য সাপগ্তাতিক উপাসনার ব্যবস্থ। 
করিলেন; আচাধ্যক্সপে আডামের ভরণ পোষণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত 
হলেন ; এবং স্বীয় সঙ্গানগণ ও ব্দ্ধুগণ সহ তাহার উপাসনালয়ে যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন । এইরূপ জনশ্রুতি অ'ছে যে, বন্ধুবর আভডামের ভন 
রামমোহন রায় দশ ভাজার টংক' দিয়াছিলেন | ইহ" তিনি নিজে দিয়াছিলেন, 
কি চাদা তুলিয়! দিয়্াছিলেন বলিতে পর না! বোধ হয় ইচার অধিকাংশ 
ত'ভার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধণদগের মধা হইভে সংগ্রহ করিয়' থাকিবেন । 
লড আমভা্ট বাভাছবরের রাজত্বের প্রাবস্তেই সভমরণ “নবারণের জন্ত যে 
'মান্দোলন উঠিয়াছিল, তাঁভ! 'এই ১৮২৮ স'লেও সম্পূর্ণদপে “নরম্ত হয় নাই । 
সে বিষয়ে বিশিঈট ব্যক্ষিদ্িগের নত জানা, ইঞলগ্ডের গুতৃদিগের সহিত চিঠি 
পত্র লেখ, নানা স্থান হইতে সহমরণ প্রথ! সম্পন্ধীয সংব্দ সংগ্রহ করা 
হইতেছিল । ততৎ্কালের নিজ্জামত আদালতের কোটনি স্ষিথ, ( 000107095 
৭17056]) ) আলেকজ'গ্াব বস (4193820700998 ; আবু, এইচ. রাট্রে 
(3.7, 5৮655) প্রভৃতি (বশিট বিশ বাক্তিগণ এ প্রথা নিবারণের 
জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেন কোন? উচ্চপদস্থ ক্ম্মচার্ী সতর্কতার 
পক্ষাবলম্থন করিয়। বলিয়াছিলেন .ব, প্রথমে নন-রেগুলেশন প্রদেশে চেষ্টা 
কারয়। দেখা উচিত, প্রজার। সহা করে কি না। এই সকল সংবাদ 
ও মত সংগ্রহ করিতে ১০২শ সাল "অতীত ভইয়। গেল । -৮২৮ সালের 
প্রারস্তে লড” আমভাষ্ট লিখিলেন--_“]ু 01011)00 00006 05068801609 10611659 
হান 9৩090 61,905 ০91১৮ 07 678 000881001006 06 ৪017) ড৪2ড 
0078679,] 9100:0989+ 91101) 2.৪ 616 ছা1)10)) 00০৮9 5]19. ঠ0 6106 1০৭০২ 
08769 0 138100%] 1 1626, 0106 171797955 শে £6109001 29৮:0৮1012 
90 6179 187109661068,88009 7৮৮10108 0£ ০05 1007) 0161067-9 11] 
[০৪০০ 61৩ 11201057 00600% 0£ 2 £:90191 00101006100, 200. 86 00 
ভ্ডে 0188) [087:10015 61৪ 0191 93175051079 01 6102 10711991008 
২165 0? ৪66৪০,.৮- অর্থাৎ এরূপ আগা করা যায় যে, শিক্ষ! বিত্তারের গুণে ও 
গবর্ণমেণ্টের কনম্মচারীদিগের চেষ্টার অচিরফালের মধ্যে এই নৃশংস প্রথ। 
তিরোহিত হইবে । বলা বাছণপ্য গবর্ণর জেনেন্বালের এইরূপ মীমাংসা 


৯৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


রামমোহন রয় প্রসৃতি সমাক্ত সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করির়াছিল। 
তাহারা এ বিষগ্ষে আন্দেলন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এখন তাহাদের 
প্রধান কার্য এই হইল যে, কোনও স্থানে কোনও রমণী সহ্মূত৷ হইতেছেন 
এই সংবাদ পাইলেই কতিপয় বৎসর পূর্ধে এই প্রথাকে দমনে রাখিবার জন্য 
যেসকল নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছল, ভাহ! প্রতিপালিত হইল কি না ক্তাহার। 
দেখিবার চে কর্বিতেন, সই কারণে তাহার! দলে দলে সহমরণের শ্কলে 
উপস্থিত থাকিতেন । এই চেষ্টা! এ প্রথা দমনের পক্ষে "অনেক সহায়তা 
করিতে লাগিল । 
এই বতসবের , ০৮২৮ সাল ) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতাৰ 
চিতপুত রোডে ফিরঙ্গী কমল বহু নামক এক ভদ্রলোকের বাতিবের 
সৈঠকথন ভণ্ড লগযা চলথানে ব্রঙ্গাসনাছ প্রতিষ্ট: কবিলেন। একদিন 
,ববিবঃর ব-নমেহন বায থু নর 'মাড়মের উপাসনা হইতে গৃভে গ্রতিনিবৃত্ত 


হইতেছিলেল খন তারি দ চক্তবন্তী ও চন্্রশেখর দেব তাহার গাড়ীতে 
এলেন । প'থমনের ঢন্শখর দর বললেন, বদেওযানঙ্গ বিদেশীমের 


উপপ্জনাতে লাঙ্ররা যাভাষ্শত কর, আমাদের নিজের একট" উপাসন/র বাবস্থা 
ক'ব হয় ন' ** এঈ কথা রঘসোহন রাফ়েব মনে লাগিল । তিনি কালীনাথ 
মুন্নী, দ্বারকন-ঘ ঠ“কুব, মণুরুন,থ মল্লিক প্রভ় ত আত্মীগ-সন্দগুয্ধ বন্ধুগণকে 
আহব।ন ক্রষা এই প্রস্পাল সণন্থিত করিলেন । সকলের স্ম্মতিক্রমে 
স.গ্াভিক ব্রকফেপ সনর্ঘ একটি বাড়ী ভান্ড। কর' স্থির ভইল। ওদন্রসারে 
উন ফিরিল্পী কমল খশ্ঠব বাচা ভাড়া! করিষ তথয় সনাজেব কযা আবস্ত 
তল) প্রীত শনিবার সন্ধ্য লে ব্রঙ্গোপাসন হইত। কাধ্যপ্রণ।লী এইকপ 

॥ প্রথমে ছুই তেলুগু ত্রাণ বেদপাঠ কর্রিতেন । ৎপরে উতসবালন্দ 
পানা উপনদযৎ পণ্ঠ করিতেন । পরে রামচন্দ্র বিগ্বাবাগীশ উপদেশ 
প্রদান করিলে সংগীভাশঙ্কর সভ' ভঙ্গ হইত ॥ তাঁরাচাদ চক্রবন্ভী 'এই প্রথম 
সম।জের সম্পণ্দ, রা | 

ব্রঙ্গলভ' স্থ পিত ভইলে কর্লকাতাব্র হন্দুসমাজ মধ্যে আন্দে!লন উঠিল 
উহাদের 'মনেকে রামমোহন বষের সভার কাধ্যপ্রণালী পরিদশনের ভক্মু 
সভাতে উপস্থিত ভইতে লগিলেন। রামমোহন বায় যে কেবল ব্রাহ্মদমাজ 
স্বপন করিলেন তাহ! নহে, সামাজিক বিষয়ে তাহার আচার ব্যবভাঃ 
তিন্ুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইর়। 
পথে ঘাটে, নপ্বুদের বৈটকথানায়। রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্ববদ! 
কট, বষণ হইত । 

যখন একদিকে এই দকল বাগ বিতগু। ও আন্দোলন চক্সিতেছে তখন, 
হিন্দুকালেজেব মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের হুচন! দৃঈ হইল । ডিরোজিও 
হিন্ুকালেজে পদার্পণ কারির়াই চুম্ধকে যেমন লৌহ্‌কে টানে সেইরূপ কালেজেক 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯৯ 


প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে কিরূপ আকুই করিঘ্/। লইলেন তাহ! 'অগ্রেই 
বঙ্গিয়াছি। এরূপ 'ভ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাজ্রে এরূপ সন্বন্ধ, কেহ কখনও 
দেখে নাই। ডিরোজিও তিন বৎসর মান্র হিন্ুকালেজে ছিলেন, কিন্ত এই 
(তন বৎসরের মধ্যে তাহার শিস্তদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া দিলেন 
যাহা তাহাদের অজরে আমরণ বিছ্কামান ছিল। তীহাদের অনেকেই 
উত্তব্রকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়/ ছিলেন । কিন্ত যিনি যে বিভাগেই 
গিযাছলেন, কই ভিবোোজিওর শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়। ধাইতে পারেন 
নাই। তাহার "দপরাপর প্রধ'ন প্রধ'ন শিষ্কতেব পরিচয় পরে দিব, একজনের 
বিষয় সাধারণের জ্ঞাত নহে এই ভন্ত কিছু বলিতেছি । 

একবার বে"শ্থাই প্রদেশে গিয়। তথাকার প্রার্থনাসঙ্াজের সুযোগ্য ও 
সম্মানিত সভ্য পরুকলগত নারায়ণ মভাদেব পরমানন্দ মন্গাশনের মুখে 
্জানিল এ যে, তাহাদেন যৌবনকালে বোহ্বাই সহরে এক 'অজুত মন্ত্যাসী 
দেখ দিয়াছিলেন। উহার অবলম্িত ন'মটি এখন বিস্বত ভইয়াছি। 
তান ইংরাজী ভাষাতে স্রশিক্ষত ছিলেন । সন্বাপী বোশ্বাই হইতে 
গস্ষবটের অভর্বন্তী কটি€দড প্রদেশে গমন করলেন । কিছুদিন 
পরবে বোহ্বাইপ্য়ুব প্রসিদ্ধ জোন9৪ সংবাদপতে “৯1150591010676 6 
ঢ9৮$2৫৮--দকটটিওয়ীডে অব।দক7” নাম দিব! পত্র সকল মুদ্রিত হইতে 
গাগিল। প্র সকল পত্রে এমন এবজ্ঞত!, রাজন" তিজ্ঞত1 ও লোকচরিত্রদশন- 
ক্ষমতার পব্রিচয় ছিল ফেঃ কয়েকখণনি পত্র মুদ্ুত হইতে না ভইতে চতুর্দিকে 
সেই চর্চা উদ্বিঘ। গেল্জ। ব্রাহপুরমক্ষিগের দুঠিও গেদ্রিকে আকরুঈ হইল। 
কাঁটি€ষাড়ের র-জী অনুসন্ধান ক্রিডে লাগলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। 
ক্রমে সন্ন্যাসী ধর] পরঠিলেন । সন্গা"সী কিছুই গোঁপন করিলেন ন' ; রূ:ঙ্গাকে 
বংললেন, “আপনার প্রসার "্স।নর নিকট আসিয়' কীদে, তাই তাহ'দের 
ছুঃথে দুঃখী হইয়া লিথিরাছি, ইচ্ছ' হয অপনি শাসনকার্যের উন্নাতি করুন, 
নতুবা আপনার যেবপ অভিরু্গ ভয় করুন 1৮ রাজ সন্গ্যাসীকে কারাগানে 
নিক্ষেপ করিলেন । সন্ন্যাসী একবর্ক'্স কার|দও ভোগ কারিলেন। এ্রাদকে 
'দশনয় প্রবল "আন্দোলন চলিল। একবর্য পরে রাঁজ' সন্না'সীকে কারামুক্ত 
করিথা। তীহ্াকে প্রধান মন্র পদ গ্রহণ কারহে অন্করোধ করিলেন । 
সন্গা'সী বলিলেন--“আমার র:জপদের লাঁলপ! নাই, থাকিলে সন্গ্যাসব্রত গ্রহণ 
করিব কেন? তবে মহারাজ বর্দ "দশ তুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে 
পরামর্শ দিতে পারি ।” তদবধি সন্যাসীর রাজত্ব আন্বস্ত হইল। সন্যাসী 
প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে, “পুরাতন উতৎকোচগ্রীহী কম্মচারীদিগকে 
পদচ্যুত করিয়া! তৎ তৎ্ পদে ইংরাজী-শিক্ষিত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কার্ধ্য- 
কলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে ।” তদন্রসারে সন্গ্যাসী 
বোম্বাই সহরে আসিলেন এবং একদল ইংরাজী-শিক্ষিত কর্মচারী লই 
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গেলেন। নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাহা 
মুখে শুনিয়াছি তাহার! প্রায় এক বৎসরকাল সন্ব্যাসীর অধীনে থাকিয়া 
রাজ্যশাসন করিক্লাছিলেন। তৎপরে পুর্ববপদচ্যুত কম্মচারীর্দিগের চক্রান্তে 
রাজার আবার মতিল্রম হুইল এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে, সঙ্্যাসীব্র 
দলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাটিওয়াড ছাভিয়া যাইতে হইবে । তদন্সারে 
সন্্যাসীর সহিত তাহারা সকলে চালয়। 'অঃসিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি 
সন্গ্যাসী তাহাদের নিকট তাভার গুরু :ডরেোনভিওর নাম সর্বদা! করিতেন এবং 
তাহার অশেষ প্রশংসা করিতেন । আমি কালক?ভার় ফিরিয়া রামতচ্ছ 
লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাদের দলের মধ্যে কে সন্গ্যাসব্রত 
লয়! দেশত্যাগা হইয়াছিলেন, তিনি বলতে পারিলেন ন। | 

ডিরোজিওর কাধ্য গ্রহণের পু একবৎসর যাইতে না যাইতে তাহার 
শিস্গণ এক ঘননিবিই দলে পরিণত হইয়! পড়িলেন। এই ১৮২৮ লালের 
মধ্যেই শি্তদলের মনের উপরে সিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহ" 
বিবরণ তৎকালীন কালেছ্েরে «করাণী তরমোহন চট্টোপাধ্যায় মভ:শয় 
লিখিয়া রাখিয়া! গিঘাছেল। তাহ হইতে ডিরোৌজিওর জীবনচরিত লেখক 
মিঃ এভোয়ার্ডঙ +করদংশ উদ্ধৃতি করঃব্রয়াছেন। তাহাতে নিক্লাখত 
বিবরণ প্রাপ্ত হয়| যয় ;-- 
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ডিবোজিও এইরূপ উপাদান লইবা তাহ,ব্র £ 4 02091010 48980019610) ) 
একাডেমিক এসোসিএশনের কার্য আরম্ত কর্রলেন। প্রথমে কিছুদিন 
অন্য কোনও স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মাণিকতলার একটি 
বাটাতে অধিবেশন হইত | ভিরোৌজিও নিজে উত্তর সভার সভাপতি ও উমাচরণ 
বস্তু নাসক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন । রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোঁহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 
ঘরচন্ত্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভাগ্স প্রধান বক্তা, র:মতন লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, 
প্য:বীচাদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্োতাবপে উপস্থিত থাকিতেন। 
এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকধণপ করিয়াছিল যে, 
উহার অধিবেশনে এক এক দিন ভেবিভ হেয়ার, লর্ড উইীলিয়ম বেন্টিক্কের 
প্রাইভেট সেক্রেটারি 001. [38099., পরবন্থী সময়ের এডজুটাণ্ট জেনেরাশ 
001. [03659500, বিশপ কালেজের অধ্যক্ষ 7) 11115 এ্ভৃতি সমন্তান্ত 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন এবং সভাগণের বক্তৃতা শুনিয়! বিম্ময় ও আনন্দ 
প্রকাশ করিতেন । 

এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও 
অসংকুচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ভিরোজিওর 
শিশ্বদিগেক্র মনে স্বাধীন চিস্তার স্পৃহা! উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাহারা 
অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। 
তাহার ফল কিন্ধপ দ্লাড়াইল তাহা পৃব্দক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি )-_ 

গযুখ])9 [017030188 200 0:2.061088 06 31000) 16116019 ০::০ 
010910] 10190060. 9700. 00100.6707760, 200. 97167 02500698 925 
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হিন্দুকাবেনের ঈগপেক্ষাকৃত অধিক খধস্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে 
অপরাপর বালক'দগের মখধো ব্যাপ্ত হইয়া গড । খবরে ঘরে বুদ্ধািগের 
সঞত বালকাদগের বিবাদ, কলহ * তাহা দিগের প্রতি 'আজিড:বকগণের 
তাড়ন। ছপিতে ল।গগন। ডবিড হেষারের চর হাখ্যায়ক গায় পারী?দ 
নিত্র বলেন, “তেলের! উপনমনকালে ইপব*ত হতে চাহিত নাঃ অনেকে 
উপবাীত ত্যাগ করিতে ঢযাতত » আনেকে সঙ্ক্য।তআহ্িক পরিহ্কা'গ 
কারয়াছিল? তাঙ্চাদিগক বলশ্রনল্ম ঠাকুরঘ্তে প্রাবিই কবিয়া "দলে "ভাহার। 
বসিয়। সন্ধ্'-গাহ্িকের পরিনতে ভোমরের হলিফড গ্রন্থ হতে উদ্ধত অংশ 
সকল আবৃত্তি কারিত।” আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিযাছি যে, 
অনেক বালক হহা অপেন্।া ৪ আঁতি'রক্ত সীমাতে যাইত £ তাহার। রাজপথে 
যাইবার সময়, মুণ্ডত-মন্তক ফোটাধারা তাঙ্গণ পণ্ডিত পদৌোথিলেই তাঞদিগকে 
বিরক্ত করিবার জন্য “আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগে?” বলিয়া 
চীৎকার করিত। কেহ কেহ শ্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া 
'প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, “এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি, 
এই বলির! পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিক] মুখে দিত। 

তখন সহরে বুন্দাবন ঘোষাল নামে এক দক্িদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সেব্রাঙ্গণের 
কাজকশ্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাঙ্গান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের 
বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ধরে দিয়া আনিত। সে 
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বলিয়। বেড়াইত যে, ডিরৌজিও ছেলেদ্িগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধম্মাধশ্ম 
নাই, পিতামা তকে মান্ত কর অবশ্ঠ কর্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে 
দোষ নাই ; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওব শভগিনীর বিবাহ 
হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি । ক্রমে সহরে একট হুলুগ্গুল পড়িয়া গেল । হিন্দু 
কালেজের কমিটা প্রথমে হেড মার ভি. আন্লসলেম স'ভেবকে সতর্ক কৰিয়া 
লেন, যেন মাষ্টাঝেরা। স্কুলেব সময় ব। পর সময়ে বালকদ্িগের সহিত ধণ্ম 
বিষয়ে কথোপকথন ন। করেন । হেড মাঁঈ!র ডিরোজিওব উপরে চটিয়! গেলেন। 
একদিন ভব জিও তাহার কোর +পবরএ দিবার জন্য হেড মাষ্টারের নিকট 
এলেন, তথন মহাত্স। হয়ার সেশানে দণ্ডায়মান । 'আম্নজ্ম সাক্কেব উক্ত 
কার্ধ্য বিধরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁত ধরিয়া ডিরোডিওকে মাকিতে গেলেন । 
ডিরোরিও সরিয়্' দ্াডাইলেন । হখন অ'ন্পলেম রাগিয়া হেয়ারকে খাদামুদে 
বলযা গালি দ্িলেন। “হয়'র হাসিয়া! বলিলেন_ কার ছোসামুদে +” 
ভেয়'রেব অপরাধ এই যে» তিনি ডিরোদি «বর শক্ষাপ্রণ।শী মতি তক 
বালয়। মনে ক'বুতেন এবং তাকাকে ভালবাঁসিতেন । িন্দুস্ুল কামটা আবার 
শদেশ কারলে- “এ, শক্ষকেবা বালকাদগের স'হত ধম্মীবষয়ে আলে:'চনা 
ক.বতে পাঝিবেশ ন। এবং স্কলথরে খ!ব।র আনয়। খাইতে পারবেন না। 

একাদকে খন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে ভথন হপবকে ১৮৯৯ লে 
এঠা। ডসেম্বব মহামাতি ল্ উইলিখশ বেন্টিঙ্ক সতীদ'্ভ নিধারণ শারয়া 
নন লাথত আদেশ প্রচার করিলেন :-- 
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ইহার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১-ই নাখ দবসে রামমোজন 
বায় তাহার নবনিশ্মিত গুভে ব্রহ্ষদভাকে স্থাপন কারশেন । এতিষ্ঠার দিনে 
সেই ভবনের ট্রঃডীড, হইতে বচন উদ্ধত ক্যা বাঁলয়। দে ওফ হইল যে এ 
ভবন জাতি বর্ণ জন্প্রদায় নিব্বিশেষে মক্ষল 'অ্রণীর মানবের ব্যবহাবার্থ 
থাকিবে , এবং [শখানে একমান্ধ নিরাকার সত্যস্ববপ পরমেশ্বরের উপাসনা 
হইবে 3 তগ্চিন্ন তথায় কোনও পরিমিত দেবতার পুভ? হইবে ন।। 

উক্ত উভয় ঘটনাতে কলিকাতাবাসী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত 
করিয়া তুলিল। রাধাকান্ত দেব সারথি হইয়া ধশ্মসভা নামে এক সভা স্থাপন 
করিলেন । মতিলাল শীল কলুটোলাতে তাহার এক শাঁখ! ধূর্মসভ। স্থাপন 


১৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিলেন । ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পূর্ব হইতেই চন্ড্রিকার সম্পাদক 
রূপে কার্ধ্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সনাতন 
হিন্দুধশ্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে দিন ধর্মসভার অধিবেশন হুইত সে 
দিন সহরের ধনীদের গাড়ীতে রাজপথ পূর্ণ হুইব়া যাইত । সভাতে সমবেত 
সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিষ! বলিতেন যে, তাহাবা অনেক দিন রামমোহন 
রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আদিতেছেন, আর উপেক্ষা! 
করিবেন ন।, এবার তাহাকে সমূলে +বনাশ করিবেন । এই আক্রোশ কার্য্যেও 
প্রকাশ পাইতে লাগিল । তাহার, রঁনমোহন রায়ের দলস্ক ব্যক্তিদিগকে 
সমাজচ্যুত করিবার জন্ত বন্পরিকর হইলেন । এমন কি যে সকল ব্রাহ্ধণ 
পণ্ডিত তাহার দলস্ঘ লোকদিগের ভবনে বিদায় আদায় গ্রহণ করিতেন, 
তাহাদ্দিগকেও বজ্জন কর্রতে প্রবৃস্ত হইলেন । 

এইরূপে সমাজ মধ্যে মান্লিন ভঠিয়! গেল । রামমোহন বায় অবিচলিত 
চিত্তে আপনার কতিপয় বদ্ধ সমভিব্যঙারে নবগ্রতিচিত সমাজে গিয়' 
উপাসনাদি করিতে লাগিশপেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, 
তাহার এই নিয়ম ছিল যে»াঁতনি উপাঁসন| মন্দিরে আসবার সময়ে পদব্রজে 
আসনিতেন, ফিরিবর সময 'নহঃ গণ্ডীতে ফিরিতেন । গাড়ীতে যাইবার 
সময় কোন কোনও প্রিন পথের লোকে ইট পাথর, কাদ! ছুড়িয়! মারিত ও 
বাপাস্ত করিত; শিনি নাকি ভামিয়! গাড়ীর ছার টানিয়। দিতেন ও 
বলতেন, “চকাচম্যান হেঁকে মাও" । সতীদ/হনিবারণ ও ব্রঙ্গসভা স্থাপন 
নিবন্ধন কলপিকাতাবাসণী হিন্দুগণের মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে, 
দতীদশহ নিবারণ-ববয়ঞক আইন রদ করিবার জন্ত এক আবেদন পত্রে 
বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর হইতে লাগিল । রামমোহন রার লর্ড উইলিয়ম 
বেটিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের ভ্ভা ধন্যবাদ প্রদান করিবার উদ্দেশ্টে যে 
অভিনন্দন পত্র লিখলেন ন্রাভাতে তহাব কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ 
স্বাক্ষর করিলেন না । 

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়। "গল । ইতি মধ্যে স্ববিখ্যাত গ্রীষীর় মিশনারি 
আলেকজাগ্ডার ভফ কলিকাতাতে পদার্পণ করিলেন । তখন রামমোহন 
রায় বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন। ডফ রামমোহন রায়ের 
সহিত কথাবান্ত! কহিয়া অন্ভব করিলেন যে, এদেশে ইংরাজী স্কুল স্থাপন 
করিয়া ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়! শ্রীধশ্ম প্রচার কৰিতে হইবে । তদন্রসারে 
তিনি এক প্রকার স্কটপগুস্থিত কর্তপক্ষের অনভিমতে একটি ইংরাজী 
স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন | রামমোহন রায় সেজন্ত ব্রা্ষসমাজের 
পূর্ব ব্যবহৃত ফিরিঙ্গী কমল বন্ুর বাড়ী নামক বাটী স্থির করিয়া দিলেন; 
এবং প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়! দিলেন। সেই কতিপয় ছাত্রের মধ্যে 
ক্ষেঅরমোহন চট্টোপাধ্যায় পরে সহরের বড়লোক হইয়াছিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১০৪৫ 


ডফ স্কুলস্থাপন করিয়' নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশয়ে 
ব্তমান হিন্দুকালেজের সন্নিকটে বাস' করিয়। ব্ত'ত। দিতে আরম্ভ করিলেন । 

রামমোহন রায় ভফকে স্বীয় কাধ্যে প্রতিষিত করিয়। দিষ। বিলাত যাত্র। 
কারলেন। কালেজের বালকের! অনেকে ডফ 'ও ভিয়ালটির বকুতাতে 
উপস্থিত হইতে লাগিল । ইহাও হিন্দুকালেজ কমিটির পক্ষে অসহনীয় ভইয়! 
উঠিল । তাভারা আদেশ প্রচার কর্সিলেন যে, কালেছের বইলকগণ কোনও 
বক্তৃত। শুনিতে যাইতে পারিবে ন! । এই "আদেশ প্রচার হইলে চারি দিকে 
লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকেব স্বাীন চিন্তার উপরে এতট! 
হাত দেওয়। কাহারও সহা হইল ন1 | 

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রেল ম'সে কালেজ কমিটার হিন্দুসভ্যগণ 
ভিরোজিওকে তাডংইবার হ্ম্ত বদ্ধপরিকর হইয়া ফধাডাইলেন। স্বীয় 
কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের পিতামহ স্তরপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন সভাশয় তিন্দু- 
সভ্যগণের মুখ-পাত্র স্ববপ হইয়া! এক বিশেষ অন্রোধপন্ত্র প্রেরণ করিয়' 
সভ1 ডাকিলেন। শ্রী সভায় এই প্রগ্ন উঠিল_ডিরোিওর স্বভাব চরিত্র 
একপ কি ন। এঘং তাভার সংসগে বালকদিগেব এবপ 'অপকার হইতেছে 
কি ন"» যাহাতে তাহাকে আব শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত বোধ 
হয না? ভাঁক্তাব উইলসন ও মহামতি ভেষ:র ডিবো'জওর সপক্ষে মত দিলেন, 
এবং 2হন্দুসভ্যগণের 'অনেকেও এতট। বলিতে গ্রস্থত হইলেন না । অবশেষে 
এই প্রস্তাব ত্যাগ করিযা আর একভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল যে, 
দণায় সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ভিবেযাজও শিক্ষককপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে 
কালেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইজসনও ভেযার দেশীয় সমাজের ভ্বস্থা 
বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ বিষয়ে স'হসের সাহুত কিছু বলতে 
পান্সিলেন ন'ঃ শ্ুহরং কোনও পক্ষে হই মত গরকাশ করিলেন না। 
অধিকাংশের মতে ডিরোজিওকে পদচ্যত কর স্থির হইল । 

ডাক্তার উইলসন ডিরোজিওকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
পদত্যাগ করিয়া পত্র 1লখিলেন। তীহার প্রতি যে যে দোষারপ করা 
হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢতার সাহত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন 
তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন ন!ইঃ তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ ছুই 
যুক্তি তুলিয়া! বালকদিগকে বিচ!র করিতে উৎসাহত করিয়াছেন বটে ? ভ্রাতা 
ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এপ অদুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই, 
এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দ্বেওয়। দুরে থাক, সেরূপ ব্যবহার 
কোনও বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন । 

ডিরোজিও কালেজ পরিত্যাগ পূর্ববক ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামক একখান দৈনিক 
সংবাদ পত্র বাহির করিয়! তাহার সম্পাদনে নিষুক্ত হইলেন। প্র কাগজ ত্ববায় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ডিরোলিও কলিকাত'র ফিরিলীদলের এক জন ন্তে! 


১০৬ রামতম্ লাহিভী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তৎপরে যে করেেকমাস তিনি জীবিত ছিলেন, 
সে সময়ের মধ ফিরিঙ্গীপমাজের উন্নতির জন্য যে কিছু 'নুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে 
তিনি একজন বিশিষ্ট বাক্তি থাকিতেন। তাহাকে ছাড়িয়। কোনও কাজ 
হইতনা। এইরূপে খাটিতে থাটিতে ১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার 
তিনি ছুরারে"গ্য ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি 
রোৌগশয্যায় শয়ান ছলেন। তাহার পীডার সংবাদ পাইধামাত্র, মহেশ চক্র 
“ঘাঁষ, কৃষ্ণমে”ইন বন্দ্যোপ:ধা!য়, রামগোঃল “ঘাষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধায় 
প্রভৃতি তাভার শি্তদল অ:সিষা উপাস্ত হইল; এবং দিন রাত্রি পাঁডয়! 
উহার সেব। করিতে লাখিল। কপ্ক এক্ছুতেই তাহার গাবন রক্ষা হইল শা । 
২৪শে ডিসেম্বর প্রাণবায় তার ছেঙকে পরিত্যাগ করিয়। গেল। ইভার 
পরে ইষ্ট ইণ্ডিযান কগন্জ একজন ম্মপদার্থ ইংরাদের ভক্দে গেল। সে বাক্তি 
ভিরোছিওর ম'ত। ও ভ গনীকে ধনে প্রাণে সারা করিশ। কয়েক বৎসরের 
মধ্ো তীাভাব] জন্মের মত সম নসাগিরবক্ষে চিএাবিশ্থতির তলে ডুবিযা গেলেন । 
ডিরোজিও অন্তত হইলে কিছুদিন তার স্থতচিহ শ্াপনের প্রস্থাৰ 
চণ্লয়াছিল ; এবং তদর্থ একটি কমিটিও গঠিত *ইয়াছল; কিন্তু কল'কন্তে 
সকলি মিলাইয়া গেল । নবাবন্দের একগন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষ'-গুরুর 
হ্ধনত্রেও রহিল নী 

ভিরোিও হচিন্ুকালেড ছ ডি! গেলেন বটে, কিন্ক যে তবন্গ তুলিয়া 
দিয় গেলেন বাত! অ'ব থামল ন!। -৮৩১ সালের ২৩ আগ তর 
শ্রিশ্তগণ এক ভা ফিভ্রট বক্ধহয় বসিলেন। সে সময়ে ক্রঞমোহন্‌ 
বন্দোপি,ধা য়ের ভবনে 'ছবো[ভিওর শিশ্কদলের একটা .ডঢ' ছল । উত্ত “বস 
কুধমোভনের অন্যপ ক্রি কলে তাহার সবক বন্ধুগণ সেখানে ভুটিলেন। তখন 
তাহাদের সর্বগ্ূধান সংসাহসের কম্ম ছিল মুসলমানের কুটি ও বাজার ভইতে 
“দ্ধ করা মাংস 'জানিম খাওষা। ইরূপ আহারের পর হাঁডগুলি 
প খ্বস্ক এক গৃহত্ের ভবনে ফেলিয়। দিয়) নবকদল চশৎক'র করিতে লাগিলেন, 
“এ গোভাভ, শ্রী গোহাড ।” আব কোথায় দায়! সমদয পলীস্থ হিন্দুগণ ম'র 
মর শবে বাতির হইয়। গাডিলেন। বুবন্দল থিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন 
কাখলেন। তঙ্পরে প্রাতবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া রুঞ্চমোহনের মাচামহ 
রামজয় কিছ্খ'ভুষণ মহাশয়কে ধবিয়! বসিল-“আপনার দৌতিত্রকে বচ্জন 
কারতে হউবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব ন11” ব্রতক্ষণ স্বীয় দৌহিত্রের 
প্রতি কোপে অধীর হইয়া গেলেন। বেচাবা রুঞ্মোহন এ সকলের 
কিছুই জানেন ন'। তিনি সায়ংকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর 
আশ্রয় পাইলেন না। সে রাত্রে যান কোথায়, উপায়াস্তর না পাইয়! 
স্বীয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তখন কষ্ণমোহন ও 
রসিককৃষ্ণ মলিক হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কষঃমোহছন এই 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ০৬৭ 


বৎসবের মে মাস হইতে [0500179 নামে এক সংবদ্দপত্র গ্রচার করিতে 
আরম্ভ বরেন। সেই পত্রে তিনি নিধ্যাতনকারী হিন্দুদিগের প্রত্তি উপহাস 
-বিজ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন । নব্যদলের সমরভেরী বাজিয়৷ উঠিল। 

১৮৩২ সালের ২৮ মাগঞ্টের [000119: পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে, 
ডিরোছিওর শিষ্কদলের একজন অগ্রগণ্য ব্ন্তি মহেশচক্র ঘোষ খুষ্টধম্মে 
দীক্ষিত ভইক়্াছেন। মহেশ বানাকালে 'মতান্দধ ছেঠা, ইয়ার ও উচ্ছঙ্খল 
বলিষ। খদিত ছিলেন। একারণে র'মগোপাল ঘোষ তাহার সঙ্গে বড় 
মশিতেন না । কিন্ত ভিব্রোজিওব সশশ্রবে আসয়া মহেশ্র জীবনে 
প্রিবর্তন ঘটিয়াছিল। তিন ধম্মানরাগ ও সচ্চব্রিত্রতাগুণে সকলের শ্রদ্ধার 
পাত্র হইয়াছিলেন। 

সই ১৮৩২ সালে ১*ই 'অক্টোবব কুষ্চমে হন বন্দ্যোপাধায় শ্ীইূধন্মে 
দীক্ষিত হইলেন । সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি তখন এবপ জনবরব 
টঠিযাছিল যে, 'তন্দুকালেলের সমুদয় 'ভ'ল ভাল ছাত্র খ্রীষ্টধন্ম অবলম্বন 
করবে । 

১৮৩০ সালে লাহিডী মভাশয কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়! হিন্দুকালেজে 
শক্ষকত| পদ গ্রহণ কণ্রলেন। এই বত্নরে বামমোভন রায় ইংলগডের 
ব্রই্ুলন্গনব ২৭শে সেপ্টেম্বর .দহ্তাগ কবিলেন £ এবং ব্র'মমোহন রায়ের 
চেক্টায ও মহাঁসতি লড উইলিষম বেনিঙ্ষের পরমর্শে, গবর্ণমেপ্টের অধীনে 
উচ্চ উচে পদ এদেনীয় ইংরাল* শিক্দিত বাকভ্তদিগের চন্য উন্মুক্ত হইল । 
ট্রসালে ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীব সনন্দ পুনগ্র্ণের সময পালেমেণ্ট মহাসভ। 
ভারৃতশাসনের উক্সাতাবধানেযষ উদ্দেশে এক নইন আইন লিপিবদ্ধ কবেন। 
তাহার ৮৭ ধারাতে লিখিত £ইল :-__ 
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লড কর্ণওয়ালিসেব সময় হইতে এদেশীয়গণ ভাজার বড় হইলেও 
সেবেশ্থানাবের উদ্ধে উঠিতে পারিতেন না । এমন কি রামমোহন রায়ও পদে 
উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই । [াতনি বিলাতবাসকালে এদেশ শাসন 
ল্বন্ধে যে যে পরামশ দ্রিষাছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার 
বিষয়ে বিশেষরূপে অন্ররোধ করিয়াছিলেন । এই বিধি প্রচার হওষার পর সে 
দ্বার উন্মুক্ত হইল । এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হুইতে ইংরাজী-শিক্ষিত 


১০৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ব্যক্তিদিগকে ডেপুটী মাজিষ্রেটে ও ডেপুটী কালেক্টর কর! হইতে লাগিল। 
অতএব এই ১৮৩৩ সাল হইতে এদেণীয়দিগের বক্ষ হইতে একথশনি পাথর 
তোলা হইল। ম্বখের বিষয় সে সময় হইতে এদেশীয়পিগকে যে অধিকার 
দেওয়। হইয়াছে তাতাব্রা তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্্যুত এ সকল্গ' 
পদকে গৌব্বান্বিত করিয়াছেন । 


যষ্ট গরিচ্ছেদ 
রামতন্ু লাহিড়ীর €যৌবন-স্ুহৃদগণ ব। 
নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ 


শিক্ষকশ্রে্ঠ ভিরোিওর প্র্তভার ক্যেতির দ্বারা আকুষ্ট হইয় হিন্দু- 
কালেজের যুবক ছাত্রগণ কিরূপে ক্টাহাকে 'আবেগন করিয়াছিল এবং 
তাহাকে গুরুবপে বরণ কারয়াছিল আশা ক'ব তাহা সকলে '£ক প্রকার হাদয়শ্গম 
করিতে পাব্রিয়াছেন। একপ ব্যাপার ভৎপুব্বে বং তৎপবে বঙ্গদেশে আর 
কখনও দৃঈ হয় নাই | বালকদিগের মধো আবার কতকগু'্ল যেতীাহ'র দিকে 
বিশেষপে আকৃই হহয।ছিল তাহা এক প্রকার উল্লেখ কর' হইয়াছে । হভার' 
বিদ্যালয়ে তাভাঁর সঙ্গল"ভ করিয়। তৃপ্তু না 5ইয়া তাহার ভবনে সর্ধবদ! ব'তায়াত 
করিত । অনেকে সেভন্ত গুরুজনের হস্তে কঠিন নিগ্রত অহা করিত তথাপি 
যাইতে বিরত হইত না। এই সকল বালকের চিত্তেই ডিরোজিণর প্রভাব 
প্রধানরূপে কাব্য করিয়াছিল; ইহাদের সকলেই তাহার একাডেমিক 
এসোসিয়েশনের সভ্য হইয়া ছল $ ইহাদের অনেকে রোগশয্যায় তাহার চসেবা 
কারয়াছিল। রামতন্ত লাহিড়া মহাশয় এই দলের কনিষ্ঠ ভ্রাত। ছিলেন 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না । তিনি প্রতিভাবলে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে, র“সককরুষ্ণ 
মল্লিক», কুঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা বামগোপাল ঘোষের সমকক্ষ 
ছিলেন না, বরং অনেক বিষয়ে ইভাদ্দিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও উপদেষ্টার 
সায় জ্ঞান করিতেন । কিন্ত তাহা হইলেও চরিত্রের গুণে লাহিড়ী 
মহাশয় ইহাদের সকলের গভার শ্লীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইচাদের 
সকল কাম্যে তিনি সঙ্গে থাকিতেন; সকল চিন্তা ও শ্রমের অংশী হইতেন £ 
এবং ভিকরোজিওর উপদেশের অন্সরণে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। পাঠদ্দশার পরে ও বৌবনের কাধ্যক্ষেত্রে ইহাদের বন্ধত! 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৩৯ 


অক্ষুপ্ন ছিল। কেবল যৌবন কেন ইহাদের অধিকাংশের সহিত বাদ্ধক্যেও 
লাহিড়ী মহাশয়ের অতি গভীর ল্লীতি ও গ্রগাচ আত্মীয়তা বিছ্যমান ছিল। 
বালোর সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ প্রগাঢ বন্ধৃতা বহমান সময়ে অসম্ভব 
ছইয়াছে। 

অতঃপর লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-স্বহৃদ্গণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট 
ব্যক্তির জীবনচরিত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে যাইতেছি। 


কষ্ণমে!হুন বন্দ্যোপাধ্যায় 

ইনি ডিরোজিওর শিস্ভগণ ও লাহিডী মহাশয়ের যোবন-ম্বহৃদ্গণের মধ্যে 
সবনা গ্রগণা বাক্তি। ১৮১৩ সালে কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্তানে বর্তমান 
বেচচাটুর্যের স্্রটে মাতামকের আলয়ে ইহার জন্ম হয়। ই'হাব মাতামহের 
নাম বামজয় বিদ্যাভূষণ । বিদ্যাভূষণ মহাশয় কল্লিকাতাঁর ভৎকাল প্রসিদ্ধ 
ধনী, যোডাসাকো নিবাসী, শাস্তিরাম সিংহের ভবনে সভাপশ্ডিত ছিলেন । 
এই শাস্থিরাম সিংহ মহাভারত-প্রকাশক স্ুবিখ্যাত কাঁশীপ্রসন্ন সিংহের 
পিতামত । কৃষ্খমোহনে্র পিতার নাম জীবনকঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাহার 
নিবাস ২৪ পরগণার নবগ্রাম নামক গ্রামে ছিল । জ্রীবনকুঞ্জ কুলীন ব্রাহ্মণের 
সন্থান ছিলেন ; এবং বিগ্াভৃষণ মহাশযের ছুহ্িত শ্রীমহী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়। শ্বশ্চরালযেই বাম কত্বিতেন । সখানে তাহার কৃষ্ণমোহন ব্যতীত আর 
তইটি পুত্র ও একটি কন্য। জন্মে । পুত্র ছুইটির নাম ভূবনমোঠন, ইনি সর্বজ্যেন, 
সনবকনিষ্ঠ কালীম্বোেহভন । ইনি কষ্চমোহনের পদবীর অনুসরণ করিয়া পরে 
শ্বীগুধর্ম অখলদ্বন করিয়াছিলেন । কন্তাটির শিবনারায়ণ দাসের লেন নিবাসী 
হরনাথ চট্টরোপাধ্যাযেব সহিত বিবাভ হইয়াছিল। তাহার পুত্র মন্,জ্যল 
চট্টোপাধ্যায় পরে গবর্ণমেপ্টের অধীনে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ভইযাছিলেন। 

বংশরুদ্ধি হওয়াতে জীবনরুঞ্জের শ্বশুরালষে বাদ কর। ক্লেশকব হইয়া 
উঠিল । তিনি ক্রমে শ্বশুরালয ত্যাগ করিষা গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেনে একটি 
স্বত্ত্ব আবাসবাটী নির্মাণ পূর্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি 
কুলীনের সন্তান, সেরূপ বিগ্ভাসাধ্য কিছুই ছিল না, সুতরাং তাহাকে অতি 
ক্লেশে নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত । এবপ শুনিয়াছি, পতিপরাক্পণ। 
স্বধন্মনিরত। শ্রীমতী দেবী গৃহকার্ধা সমাধা করিয়। বিশ্রামার্থ যেকিছু সময় 
পাইতেন, সেই সময়ে কাটনা কাটিয়!, বেটের দড়ি পাকা ইয়া» পৈতার স্থত। 
প্রস্বত করিয়। কিছু কিছু উপার্জন করিতেন, তন্বারা' পতির সংসারধাত্রা নির্ববাহ 
করিবার পক্ষে অনেক সহ্বারতা হুইত। সে সময়ে ভারতবন্ধু হেয়ার 
কালীতলাতে স্কুল সোনাইটার অধীনে একটি পাঠশাল। স্থাপন করিয়াছিলেন । 
১৮১৮ কি ১৮১৯ সালে শিশু কৃষ্ণমোহন সেই পাঠশাপাতে ভভ্ভি হুইলেন। 
হেয়ার তাহার পাঠশাশাগুলির তত্বাবধানকাধ্যে কিরূপ মনোযোগ ছিলেন, 


১১ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


তাহা অগ্রে বর্ণনা! করিয়াছি । তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণমোহনের প্রতিভার 
পরিচয় পাইয়া, তাহাকে ১৮২২ সালে নবপ্রতিষিত স্কুল সোসাইটীর স্কুলে, 
বর্তমান সময়ে তয়ামগ্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে লইয়া গেলেন । ১৮২৪ সালে যখন 
মহাবিগ্ভালয় বা হিন্কুকালেজ নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কালেজের নব-নিম্মিত গৃকে 
প্রাতন্িত হইল, তখন কৃষ্মোহন স্বুজসোসাইটীর অবৈতনিক ছাত্ররূপে 
হিন্দুকালেজে প্রবেশ করিলেন । 

এই সময়ে বিগ্বা শিক্ষা বিষয়ে তাহার যেরূপ মনোবোগ ছিল, তাহা 
শুনিলে আশ্র্যযাঘিত হইতে ভয়। কোনও দিন তাহার উদরে অন্ন যাইত 
কোনও দিন বা যাইত না, কিন্ত সেজন্য কেহ তাহাকে বিষগ্র বা ন্বকার্যা- 
সাধনে অমনযোগী দেখিতে পাইত না । এমন কি তিনি স্বীয় জননীর 
সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, একবেল। তিনি বন্ধন করিবেন, সে সময়ে' 
ম! নিঙ্গ শ্রমের দ্বার! অর্থোপাজ্জন করিবার চেষ্টা করিবেন । তিনি শ্বুল হইতে 
আসিয়া বুন্ধনকাধ্যে নিবুক্ত ভইতেন ; অথচ বিগ্ভালয়ে কেহই তাভাকে শিক্ষ! 
বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারিত ন!। 

ডিরোভ্িও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিবামাত্র অপরাপর বালকের ন্যায় 
কুষ্তমোহনও তার দিকে আকুই হইলেন । তিনি তখন প্রথম শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করেন। ডিবরোজিও তাহাকে স্বীয় শিষ্দলের মধ্যে অগ্রগণা বঙ্গিয়। 
বরণ করিয়া লইলেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন্‌ যখন স্থাপিত হইল, তখন 
কষ্ণমোহন তাভাব্ যুবকসভ্যগণের মধ্যে একজন নেতা ভইয়া দাডাইলেন। 
১৮২৮ সালে তাহার পিতা বিষম কলেরা রোগে অকালে কালগ্রসে পতিত 
ভন। ১৮২৯ সালে নবেহ্বর মাসে তিনি হিন্ুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই 
ছেয়ার তাহাকে নিজ স্ুুলের দ্িতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন । ১৮৩১ সালে' 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 17896020767 “রিফরমার” নামে এক সংবাদপত্র 
বাতির করেন; তাহার প্রতিদ্বন্বিতা করিয়া উক্ত বৎসরের মে মাসে 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 100001767 নামে এক কাগজ বাহির করেন । এই 
কাগজে তৎকালোচিত রীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাক্ছের প্রতি কটুক্তি 
বর্ণ করিতে ভ্রটী করিতেন না। এই হিন্দুধর্ম ও হিন্দুক্তাতিবিদ্ধেষ তাহা, 
অন্তরে বহুদিন ছিল। ১৮৫০ সালে তিনি একখানি বিজ্দররপপুর্ণ পুণ্ডিক! বুচন 
করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাধাকান্ত দেবকে গাধাকাস্ত নামে অভিহিত- 
করিয়াছিলেন । 

১৮৩০ সালে আলেকজাগ্ডার ডফ এদেশে আসিলেন এবং কালেজের 
সন্িকটে বাসা লইয়! শ্রীষ্টধশ্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন । ইনার বিবরণ পূর্বে 
পিয়াছি ; এবং এ সকল বক্তৃত! শুনিতে যাওয়াতে হিন্ুকালেজের ডিরোজিওব 
শিষ্যগণ কালেজকমিটীর কিরূপ বিরাগভাজন হইয়াছিল্সেন তাহাও কিঞ্চিং 
বর্ণন। করিয়াছি । কৃষ্চমোহন বন্ধুগণ সমভিব্যাহান্ে এ দকল বন্তৃত। শুনিতে, 


ব্ঠ পরিচ্ছেদ ১১১ 


যাইতেন এবং তত্তিক্স ডফ ও ভিয়ালট্রর (109%16: ) বাসাতে গিয়া 
তর্কবিতর্ক করিতেন । 

ভৎ্পরে ৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে যে ঘটন! ঘটিয! তাঁহাকে গৃহ হইতে 
তাড়িত হইতে হয় তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 

রুষ্মোহন গৃহ হইতে তাডিত ভইয়া দক্ষিণারঞজনের ভবনে সে রাহে 
অন্দরে গৃহীত হইলেন। তিনি এই ভবনে ঠিক কতদিন ছিল্নে তাহ! 
বলিতে পারি না। বোধ ভয়, তীহাকে কয়েক কনের মধ্যেই এই অশ-্্রষ 
স্থন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে হইয়াছিল । করণ দক্ষিণারঞ্জনের 
বন্ধগণ তীক:র ভবনে আসিলে, তাহার পিত' বিরক্ত হইছেন, এজন্য 
পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত ভইত। একবার দক্ষিণারঞ্জনের 
পিত' ্দীষ পুত্রের অনুপস্থিতিকালে তাহার কে"'নও বন্ধুকে অপমান করাতে 
দ্াক্ষণ'বুঞ্জন পিতৃগৃ ছাঁড়িয়! গিয়াছিলেন, তখন ডিরোজিও তী'হাকে বুঝইশা। 
নিবৃত্ত করেন । এই বন্ধু হয়ত কষ্ণমোহন। 

যাা হউক, গৃহ হইতে তাডিত ভইয়া কষ্চমেশহন ভাপিয়! বেড়,ইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার উৎসাহ কিছুতেই মন্দীভুত হইল না। তিনি 
দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তীভার [001:67 পত্রিকা চাল'ইতে লাগিলেন এবং 
অসংকোচে ডফ. ভিযালট্রি প্রভৃতি গ্রীষ্টীয় গ্রচারকদিগের ভবনে যাতায়াত 
এবং তাহাদের সহিত পানভোজন করিতে লাগিলেন। এইবপে এক বৎসর 
কাটিয়া গেশ। ১৮৩২ সালের ২» অতগটের ইনকোয়ারারে সংব:দ বাহির 
হইল যে, হিন্দুকালেজের অন্যতম ছাত্র ও কৃষ্চমোহনের বন্ধু মহেশ চক্র ঘোষ 
শ্রীগুধণ্মাবলম্বন করিয়াছেন । কলিকাতা সম:জে তুমুল 'মান্দোলন উঠিল । 
তৎপরবর্থী অক্টোবর মাসের ১৭ই দ্দিবসে কৃষ্ণমোভন স্বয়ং খ্রষ্টধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন। তিমি গৃহ-তাঁড়িত হওয়ার পব কিছুদিন কতিপয় ইউরোপীয়ের 
সহিত খুব মিশিতেন। তন্মধ্যে কাপ্তেন কব্বিন ( 00621 00:01, ) 
নামে একজন সেনাদল-তুক্ত কর্মচারী প্রধান ছিলেন । তাহার ভবনে তিনি 
তাহাদের সহিত সমবেত হইয়া খ্রীষ্টধ্্ম সম্বন্বীয গ্রন্ধ নকল পাঠ করিতেন। 
এতছ্চিন্ন সে সময়ে কর্ণেল পাউনি (0010061 [১০৮06 ) নামক একজন 
শ্রীঈভ'্ত কর্ণেল কলিকাতাতে ছিলেন, হ'হার ও তঁ"হার বন্ধুগণের সহিত 
সমবেত হইয়। কৃষ্ণমোহন একবার ট্টীমার যোৌগে সাগর দ্বীপে গ্রিয়াছিলেন। 
অনেকে মম্তমান করিয়াছেন তাহার শ্রীষ্টীয়ধন্ম গ্রহণ ইহাদেরই প্রভাবে । 

যাত। হউক ইহার পরে কৃষ্ণমোহনের ভীবনে সংগ্রামের পর সংগ্রাম উন্নতির 
প্র উন্নতি চলিতে লাগিল। তীহার প্রণয়িণী বিশ্ধ্যবাসিনী দেবী প্রথমে 
তাহার সহচারিণী হইতে চান নাই । অবশেষে অনেকদিন অপেক্ষা করার পর 
১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দ্দিলেন। ১৮৩৭ সালে 
কৃষ্ণমোহন গ্রীষ্টিয় আচারের পদে উন্নীত হইলেন । তীাহ'র প্রথম আচাধ্যের 


১১২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


কার্য তাছার বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে । ১৮৩৯ সালে তাহার কনিষ্ঠ 
সন্হোদর কালীমোহনকে নিজধশ্মে দীক্ষিত করিলেন । এ সালেই তাহার 
জন্ত ছেছুয়ার কোণে এক ভক্নালয় নিশ্মিত হইল । তিনি সেখানে থাকিয়! 
তাহার অবলন্থিত ধর্ম যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এইথানে অবস্থান কালে 
স্থপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্্রমোঁহন ঠাকুর শরীর 
অবলগ্ছন করেন ; এবং তাহার কণ্ঠ! কমঙ্গমণিকে বিবাহ করেন । 

১৮৪৫ সাল হইতে গবর্ণর জেনান্রেল লর্ড হাডিঞ্জ বাহাছুরের প্ররোচনায় 
তিনি প্সর্বার্থ সংগ্রহ” নামে জ্ঞান-গর্ত মহা1-কোষ স্বরূপ গ্রন্থ সকনল্স প্রণয়ন 
করিতে আবুস্ত করেন। তাহার কাধ্যে প্রীত হইয। ১৮৪৬ সালে জর্ড হাডিঞজ 
তাঁহাকে একখানি এলফিনষ্টোন প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস উপহার 
দিয়াছিলেন। ১৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্ম। বাটন বা বেখুনের মৃত্যু হইলে তাহার 
নামে যে সভা স্থাপিত হয়, কৃষ্ধমোহন তাহার সভাপতি নির্বাচিত ছন। 
১৮৫২ সালে তিনি বিশপ কালেজেব্ অধ্যাপকের পদে মনোনীত হইয়। 
শিবপুরে গিয়া বাস করেন । ১৮৬১-৬২ সালে হিন্দু ষড়দর্শন বিষয়ে প্রভূত 
গবেষণাপূর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৮৬৮ সালে শিবপুরে তাহার 
জীবনের সুখ ঢংখের স্গনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মুত্যু হয়। কী ১৮৬৭-৯৮ 
সালে তিনি কপিক"তা বশ্ববি্াালয়ের ফেলো নিপন্ক হন। ১৮৫ সালে 
4 ছে 1620685 “আধ্য শ্যন্সের সাক্ষ্য” নামে এক পুল্তক প্রকাশ করেন। 
১৮৭৬ সপে লড' নর্থব্ুকের পরামর্শে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় তাহাকে 
ডাক্তার উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি ভারতসভার 
সভপতিরূপে মনোনীত হন । ১৮৮* সালে কলিকাতাব্ অধিবাসিগণ 
তাহাকে মিটনিসিপাপ্টাতে আপনাদের প্রতিনিধিরপে বরণ করেন। 
মিউনিদিপ!লিটাতে সকলে তাহাকে নিভীক, সত্যনিষ্ঠ ও অধর্শ-বিদ্বেষধী লোক 
বলিয়। জানিত। তিনি স্বকত্ত ব্-সাধনে কখনই অপরের মুখাপেক্ষা করিতেন 
না। এইরূপে পরদিন তিনি স্বদেশে বিদেশের লোকের আদর সন্ত্রম পাইয়া 
সকলের সম্মানিত হইয়া! কাল কাটাইয় গিয়াছেম । ১৮৮৫ সালে কুঞ্জমোহন 
ত্বর্গারোহণ করেন । 


রামগোপাল ঘোষ 


ভিরোজিওর শিষ্যদলের অগ্রণীদিগের মধ্যে ডাক্তার কৃষ্ধমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যান্জের পরেই বামগোপাল ঘোষ সর্বাপেক্ষ। অধিক কৃতী ও যশব্বী 
হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণনা কর! যাইতেছে । 

১৮১৫ শ্রীহান্দে কলিকাতার বত্বমান বেছু চাটুধ্যের স্ত্রী নামক গলিতে 
্বীর মাতামহ দেওয়ান রামপ্রসদ সিংহের ভবনে ইহার জন্ম হয়। ইহার 
পিভার নাম গোবিন্দ চন্দ্র থোষ। পৈতৃক নিবাস বাগাটা গ্রামে । প্রগ্রাম 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১১৩ 


হুগলী জেলার অস্তর্গত প্রসিদ্ধ ভ্রিবেণী তীর্থের সন্সিকটে অবস্থিত । তাছার 
পিতামহ কলিকাতার কিং হামিন্টন কোম্পানির ( €10% ন৪171100) ৪: 0০.) 
আফিসে কর্ম করিতেন। কলিকাতায় চীনাবাজারে তাহার পিতার একখানি 
দোকান ছিল। সেখানে তিনি সামান্ত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন । 

রামগোপালের শৈশবকাঁলের শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কিছু জানি না । সে 
সম্বন্ধে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে। এক জনশ্রতিতে বলে, তিনি প্রথমে 
শারবরণ (91767107209) সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষ। আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥। 
এ সময়ে একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে তিনি হিন্দুকালেজে ভণ্তি হইতে পান। 
সে ঘটনাটি এই, ত্তাহার কোনও ব্বসম্পকীয়৷ বালিকার সভিত হিন্দুকালেজ্জের 
অন্ততম ছাত্র, ও পরবর্তী সময়ের ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্ততম সভ্য হরুচন্্র 
ঘোষের বিবাহ হয়। বালক হত্রচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পবরন্ক বামগোপালের 
মেধার পরিচয় পাইয়া", তাহার দিকে আকৃষ্ট হন ; এবং তাহাকে কিন্কুকালেজে 
ভপ্তি হইবার জন্য উৎসাহিত করেন । রামগোপাল ভ্াহার উৎসাহে উৎসাহিত 
হইর' স্বীয় পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তোলেন। তাহার পিতার এরূপ অর্থ 
সামর্থ্য ছিল না যে, তিনি হিন্দুকালেজের বেতন দিয়। পুত্রকে পড়াইতে পারেন। 
এই সময়ে মিষ্টর রজাস ( 81. 206978 ) নামক কিং হামিন্টন কোম্পানির 
আফিসের একজন কনম্মচারী শিশু রামগোপালের বেতন দিতে স্বীকৃত ভন। 
তাহাই ভরসা করিয়া তাহাকে হিন্দুকালেজে ভন্ভি করিয়া দেওয়। হয়। 
অপর জনশ্রুতি এই ঘে, রজার্প সাহেবের সাহায্যে তিনি প্রথম হইতেই 
হিন্দুকালেজে পডিতে আরম্ভ করেন। 

যাহ! হউক তাহাকে অধিক দিন বেতন দিয়া পড়িতে হয় নাই । তাহার 
পাঠে মনোযোগ ও অসাধারণ মেধা দেখিয়া মহামতি হেয়ার তাহাকে ত্বরায় 
অবৈতনিক ছাত্রদলে প্রবিষ্ট করিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে রামগোপাল 
ডিকরোজিওর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন । এখনে 'আসিয়। রামতন্ত লাহড়ীর 
সহিত তাহার সম্মিলন ও আত্মীয়তা হইল । যেকতিপয় বালক ডিরোজিওর 
দিকে বিশেষরপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, রামগোপাপল তাহাদের মধেো 
একজন । বামগোপালের আশ্যরয্য ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া ডিরোজিও 
তাহাকে বিশেষ ন্সেহের চক্ষে দেখিতেন ; এবং ছুটার পর তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইয়া! তৎকালপ্রসিদ্ধ ইংরেজী দর্শনকার ও স্থকবিদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ 
করিতেন। একদিন স্ুবিখ্যাত দর্শনকার লকের (140০7) গ্রন্থাবলী পডিবার 
সময় রামগোপাল বলিয়া উঠিলেন, পলকের মন্তক প্রবীণের ন্যায় কিন্ত 
রসনা শিশুর ভ্রায়।” অর্থাৎ লক অতি প্রাঞ্জল ভাষাতে গভীর 
মনোবিজ্ঞানতত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন । এই উক্জিতে ডিরোজিও অতিশয় 
সন্ত হুইয়াছিলেন। ইহার পরে ব্বামগোপাঁল অনুগত শিষ্য ভ্তায 
ডিরোজিওর অন্ুবর্তন করিতেন । একাডেমিক এসোসিয়েশন যখন স্থাপিতহইশ 


১১৪ রামতম্ু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ 


তখন তিনি তাহার সভ্যগণের মধো একজন অগ্রণী হইয়া! উঠিলেন। এই- 
থানেই তাহার বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হুইল । তিনি স্থন্দর হৃদয়গ্রাহী 
ইংরাজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন । এখন হইতেই 
তাহার যশ চারিদিকে ব্যাড হইতে লাগিল | পূর্বের বলিয়াছি সার এডোয়াড 
ঝায়ান। (91৮17001970 580) মির ডবলিউ. ডবলিউ, বাড (ঠা. 
%/. ড. 731:9) প্রভৃতি ততৎকালপ্রসিদ্ধ উচ্চপদস্থ ব্যাক্তগণ একা'ডেমিকের 
অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। সার এড ওয়ার্ড বায়ান স্থপ্রিম কোটের বিচারপতি 
ছিলেন এবং বাড" মহোদয় পরে বাঙ্গালার ভেপুটী গবর্ণরের পদ্দে উন্নীত 
হইয়াছিলেন । এই সভাতে রামগোপালের বাগ্সিতা ও বিগ্যাবুদ্ধির পন্রিচয় 
পাইয়া ইহারা চমত্রুত ভইয়া্িলেন এবং হদবধি সর্ববিষয়ে রামগোপাশের 
উৎ্সাহদাতা ছিলেন । 

রামগোপাল কালেজের সমগ্র পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিলেন না। সেই 
সময্ষে মিষ্টর জোসেফ নামে একজন ধনবান স্রিহুদী বাণিজ্য করিবার আশয়ে 
কলিকাতাতে আগমন করেন। তাহার একজন ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ দেশীয় 
সহকারীর প্রয়োজন ভয় । তিনি কলবিন কোম্পানির আফিসের 'মষ্টুর 
এগু'রসনের € 41009080 ) নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করেন। এগু'রসন 
মহামতি হেয়ারের নিকট লোক চাহিয়। পত্র লেখেন। হেয়ার 
ামগোপ+লকে উত্তমরূপে চনিতেন । যে কার্য্যের জন্ত লোকের প্রযোজন 
রামগোপাপ ঘে সে কার্ধে স্রদক্ষ হইবেন, ইহা তাহ।র প্রতীতি হইয়াছিল, 
স্থতরাং তিনি রামগোপালকে মনোনীত করিলেন । ১৮২২ সালে কালেজ 
তই'তে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ব্রামগোপাল মিষ্টর জোসেফের সহকারীরূপে 
প্রতিঠিত হইলেন । অনুমানে বোধ হয় তাহার এত শীব্র কালেজ পরিত্যাগ 
করবার ইচ্ছ। ছিল না; কারণ তিনি বিষয়কার্য্যে প্রবৃদ্ব হইয়াও কোনও 
প্রকারে সময় করিয়া কিছুকাল কালেজে আপ্িতেন এবং কোন কোনও 
বিষয় ছাত্রদ্দিগের সহিত সমভাবে শিক্ষা করিবার চেষ্ট। করিতেন। 

রামগেঁপাল 'অপেক্ষারুত স্বপ্পবেতনে মিষ্টব জোসেফের আফিসে কন্দ 
লইয়াছিলেন। কিন্তু ত্ববায় কাহার পদবুদ্ধি হইল। কিছুদিন পরে মিষ্টর 
কেলসল (0:61891)) নামে অপর এক ধনী আসিয়। জোসেফের সহিত যোগ 
দিলেন ; এবং রামগোপাপ তাহাদের সম্মিলিত কারবারের মুচ্ছ,দ্দি হইলেন ; 
তাহার ধন দিন দিন বাড়িয়। যাইতে লাগিল। ক্রমে জোসেফ ও কেলসল 
এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল , তখন রামগোপাল ( 136188%1], 0:17089 
&৮ 0০, নামে) স্বাধীন বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভাবে কয়েক 
বৎসর গেল; তিনি পরশ্বর্যাশালী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কেলসলের 
সঙ্গেও তাহার বিবাদ ঘটিল। এই বিবাদের সমগ্র কারণ কেহই অবগত 
নে । এইমাত্র জান! অ।ছে €ঘ, নি মির কেলললের সহিত বিবাদ করিবু। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১১৫ 


ইংরাজসমাজের রীতি অনুসারে তাহার প্রদত্ত সমুদয় উপহার সামগ্রী ফিরাইয়া 
দিয়া নিজে ঘোষ কোম্পানি (7. 0. 00080 & 0০.) নাম লইয়' 
স্বতগ্্রভাবে সওদাগরী কাজ চালাইতে লাগিলেন । ইহা সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে 
ঘটিয়াছিল। এ কাধ্যেও তাহার প্রভূত অর্থাগম হইয়াছিল। 

এদিকে যথন তাহার বৈষক্সিক উন্নতি হইতে লাগিল, অপর দিকে তিনি 
আত্মোম্সতি ও যথাসাধ্য স্বদেশের কল্পাাণ সাধন বিষয়ে উদ্দাসীন রহিলেন ন।। 
তাহার একট! বড় গুণ এই ছল যে, তিনি বন্ধুগণের প্রতি অতিশয় অন্তরক্ত 
ছিলেন । একদ্রিন বন্ধু! বাটাতে ন! আসিলে অস্থির হুইয়' উঠিতেন ; 
তাহাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইতেন। যতক্ষণ অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার 
সাধ্য থাকিত করিতেন, না পারিলে 'মপর কোনও প্রকারে সঙ্গায়তা করিবার 
চেষ্টা করিতেন। তিনি বিষয়কম্মে প্রবৃত্ত হইলে একবার তীভাব প্র্রিয়বন্ধু 
রামত্চ লাহিভীর বড় অর্থকচন্ড্র উপস্থিত হইয়াছিল" তখন নিক্ষের আয় 
সামান্ত, অধিক অর্থ সাহায্য করিতে না! পারিয়! তিনি মিষ্টর জোসেফকে বলিয় 
রামতন্ন বাবুকে তাহার পাবসীশিক্ষকরূপে নিধুক্ত করির। দ্রিলেন। এতত্তিঙক 
যখন যে বাল্যবন্ধুর বিপদ ঘটিয়াছে, বাঁমগোপাল বুক দিয়া পড়িয়াছেন। 
উত্তরকালে তাহার বাল্যবন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শেষ পীডায় পীড়িত হহয়া 
কলিকাতা আসিলে, বামগোপাল শ্বীয় গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটীতে তাহাকে 
বাখিয়! তাহার চিকিৎসা ও গুশ্রধার স"চিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । যেমন 
সহৃদয়তা তেমনি সতাপরায়ণতা | ঠিক5ঞয়ট। জানিতে পারি নাই, শুনিয়াছি 
তাহার পিতামহের যখন মৃত্যু হইল, তখন তাহার স্বসমাজস্থ লোকেরা তাহাকে 
ভিন্দুধশ্মবিদ্বেষী ও শ্বজাতিচাত বলিয়! গোলযোগ করিবার উপক্রম করিলেন। 
ইহাতে তাহার পিতা ভীত হইয় তাহাকে অশ্রপূর্ণলোচনে একবার এই কথা 
বলিবার জন্য অন্ররোধ করিলেন যে, তিনি হিন্দুধন্ম ও হিন্দুমাজবিরুদ্ধ আচরণ 
কিছু করেন না। রামগোপাল পিতার কাকুতি মিনতিতে ক্রি ভইযা কাঁদিয়া 
ফেজিলেন। বলিলেন,__“আপনার অন্থবোধে আমি সর্ববিধ কার্য করিতে 
এবং সকল ক্রেশ সহিতে গ্রস্ত আছি, কিন্তু দিথ্য। বলিতে পারিব না ।” 
তাহার এই সতাপবাঁয়ণতার কথ! দেশে রাষ্ট্র হইয়া! গেল$ তিনি শ্বদেশবাসিগণের 
চক্ষে অনেক উদ্ধে উঠিয়। গলেন। এই সময়ে আর একটি ঘটন। ঘটিয়াছিল। 
একবার তাহার বাণিজ্য কর্ষের মধ্যে সংকটকাল উপস্থিত হয়। তখন 
এরূপ সম্ভাবন! হইয়াছিল যে, তিনি হয়ত নিচের কারবারের দেনা শুধিতে 
গিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়। ষাইবেন । সে সমযে তাহার বন্ধদ্দিগের মধ্যে 
অনেকে তীহাকে স্বীয় বিষয় বেনামী করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
বামগোপাল ঘ্বণার সহিত বলিলেন,--“আম'র সর্বন্ধ ধায় সেও ভাল, আমি 
উত্তমর্ণদিগকে প্রতারণ] করিতে পারিব না ।” 

তাহান সহদষতা ও স্ত্যপব্ায়ণতার স্তায় আত্মোন্সতির বাসন! ও 


১১৬ রামতন লাহিড়ী ও তৎকালান বগম! 


পরোপকার প্রবৃতি প্রবল ছিল । তাহার ১৮৩৮ সালের লিখিত দৈনিক লিপি 
আমার সম্মুখ ব্ুহিয়াছে £$ তাহাতে দেখিতেছি এমন দিন যায় নাই, যে দিন 
তিনি কিছু ন! কিছু পড়িতেছেন বা জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত আছেন। যে 
দিন কিছু ভাল বিষয় পড়িতেছেন না সে দ্রিন ছুঃখ করিভেছেন । তিনি বিষয় 
কর্মে প্রবৃত্ত ভইলেও প্রতিদিন "হার বন্ধগণের মধ্যে ছুই চারি জন তাহার 
ভবনে আদিতেন, তাহাদের সঙ্গে সদালাপে ও সৎ্গ্রন্থ পাঠে স্থখে কাল 
কাটিত। 

এই সমযে তাহার। কতিপয় বন্ধু মিলিয়! আত্মেকক্পতির জন্য যে যে উপায় 
অবলন্ধন করিষাছিলেন, সংক্ষেপে তাভার কিছু কিছু উল্লেথ করিতেছি । 
একাডেমিক এসোসিয়েশন ত ছিলই | ডিরোঁজিওর মুত্র পর তাহ! হেয়ারের 
স্কুলে উঠিয়া আসে। কিন্তু তাহার পূর্ব প্রভাব আর রহিল না। তথাপি 
রামগোপাল প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষাগণ তাহাকে ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত 
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ক্রমে তাহ! কালগর্ভে বিলীন হুইয়। যায়। 
এভভছিন্র ডিরেজিওর শিষাদল সমবেত হইয়া! “ন্লিপি-নিখন সভা” 
(74101960187 48800126107) ) নামে এক সভা স্কাপন কবেন। তাচার 
সভ্যগণ পরম্পবের সতিত চিঠিপত্রে নানা বিষয়ের আলাপ্‌ করিতেন। এ সভা 
কিছুদিন চলিল। তৎপর তাহারা অন্তমান ১৮৩৮ সালে “সাধারণ 
জ্ঞানে পজ্জন সভ1” । 30921667107 6175 49001181610) 0 (9106181] 
1007571508০ ) নামে এক সভা স্থাপন কন্িলেন। ইনার বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে ; র'মগোপাল এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন । 
এই সভ'ব সভাগণ পৃর্বপ্রচারিত প্জ্ঞানাঘ্বেষণ' নামক মঃসিক পত্রিক1 সম্পাদন 
করিতেন । ব:মগোপাল তাহার লেখকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণা ব্যক্তি 
ছিলেন । 

কিন্ত বক্নীতি ক্ষেত্রে স্রবক্তাবপেই রামগোলের প্রধান খ্যাতি আছে। 
নিয়লিখিত ঘটনাসংযে'গে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। 
পৃর্দ্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৪২ সালে দ্বারকনাথ ঠাকুর ইংলগ্ড হইতে 
জাসিবার সময় জজ টমসন্‌ (090:6৪ "[700180) নামক একজন 
স্থবিখ্যাত বক্তা'কে সঙ্গে করিয়া আসেন। এই জজ টমসন্‌ সে সময়কার একজন 
বিখ্যাত ব্যক্তি । 

টমসন্‌ ১৮০৭ সালে ঈংলগ্ডের লিবারপুক্ল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছুই 
বৎসর বয়সের সময়ে ইহার পিতামাতা ইহাকে লগ্ন নগরে আনেন। 
পিতামাতার অবস্থ। মন্দ বলিয়। টমসন্‌ বিগ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই 
বলিলে হয়। যাহ! কিছু শিখিরাছিলেন ঘরে বসিয়!। যৌবনে পদার্পণ 
করিয়াই দাসত্ব প্রথার দিকে ইহার দৃ্তি আকৃষ্ট হয়॥ ইনি তাহার বিরুদ্ধে 
ববক্তৃতা্দি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ সালে বিবাহিত হইয়া! ১৮৩৪ সালে 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ ১১৭ 


দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্ভত আমেরিকা গমন করেন। 
১৮৩৩ সালে ইংলগ্ডে প্রত্যাগত হুইয়! ভারতহিতৈষী কতিপয় সাধুপুরুষের 
সহিত সশ্মিঙগিত হন । তৎপরে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলগ্ডে 
গমন করিলে তাহার সহিত সম্মিপিত হইয়া এদেশে আগমন করেন। ন্তর্জ 
উমসন্‌ এদেশের 'আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও রাজনীতির চট 
বিষয়ে এদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবার মানসে এদেশে আসিয়াছিলেন । 
তাভার ন্যায় বক্ত! সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার বক্তৃতা ধাহাব। 
শুনিয়াছিলেন তাহারা বলেন যে, তাহার এক এক বল্ততাতে তৎকালীন 
সমাজ অগ্নিময় হইয়! যাইত । তীহ্বার উৎসাহে ও সাহায্যে কলিকাতায় 
ফৌজদ্রারী বালাখান। নামক স্থানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়! সোসাইটী নামে একটি সভা 
প্রতিষিত হয়। ইহাকে বর্তমান ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পুর্ববপুক্ুষ 
মনে করা যাইতে পারে। জভ্ত টমসন্‌ এদেশে পদাপণ করিবামাত্র 
ডিরোজিওর শিস্তাদল তাভার চারিদিকে আবেষ্টন কব্রিলেন। রামগোপাল 
তাহাদের 'অগ্রগণ্যবপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদারী বালাথখ,ন! হইতে 
জজ টমসনের ও রামগোপাল ঘোষের রব বজবনিখেষে উখিত হইতে লাগিল। 
এই ঘটনার উল্লেখ কারয়! তদানীত্তন শ্ীরামপুরত্থ পত্রিক] ফ্রেগড অব ইগ্ডিয়! 
(0016070 0? [0019 ) একবার পিখিলেন--“এখন ছুই দিকে বজ্ধবনি 
হইতেছে, পশ্চিমে বাল। হিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে |” 
এই সময় হইতে রামগোপাল রাজনীতি সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নের সহিত 
সংসষ্ট হইয়! পনডিলেন। রাজনীতি বিষয়ে প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন এবং সময়ে 
সময়ে রঙ্গমধে: "আরোহণ করিয়। অগ্নিময় ভাষা উর্গীরণ করিতেন । গবর্ণর 
জেনেরাল লর্ড হাডিঞ্জের স্মৃতি স্থাপনের দন্ত কলিকাতার টাউনহলে ১৮১৭ 
সালের ২৪শে ডিসেম্বর এক সভা য় । তাহাতে টটন, (৭1600) ভিউম, 
(্.0)০ ) কলভিল ( 0০151]19) প্রভৃতি কতিপষ স্বাগী প্রসিদ্ধ ই বাজ 
বারিষ্টার প্রস্তরনিম্মিত মুত্তি প্রভৃতি স্মতিচিন্ন স্থাপনের বিরোধী হইয়া দগ্ডারমান 
হন । হাডিঞ্জ বাহাছুর এদেশে শিক্ষ। বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিযাছিলেন 
এজন্য এদেণীয়গণ তাহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন । কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও ব্রামগোপাল শ্র সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তীাহার। যখন দেখিলেন 
যে, উক্ত ইংরাজগণের প্রতিকুলতাবশতঃ প্রস্তাবটি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, 
তখন তাহারা এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন প্রথমে ইংবাভগণ 
হাসির! উড়াইয়। দিবার চেষ্টা করিলেন | কিন্তু যন রামগোপালের প্রজ্লিত 
অগ্নিসম তেজময় ও ওজন্িনী ভাষা জাগিয়া উঠিল, তখন সকলকেই মৌনাবলম্বন 
করিয়া শুনিতে হইল। দেখিতে দেখিতে রামগোপালের আভুত বত্তৃত।-শক্তি 
সমগ্র এভাকে অভিভূত করিল; এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তাহারই 
প্রস্তাব গুহীত হইল। তাহার ফল স্বরূপ হাডিঞ্ বাহাদুরের অশ্বারোহী মৃত্তি 


১১৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ 


এখন গবর্ণমেণ্ট হাউসের সম্ম্ুথস্থ ময়দানে বিদ্যমান রহিয়াছে । এই বত্তৃত। 
এরূপ ওজন্থিনী হইয়াছিল যে, পরদিন ইংরাজদিগের মুখপাত্র স্বরূপ প্রধান 
সংবাদপত্র লিখিপ__ণভারতবর্ষে একজন ডিমস্থিনিস্‌ দেখা দিয়াছে, একজন 
বাঙ্গালি যুবক তিনজন স্থদক্ষ ইংরাজ বারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছে ।” 

১৮৫১ সালে যখন বর্তমান ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্তাপিত 
হয তখন তিনি ইহার কমিটাতৃত্ত হন। ১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইগ্ডিয়। 
কোম্পানির সনন্দ পুনগ্র হণের সময় এক মহাসভ। হয়» তাহাতে রামগোপাল 
এক বক্তৃতা করেন। ইহাতে যেমন ওজন্িতা, তেমনি সাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন । পরবত্ী সময়ের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হেলিডে (917 17:50.6710] 
ঢ711095 ) মহোদষ এদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে তত্পূর্ধে পালামেণ্টের নিষুপ্ত 
কমিটীর +নকট সাক্ষ্য দ্িয়াছিলেন। ব্রামগোপাল এই বক্তুতাতে সেই 
সাক্ষ্যকে সুত'ক্ষ বিচারছুরিকার দ্বারা থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলেন । তাহাতে 
উাভার প্রতিজার খ্যাত বহগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তৎপরে ১৮৭৮ সালে 
ভারতেশরী ডিক্টোরিয়। ম্যযং রাজাভাব্র গ্রহণ করিলে আনন্দস্চক এক 
সভ| হইয়াছিল, তাহাতে রামগোপাল বাগতার দ্বার সকলকে চমতরুত 
ক'রয়াছিজেন। তত্পরে হিন্দুপেটি যটের হারশচন্র মুখোপাধ্যায়ের ম্মরণার্থ 
ভাতে, লঙ ক্যানিং-এর সম্বদ্ধনার্থ সভাতে, তিনি যে সকল বক্ততা 
করেন তাভাও স্মরণযোগা । কিন্ত তাহার যে বন্ুতা কন্িকাতাবাসী 
হিন্ুগণের স্ম্ততে চিরাঁদন জাগবক থাকিবে, যেজন্ত তাহারা চিরদিন 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তাহ! নিমতলার শ্মশানঘাট সম্বন্ধীয় বন্তৃতা। ১৮৬৭ সালে 
কলিকত:র মিউনপিপাপিটী নিমতলার বর্তমান শ্রশালধাটকে গঙ্গাতব 
হইতে গ্কানাস্তরিত করিবার সংকল্প করেন। এই সময়ে রামগোপাল সমগ্র 
কল্পিকাতাবা'সী হিন্দুগণের পক্ষ হইয়া উখিত হইযাছিলেন ; এবং প্রধানত: 
তাহারই 'অগ্নিময় বক্তৃতার গুণে এর প্রস্তাব স্থগিত হয়। 

বামগোপাল যে কেবল বক্ততার দ্বারাই রাজনীতির আন্দোলনে সহায়তা 
করিতেন তাহা নহে । সমষে সময়ে লেখনী ধারণও করিতেন । ১৮৪৯-৫০ 
সালে গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে কযেকখানি আইনের পা'ুলপি 
উপস্থিত হয়। ভাবরতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে 
কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতেরও দগুবিধির অধীন করাই শ্রী সকল 
পাওুলিপির উদ্দেশ্য ছিল। এদেশীয়দিগকে ইংরাজদ্দিগের অত্যাচার হইতে 
রক্ষা করা এ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাপী ইংরাজগণ এ 
সকল পাগ্ুলিপির “কালা আইন” (131০1. 4০%৪ ) নাম দিয়। তদ্দিরুদ্ধে ঘোর 
আন্দোলন কবেন। কয়েক বৎসর পুর্বে এদেশে ইলবার্ট বিলের যে 
আন্দোলন উঠিয়াছিল, ইহা যেন কতকট! তাহার অন্ুরূপ। ইংরাজগণ 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি গালাগালি বর্ণ আরম্ভ করিলেন। তখন দেশের এমনি 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১১৯ 


গবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্ত কেহুই ছিল না। 
তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘে।ষ লেখনী ধপ্রণ করিলেন ; এবং “& মাও 
10170980108 08 09511) 10516 408, 00728111011 09,1100 131501 4,0৪৯ 
নামে একখানি পুভ্তিক! প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কলিকাতাবসী 
ইংরাজগণ তাহার প্রতি এমনি চটিযা গেলেন যে, তাতারা সমরেত তইয়। 
উাভাকে 46-70-0501] 9০0০89%৮ব সহকারী সভাপতির পদ হইতে 
অধঃকৃত করিলেন। এই সভা ১৮১১ সালে শ্রীরামপুরের স্ুবিখ্যাত 
উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, উহাকে 
উক্ত পদ হইতে অবিচাব্র পূর্বক স্রাইয়। দেপয়াতে বিরক্ত হইয়। 
মির সিসিল বীডন উক্ত সভার সভাপদ পারত্যাগ করেন। ইনিই পরে 
সার মিসিল বীডননকপে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণবেত্ব পদে প্রতিষিত 
হইয়াছিলেন। 

কেবশ রাজনীতি বিষয়ে নঙ্গে, দেশের সর্ববিধ সদষ্টানে রামগোপাল 
উত্সাহদাত| ছিলেন । মহামতি হেয়ারের যে স্রন্দর শ্বেত-প্রস্তরময় মুন্তিটি 
এক্ষণে প্রেসিডেন্নি কালেছ্ের সন্মুখন্ত গ্র'ণে দণ্ডায়মান 'আছে তাহ 
প্রধানত: তাহারই চেষ্টাতে নিম্মত হইয়'ছিশ। ১৮৪১ সালে, ১৭ই জুন 
কশীমবাজারের রাজা কষ্ণনাথের 'অহবানে মোডকেল কালেজে এক সভার 
অধিবেশন ভয়, তাহাতে মাতম! হেয়ারের একটি প্রস্মরময়ী মুস্তি নিষ্মাণের 
প্রত্াব উপস্থিত হয়। সেই সহছাতেই অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধী 
ছিলেন । কিন্ত রামগোপাল উদ্যোগী হ্ইয়! নিজের এক মাসের 'আয দিয়া 
হেধারের শিষ্তবর্গকে এক এক মাসের আয় এই জন্ত ব্যয় কারতে অনুরোধ 
করিয়। 'এক প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করেন । শুনিতে পাওয1 যায়, তাহার পৃষ্টাস্ত 
ও আগ্রহে হেয়ারের শিস্তগণের ৬নেকেই এক এক মাসের আয্ব 'দয়াছলেন। 
এইকপে সংগৃহীত অর্থের ঘার। হেয়ারের প্রস্তর-মুত্তি নিশ্মিত হুইয়াছিল। প্র 
সুত্তি €ুথমে সংস্কৃত কালেছের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়। তৎপরে প্রেসিডেন্সি 
কালেডগৃহ নিশ্মিত হইলে তাহার প্রাঙ্গণে স্বাপিত হইয়াছিল । 

বুদ্ধাবস্থাতে রামগোপাল খিষয়কন্ম হইতে অবন্থত হইয়া একান্তে বাস 
কারতেন। তখন আত্মীয় স্বজনকে ও স্বয় বঙ্ধুবান্ধবকে বিবিধগ্রকারে 
সহায়তা করা তাহার প্রধান কাধ্য ছিল। তথনও স্বদেশের সর্ববিধ উন্নতির 
[বষষে তাহার সম্পূর্ণ মনেযোগ ছিল। যৌবনকালে তিনি যে স্বাধীন- 
চত্ততার ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, উত্তরকালে কিয়ংপরিমাণে 
ত'হারু বিপর্যয় ঘটিলেও তাহা তাহাকে একেবারে পন্রিত্যাগ কৰে নাই। 
১৮৬৮ সালের জান্রয়ারী মাসে তিনি মানবলীল1 সম্রণ করেন। মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্বে তিনি একটি মহৎকার্ধ্য করিয়াছিলেন। তাহার বন্ধুগণের 
নিকটে ধণ স্বরূপ তাহার প্রায় ৪*,০*” হাজার টাকা পাওন! ছিল; তিনি সেই 
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সকল খণের সমুদয় কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেঙ্গিয়া আপনার বদ্ধুর্নিগকে অখনী 
করিয়! গেলেন। 


রদিককৃঝ্ মন্জিক 


দুঃখের বিষয় ইহার জীবনচরিত.সম্বন্ধে অধিক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই । কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বামগোপাল ঘোষের পর ইনিই 
ডিরোজিও-দলের অগ্রণীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বরং এপ গুনিয়াছি 
যে, একাডেমিকের বক্তৃতাদি বাহার গুনিতে আসিতেন, টাহার' 
রামগোপাপলের উন্মাদ্িনী বক্তৃতা অপেক্ষ। রসিকের গভীর চিন্তা ও বিজ্ঞতাপর্ণ 
বক্তৃতা ভালবাসিতেন | রামতন্ বাবুর মুখে সর্বদ! তাহার নাম শুনিতাম। 
ভাহার সারাজীবনে যেন একদিনের জন্যও রূপিক তাহাকে পরিত্যাগ করেন 
নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্বে রসিক যাহা বপিয়া গিয়াছেন তাহা গুরুবাকেযের 
ন্যায় তীহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল । আমাদের ন্তায় নব্যদলের কোনও মত 
যদ্দি রসিকের মতের বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে লাহিড়ী মহাশয় তাহা কানে 
তুলিতেন না) বলিতেন, “-তামবা কি ব্রসিকের চেয়ে ভাল বোঝ?” এই 
বাল্য-ন্ুহদ অথচ গুরুতুল্য বসিককৃষ্ণ মল্লকের জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কথা 
যে পাঠকগণকে শুনাইতে পার্রিলাম না, এজন্য ছুঃখিত রহিলাম। ত'হার 
পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা 
নিয়ে দিতেছি । 

অন্রমান ১৮১* সালে কলিকাতার সিন্দুরিয়া পটী নামক স্তানে রসিকরুষ্ণের 
জল্ম হয় । তাহার পিতার নাম নবকিশোর মলিক। নবকিশোর মল্লিকের 
সরে জুতার কারবার ছিল। প্রাচীন কল্পিকাতার সুবিখ্যাত *শঠবংশায়গণ 
এই তিলি জাতীয় বণিকদল তুক্ত ছিলেন । সুতরাং একথা বোধ হয় বলিতে 
পারা যায় যে, ইহার। কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রান অধিবাসণ ছিলেন । 

সেকালের রীতি অন্তসারে রূসিককৃষ্ণ কিছুদিন গুরুমহাশয়ের পাঠশালে 
পড়িয়। ও সামান্যবপে ইংরাজী শিখির। হিন্দুকীলেজে প্রেরিত হন। অল্লকাল 
মধ্যেই সেখানে বিদ্যা বুদ্ধি জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮২৮ সালে 
ভিরোজিও বন হিন্দুকালেজে আমিলেন, রসিককৃষ্ণ বোধ হয় তৎন 
হিন্দুকালেডের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন। তিনিও আকৃষ্ট হইয়া ভিরোজিও 
দলে প্রবিই হইলেন ; এবং অপর সকলের স্কায় আত্মীয় স্বজনের হস্তে নিগ্রহ 
সহ করিতে লাগিলেন । 

এরূপ জনশ্রুতি, কালেজে পাঠকালে নিয়লিখিত ঘটনাটি ঘটে । তৎকালে 
কলিকাত! স্ুপ্রিমকোটে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ 
করিয়া শপথ পূর্বক সাক্ষ্য দিতে হুইত। তামা তুলপলী গঙ্গাজল 'আনিবার 
ভঙ্গ একজন উড়িয়! ব্রাঙ্গণ নিষুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে কলিকতাতে 
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আসিয়া তাহাকে যখন দেখিয়াছি, তখন তাহার বৃদ্ধাবস্থা। এ উড়িয়া 
ব্রাহ্মণ একখানি তাত্রকুণ্ডে করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজন লইয়া! সাক্গীদের সম্মুখে 
আনিয়া ধরিত' তাহ! স্পর্শ করিয়! হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ করিতে হইত। 
যখন এই নিয়ম ছিল, তখন একবার কোনও মোকদ্দমাতে সাক্ষী হইয়া বালক 
বসিককৃষ্ণকে ন্ুপ্রিম কোর্টে উপন্থত হইতে হয় । তিনি সাক্ষ্য দিতে দাড়াইলে 
উড়িয়! ব্রা্গণ প্রথামত তাতন্ুণ্ড লইয়। উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যে এক 
বিষম সংকট উপস্থিত। রসিককৃষ্ণ তামা! তুপমী গঞঙ্গাজল স্পর্শ করিতে 
চাহিলেন ন। ; হ্হিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । আদালত 
স্থদ্ধ লোক বিন্বয়ে মগ্র হইলেন। বিচারপতি কারণ জিজ্ঞাস করাতে 
বর্পক বলিলেন--“আমি গঙ্গ। মান না1।” যখন ইন্টাব্র্রিটার উচ্চৈঃন্বরে 
ইংরাজীতে অন্থবাদ করিয়।! জজকে শুনাইলেন-_*] 9০ 1২0৮ 799]11956 1 
6179 ৪৪090709880 (119 (811068” তথন একেবারে চারিপদকে ইস্‌ ইস্‌ 
শব্দ উঠিয়া গেল; হিন্দু শ্রোতৃগণ কানে হাত দ্িলেন। অদ্ধ দণ্ডের মধ্যে 
এই সংবাদ সহরে ছডাইয়! পড়িল। মল্লিকর্দের বাটার ছেলে প্রকাশ্টঠু 
আদালতে দাড়াইয়। বলিয়াছে গঙ্গা মানি না। ঘোর কপি উপস্থিত, দেখ 
কালেজের শিক্ষার কি ফল!” সম্প্রতি কুমারী কলেটের লিখিত যে রামমোহন 
রায়ের জীবনচরিত বাহির হইয়াছে, তাহাতে রামমোছন রায়ের একজন 
শিষ্কের বিষয়ে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে । বালক রুসিকরুষ্ণই 
বোধ হয় সেই শিল্ত। ব্রসিককষ্ণের বিষষে এইরূপ গল্প লাছিতী মহাশয়ের 
ও ডাঙ্তার কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুথে শোন গিয়াছে । ব্রসিকরুঞ্জের 
যে ন্নামমোহুন রায়ের প্রতি প্রগাঢ় আস্ক। ছিল তাছার প্রমাণও আছে। 
রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৪ সালে তাহার ম্মরণার্থ কলিকতাতে এক সভ। হয়। 
তাহাতে বাঙগাপী বক্তার মধ্যে তিনিই ছিলেন। 

ডিরোজিও কালেজ ত্যাগ করার পরও তহ'র শিস্তদল সংস্কার কার্ষ্যে 
কিরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন ত'হ! পূর্বেই বলিয়াছি। রসিকও 
ষেসে বিষক্ে তাহার বন্ধুদের সঙ্গী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে 
বাড়ীর লোক ভশত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রসিককৃষ্ণের জননী 
কোনও প্রকারে তাহ'র মতিগতি ফিরাইতে না পারিয়!, পাভার নির্বোধ বুদ্ধ! 
স্ীলোকদিগের প্ররোচনায়, তাহার মন ফিরাইবার জন্ত, তঁ'হাকে পাগলা- 
গুঁড়ো খাওয়াইলেন। হেয়ারের জীবন্চরিতে প্যারীচাদ মিত্র লিখিয়াছেন 
এবং রসকরুষ্ণের পরিবাস্থ ব্যক্তিদ্িগের মুখেও শুনিয়াছি যে, এই ওধধ 
থাইয়া তিনি সমস্ত রাত্রে অচেতন হুইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাহাকে 
কাশীতে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল । নৌকা প্রস্তত, তাহার 
হাত পা দড়িতে বাধা । তিনি চেতনালাভ কিয়া কোনও প্রকাৰে 
আপনাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন । পলায়ন, 


৬৮ 
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করিয়া চোরবাগানে এক বাসা করিশেন। সেই বাসা ভিরোজিওযধ দলের 
এক আড্ড! হইয়া দাড়াইল। লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিরাছি তিনি সর্বদ। 
সেখানে যাইতেন। সেই বাটীতে হিচ্দুসমাজের কেল্ল। ভগ্ন করিবার সকল 
প্রকার পরামর্শ স্থির হইত। ইহারই পর বোধ হয়, দক্ষিণারঞজনের অর্থে 
ও উৎসাহে প্জ্ঞানাঘ্েষণ” নামক দ্বিভাষী পত্তরিক' বাহির হয় এবং রসিকের 
প্রতি তাহার সম্পাদকতার ভ'র অপিত হয়। 

ব্রসিককৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইয়া! কিছুদিন হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন । কিন্তঠিক কতদিন এর কার্ষ্যে ব্রতী ছিলেন তাহা বলিতে পারি না । 
বয'হ! হউক ত্বরাম তার পদবুদ্ধি হয়। ১৮5৪ সালের পর যখন 
হিন্ু কালেজের কৃতবিস্ত যুবকগণকে ডেপুডী কালেক্টরী পদ দেওয়। হইতে 
লাগিল, তখন তিনিও ডেপুটী কালেই্টরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। তিনি অনেক দিন বস্মানে বাস করেন। আই 
কালের মধ্যে তাহার ধন্মভীরুতার বিশেষ সুখ্যাতি প্রচার হয়। অরূপ 
শুনিয়াছি বর্ধমানের রাজসংসাতের লোক অনেকবার ত্তাহাকে উৎকোচান্দি 
দ্বারা বনীভৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাকে ব্বকর্তব্য- 
সাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। রমলিকরুষ্ণ ঘ্বণাপুর্বক সেই সকল, 
প্রত্তাব অগ্রাহ্থ করিতেন। এবং স্াকবিচার হুহতে রেখামাআ বিচলিক্ত 
হইতেন ন।। 

বর্ধমানে বাসকালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা এই যে, সেই কালের মধ্যে 
কিছুদ্দিন লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমান স্কুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়।- 
ছিঙেন। তখন প্রায় প্রতিদিন ছুই বন্ধতে একত্র বাস করিতেন। লাহিড়ী 
মহাশয় ত্বীয় বন্ধুর পরামর্শ না লইয়া কোনও কাজ করিতেন না । ভখন 
হইতেই বসিককৃষ্ণ তাহার ৪530৩, 701)119307179: 2110 7167.0-এর পদ 
অধিকার করিয়াছিলেন। রসিককষ্ণের ছবি সেই যে তাহার মনে মুত্িত 
হইয়া! গেল, সার! জীবনে আর তাহ| একদিনের জন্ত ও হৃদয় হইতে অস্তষ্থিত 
হয় নাই। 

অন্গমান ১৮৫৮ সালে রসিকরুষ্জ পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। 
তখন তাহার প্ররিয়বন্ধু রামগোপাল ঘোষ তাহাকে কামারহাটিস্থ শ্বীর় বাগান- 
বাটিতে রাখিয়া! তাহার চিকিৎসা ও সেব। শুশ্রবাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছঃখের 
বিষয় সে রোগ হইতে রসিককৃঞ্চ আর আরোগ্য লাভ করিতে পার্িরিলেন না। 
অকালে ভবলীল। সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুকালে বন্ধুত্ব রামগোপাল ঘোষ ও 
প্যাবীাদ মিত্রকে স্বীয় বিষয় বিভবের এক্প্িকিউটাবর ও পরিবারগণের রক্ষক 
ও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মুখে 
শুনিয়াছি, তাহার। সমুচিতরূপেই চিরদিন ত্র ভার বছন করিয়া আসিয়াছেন ; 
এবং সকল প্রকার আপদ বিপদ্দে চিরদিন তাহাদের সহায়তা করিয়াছেন। 


বষ্ঠ পারচ্ছেদ ১২৩ 


শিবচজ্সা দেব 


এই সাধুপুরুষ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গজাতীরস্থিত 
কোন্সগর গ্রামে জন্মগ্রহ) করিয়। বহুকাল সেই গ্রামকে অলঙ্কৃত করিয়া 
হছলেন। রেলওয়ে রেশন, পোষ্ট আফিস, ইংরাগী স্কুল, বাঙ্গালা স্কুল, 
ভিসপেন্লারি, ব্রাহ্মথসমাজ প্রভৃতি কোক্সগরের উদ্জতির যে কিছু চিহ্ত অদ্ভাপি 
্বস্ধমান রহিয়াছে, তাহার সকপণি ইহারই চেষ্টার ফল। ইনার কথ। 
কোনগরের লোক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। ইহার শ্বলিখিত সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত হইতে ই'ভার জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছি । 

১৮১১ সালে ২০ জুলাই কোরগর গ্রামে শিবচন্দ্র দেবের জন্ম হয়। ইহার 
পিতা ব্রঞ্জকিশোর দেখ কমিসক্িয়েটে সরকারের কাজ করিতেন। এর 
কাজে তখন বিলক্ষণ আয় ছিল। সুতরাং ব্রজকিশোর দেব সেই সময়কার 
একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি বহুকাল সরকারী কাজ করিয়৷ 
বৃদ্ধাবস্থার পেন্শন্‌ লইয়! কাধ্য হইতে অবসহ্থত হুন। সংসারের শৃঙ্খলা, 
স্থবন্দোবস্ত ও সকল কার্যের স্থনিয়মের জন্ত তিনি গ্রামের মধ্যে গ্রসিহ্ধ 
ছিলেন । তিনি সর্ব! একটি ঘড়ি নিকটে ব্বাখিতেন এবং তাদনগুলারে লকল 
কাজ বথ! সময়ে করিতেন। তাহার সমুদয় কাঞ্জ কম্ম ধান্মিক হিন্দুগৃহস্থের 
আদর্শ স্থানীয় ছিল। 

শবচন্দ্র ব্রদ্কিশোরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র । প্রথমে তদানীন্তন রীতি অন্- 
সারে গ্রাম্য পাঠশালাতে শিবচন্দ্রের শিক্ষারস্ত হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি 
গৃহে বাস্নাই একজন আত্মীয়ের সাহায্যে হংরার্ী শিখিতে আরম্ভ করেন। 
একাদশ বৎসর বর়:ক্রমকালে তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তৎপরে কিছুদিন 
গোলমালেই কাটিয়। যায় । সে সময়ের মধ্যে তাহার বিদ্বাশিক্ষার বিষয়ে কেহই 
বিশেষ মনোযোগ করেন নাই । অয়োদশ বর্ষ বয়সে তাহার বিশেষ আগ্রনে 
ছটাহার পিতা তাহাকে কলিকাতায় আনেন; এলং ১৮২৫ সালের ১ল৷ 
আগষ্ট দিবসে, চতুর্দশ বর্ষ বসে, তাহাকে হিন্দুকালেজে ভণ্তি করিয়! দেন । 
হিন্দুকালেন্ে তিনি ছয় বৎসর পাঁচ মাস কাশ অধ্যয়ন করিক়াছিলেন ; এবং 
প্রথম শ্রেণীতে উঠিক্ন। ১৬. টাক বুত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি 
ভিরোজিওর শিল্পদলতৃন্ত হইয়া তাহার যৌবননুহদগণের সহিত সশ্মাঙ্গত 
হন। সে বজ্ধুতার স্বতি চিরদিন তাহার হৃদয়ে লেখ! ছিল। উত্তরকালে 
যখন তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ, তখনও তাহার নিকটে বসিলে সময়ে সময়ে দেখা 
যাইত শ্রয, ডিরোজিওর সামান্ত সামান্ত উক্তিগুলি তাহার মনে উজ্জপ 
রহিয়াছে, যেন কলাযকার ঘটনা । 

কালেজে পাঠের লময়ে পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতৃব্য 
ক্রিমোহন সেন মহাশয়ের সছিত তাহার প্রগা় বন্ধুত জঙ্মে; এবং সে সময়ে 


১২৪ রামতঙ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ 


উভয় বন্ধুতে মিলিয়! আরব্য উপক্তাস বাজালাতে জন্সবাদদ করিয়া মুদি, 
করেন। 

কালেক্জ ছাড়িয়া তিনি কয়েক বৎসর প্রথমে ভি. টি. সারভে আফিসে ৩ 
টাক বেতনে কম্পিউটারের কাজ করেন । তৎপন্রে ১৮২৮ সালে ভেপু! 
কালেক্উরের পদে উন্নত হইয়া বালেশ্বরে গমন করেন ॥ ১৮৪৪ সালে বালেশব 
হইতে মেদনীপুরে বদলী হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার লঙ্গিকট 
'আলিপুরে চব্বিশ পরগণার ডেপুটি কালেক্টর হষ্টয়া আসেন । 

১৮৫৭ সালে যখন সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, খন শিবচন্দ্র বাবুকে 
অকারণ একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল । সে সময়ে একদিন তিন 
রেশগাড়িতে কন্িকাতাঁয় আসিতেছিজ্েনে। ফ্ইইে গাড়িতে কয়েকভন 
ইউরোপীয় ভদ্রলোক ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মিউটিনীর কথ উপস্থিত হয। 
তখন শিবচন্দ্র বাবু শ্বাধীনভাবে হ্্ীয় মত প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজ্জ 
ভদ্রলোকগুলি কঁলিকাতাত্তে পৌছিয়াই এই কথোপকথনের বিষয় গবর্ণমেণ্টেব 
গোচর করেন। এই সামান্ত কারণে গবর্ণম্টে তীাহান্ব নিকট কৈয়িয়ৎ 
চাকিয়া পাঠান। 

ইহার পর তিনি আরও অনেক পদে উন্নীত হইয়া ছক্ষতার সহিত 
অনেক কার্য কঞজিয়। ১৮৬৩ সালে বিপু কর্ম হইতে অবস্থত হন। অপরাপর; 
লোকের পক্ষে বিষয় কম্ম হইতে অবহ্তত হওয়ার তথ সম্পূর্ণরপে বিশ্রাম-ু, 
ভোগ করাঃ কিন্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়েয় পক্ষে তছিপরীত ঘটিল। পেন্শন 
জইয়। কোনগরে বাস করিয়াই তিন ব্বীয় ব/জগ্রঃমের জর্ববিধ উদ্লাভ-সাধনে 
মনোনিবেশ করিলেন । 

পুর্ব হইতেই স্বদেশের উন্নতি সাধনে তিনি মনে"যে গা ছিলেন । মেদনী- 
পুরে বাস কালে সেখানে একটি ব্র:ক্গপম'ভ স্থাপন কা্রয়াছিলেন। তুৎপট্ে 
কল্পিকাত্াশতে বদলী হইয়াই স্বীয় বাসগ্রামেন্র উন্নতির দিকে কাহার ছা 
পতিত হয়। তৎ্পূর্ব্বে ১৮৫২ সালে গ্রাসবামি*ণকে সমবেত করিয়া কোল্গং 
হিতৈ'ষণী ৮ভ। নামে একটি সভা স্কাপন করেন। ১৮৪ সালে ত,ঞারই এ্যছে 
ও তাহার বন্ধগণের সাভাযো একটি ইংরাভী স্কুল স্থাপিত হয়। ইভ'র পূর্বে 
উক্তগ্রামে হাডিঞ্জ বাভাহুরের সময়ের স্থাপিত একটি মডেল বাজালা ন্বুল মা 
ছিল । ইংরাভীশ স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর .৮৫৬ সালে গবণমেণ্ট বাঙাল, স্কুল 
তুলিয়া! দেন। কিস্তি গ্রাম্হধ্যে এবটি বাজাল স্বুল াকা আবশ্তক বো? 
১০৫৮ সালে প্রধানতঃ তাহ;র উদ্যোগে আবার এখটি বাজালা গুল শ্বাপিং 
হ্র। 

কুল দুইটি স্থাপন করিয়া ছিলি গ্রামবাফ্িগণ্বে ববহার'্থ এবটি সাধার, 
পুস্ভকালয়ের অভাব অনুভব কারুতে লাগিলেন। তদন্ুসারে গধানত 
তাহার চেষ্টাতে ১৮:৮ সালে একটি সাধারণ পুস্তকাজ্য স্বাঁপত ₹ইল। 
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এখানেই তাহার শ্রমের বিরাম হইল ন। | হিন্দুকালেজে পাঠকালে তিনি 
"শিক্ষা আবশ্বাকত! বড়ই অনুভব করিয়াছিলেন; এবং ১৮২৬ সালে হুগলী 
জলার গোপাপনগরের বৈগ্যনাথ ঘোষের কন্তার সহিত ভ্াহার পরিণয় হইলে 
নি স্বীয় বাতিক] পত্রীকে বাঙ্গালা লিখিতে ও পডিতে শিখাইতে আরস্ত 
রেন। পৌঁড়াবস্থাতেও তাহার সে উৎসাহ মন্দীভৃত হয় নাই। যখন 
থানে গিয়াছেন, সর্বগরই পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়। আপনার কন্তাদিগের শিক্ষার 
ন্দোবস্ত করিয়াছেন। তংপরে মগাত্ম। বেখুন কলিকাতাতে তাহার 
বপ্রপিদ্ধ বালিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে, দলপতিদ্িগের মহা আন্দোলন 
ব্বেও তিনি আপনার এক কন্তাকে প্র স্কুলে ভন্তি করিয়া! দ্রিয়াছিলেন। 
শশিক্ষ। বিষয়ে এবপ বাহার উত্সাহ, তিনি যে ম্বীষ বাসগ্রানের বালিকাগণের 
শক্ষাত্ত উপায় বিধ'ন না করিয়! স্থির থাকিবেন ইহা সম্ভব নহে। ১৮৫৮ 
শালে তিনি গবর্ণমেপ্টেন্ন নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, গবর্ণমেপ্ট যদ্দি 
ালিকা স্কুলের গৃহনির্্ণণার্থ পাচ শত টাকা দেন, তাহা! হইলে তিনি 
নঙ্গে আর পাচ শত টাকা দিতে পারেন এবং তাহার ব্যয় নির্ববঃহার্থ 
গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৪৫ টাক দিলে তিনি ১৫ টাক চাদা তুলিতে পারেন। 
অনেক লেখালেখির পরে গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব মগ্রাহ করিলেন । 

শিবচন্্র বাবু তাহাতে নিরুদ্ধম না হইয়া, ম্বীয় চেষ্টায়। স্বীয় অর্থে, 
স্বীষসম ভবনে ১৮৬০ সালে একটি বানিক1-বিগ্যালয় স্থাপন করিলেন ঃ কিছু 
দিন পরে তহারই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে, তীাহারই ব্যয়ে এ বিদ্যালয়ের 
জন্ত একটি গুহ নিম্মিত হইল । তাহাতে বালিক'-বিদ্ভালয় উঠিয়া গেল এবং 
এখনও সেইখানে আছে। 

কেবল তাহা নহে, ১৮৬২ সালে তিনি শিক্ষিত! নারী দিগের ব্যবহাব্রার্থ 
"শিষ্টপালন” নামে একথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত ক্রলেন। পৰে 
১৮৬৭ সালে “অধ্যাত্মবিজ্ঞান” নামে প্রেততত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। 

অগ্রে কোন্গগরে ইষ্ট ইগ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশন ছিল ন। 
কোল্নগরবাসীদিগের হয় বালি ষ্টেশনে, না হয় শ্রীরামপুর স্টেশনে গিয়। গাড়িতে 
উঠিতে হইত; তাহাতে তাহাদের বিশেষ অন্থবিধা হইত। এই অসুবিধা 
€ুর করিবার মানসে তিনি ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির নিকটে কোন্নগরে একটি 
ষ্টেশন করিবার জন্ত আবেদন করেন। এ আবেদনের ফলম্বরূপ ১৮৫৬ সালে 
কাল্গগর ইেশিন খোলা হয়। 

তাহারই আবেদন অনুসারে ১৮৫৮ সালে কোন্নগরে একটি ডাকঘর 
স্থাপিত হয়। 

কোনগরে ম্যালেরিয়। জর দেখা। দিলে, ্াহারই প্রযত্বে গবর্ণমেণ্ট একটি 
চ্যারিটেবল ডভিস্পেন্সারি স্থাপন করেন। তিনি সেজন্ত একটি বাড়া 


5৩ রাতনু লাহিডা ও তৎকালান বরদসার্জ 


ভিস্পেন্সারির ব্যবহাারার্৫থ বিন! ভাড়াতে দেন। এ ডিস্পেন্সারির দ্বার! 
কোম্মগরের লোকের মঞ্োপকার সাধিত হ্ইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 
কিঞিৎ হ্রাস হইলে, ১৮৮১ সাঙ্গে গবর্ণমেণ্ট শ্রী ওষধালয়টি ভূলিয়! দেন । 
১৮৮৩ সালে শিবচন্্র বাবু নিজের ব্যয়ে একটি হেমিওপ্যাথিক ওঁষধালয় স্থাপন 
করেন। উহা! হইতে প্রতিদিন প্রাতে দরিদ্রগণকে বিনামুল্যে ওষধ বিতরণ 
করা হইত । এই কাধ্যটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চালাইয়াছিলেন। 

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়েও তিনি উদ্দাসীন ছিলেন না । তিনি তাহার 
সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবন-চরিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, যৌবনকালে যখন 
তিনি ভিরোজিওর শিল্পুদ্সভূক্ত ছিলেন, তখন হুইতেই তাহার শ্রাচীনধর্মের 
গতি বিশ্বাস বিলুগু হয়, এবং তিনি অন্তরে অন্তরে একেশ্বর-বাদী হন। 
কিন্ত বহুবৎসর কর্মহৃত্রে নানাস্থানে ভ্রমণ কৰ্রবার সময়ে সে অভ্তরের বিশ্বাস 
অন্তরেই থাকে ; তদচুসারে কার্য করিবার বিশেষ সুবিধা পান নাই। পরে 
১৮৪৩ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাঙ্গসমাজে যোগ দিয়! ইন্কাকে 
বলশালী করিয্স! তোলেন এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতার 
অধীনে যোগ্যতাসহুকারে "তত্ববোধিনী পত্রিকা” সম্পাদিত হইতে থাকে, 
তখন ১৮৪৪ সালে, তিনি উক্ত পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীতুক্ত হইয়! পরক্রদ্ষের 
উপাসনা! আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিন বালেশ্বর হইতে বদলী হইয়া 
মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেক্টর ভইয়। আসেন । 

ব্রাঙ্গধর্মের প্রতি অনুরাগ বদ্ধিত হওয়াতে তিনি ৮১৪৬ সালে মেদিনীপুসে 
একটি ব্রাঙ্ষসমাজ স্থাপন করেন ; এবং উত্সাহ সহকারে ব্রাঙ্গধন্্ন প্রচারে প্রবুত 
হন । ১৮৫৭ সালে কলিকাতার সন্নিহিত আলিপুরে ঘখন চবিবশ পরগণাব 
ডেগুটী কালেক্টর হইয়া আসেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বিধিপূর্ব্বক ব্রাঙ্ষধ 
গ্রহণ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাক্জের সভ্যরূপে পরিগণিত হন। কেবল তাহা নহে; 
আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে এ ধর্মের আশ্রয়ে আনিবার জন্ত ব্যগ্র হন, 
এবং ঈশ্বর প্রসাদে সে চেষ্টাতে কৃতকার্য ও হইয়াছিলেন । 

১৮৬৩ সালে বাঁজকার্য্য হইতে অবহ্ত হইয়া যখন স্বীয় ব'সগ্রামে বাজ 
করিলেন, তখন সেথানে একটি ব্রাঙ্গসমান্গ স্থাপন করিয়া ব্রাঙ্গধর্শ সাধন € 
প্রচারে প্রবৃস্ত হুইলেন। এই সমাজ অগ্যাপি বিগ্কধমান রহিয়াছে 
১৮৬৬ লালে উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদল আদি ব্রাহ্মদমাজ হইতে বিচ্ছিষ্ন হইলে, তিনি 
এঁ দলের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন কর্িরাছিলেন ; এবং ঠাহাদের অবলঘি: 
পদ্ধতি অনুসারে আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন । তৎ্পরে ১৮৭৮ সাহে 
লাধারণ হ্রাঙ্গলমাজ যখন স্থাপিত হুইল, তখন তিনি ইহার নেতৃবর্গের মধে 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। বহুবৎসর ইহার সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন 
ইহার উন্নতি বিষয়ে তাহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। ত্রাঙ্গপন্ধতি অন্গুসাত 


পুত্রের বিবাহ দেওয়াতে তাহার আতস্তীয় স্বজন ও খাছার স্বগ্রামবাসী বদ্ধুগ 
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তাভাকে একখরে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্তু 
ছঃখিত ছিলেন না বা একদিনের অন্ত গ্রামবাসীদিগের হিতেচ্ছ। তাহার হৃদয়কে 
পরিভ্যাগ করে নাই। তিনি সমভাবে সকলের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং 
গ্রামের সর্বববিধ উন্নতিতে সহার হইবার চেষ্টা করিতেন। 

জীবনের অবসানকালে তিনি কলিকাতাঁতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আলিয়। 
প্রতিষ্ঠিত হন। এখানেই ১৮৯০ সালের ১২ই নবেম্বর বুধবার মানবলীল। 
সন্থরণ করেন । 

এরূপ সাধুপুক্ুষের অবসানকান যেবূপ হয় শিবচন্দ্র দেবের অবসানকাল 
লেইরূপই হইয়াছিল । ভাটার জল যেমন অল্পে অল্পে নামিয়া যায, তাহার 
জীবননদীর জল যেন তেমনি অল্লে অল্পে কমিয়া গেল। জীবনের সঙ্গিনী 
সহধশ্থিনীর ক্রোড়ে মাথ! বাখিক্, পুত্র কল্তা দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত ইয়, 
ৰ্ধবান্ধবের সহিত দেশভিতকর নান! বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে শান্তিতে 
শান্তিধামে প্রস্থান করিপেন। তিনি আমাদের মধ্যে পদাশয়তা। মিতাচারি তা, 
পরভিতৈবণা, কর্তব্যপরায়ণতা ও ধন্মভীরুতার আদর্শব্বরূপ ছিলেন । সত্য 
সত্যই ডিরোজিওবৃক্ষের এই ফল্পটি অতি মধুর হইয়াছিল । 
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ইনি কলিকাতার ছোট আদাশতের স্থবিখ্যাত জঙ্দদিগের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিরাই সাধারণের নিকট পরিচিত; ইনিও ভিবোজিও- 
বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল ও রামন্তম্ু লাহিড়ী মহাশর্রে যৌবন-ন্থহদগণের 
মধ্যে একজন খ্যাতিম'ন ব্যক্তি । অন্রমান ১৮৮ সালে ইার জন্ম কয় | শৈশব 
কাল হইতেই ইহার জ্ঞান-পিপাস৷ ও আত্মোক্নতির ইচ্ছা অতিশয় বলবতী দৃ্ 
হইয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থদিগের মধ্যে সম্তানদ্দিগকে পার্ী 
শিখাইবার রীতি ছিল। ইংরাজী শিক্ষার দিকে কেহ বিশেষে মনোবোগ 
করিতেন ন।। কিন্তু বালক হরচন্দ্র কেবল পারসী শিখিয়। সন্ত ন। থাকিয়। 
ইংরাজী শিখিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়! উঠিলেন। একপ শোনা যায়, নিজের ব্যগ্রত' 
ও চেষ্টার গুণে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে ভত্তি হইয়াছিলেন। হিন্দু- 
কালেজের যে সকল বালক ডিরোজিওর দ্বারা আকৃই হইয়। তাহার শিষ্ু- 
দণগুলীতৃক্ত হুন, হুরচন্ত্র ঘোষ তল্মধ্যে একজন প্রধান। চিরদিনই তীহার 
প্রকতিতে এক প্রকার ধীরচিত্তত! ও স্থিতিশীলতা ছিল । তিনি ডিরোজিওর 
শিক্ষার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অপরাপর বন্ধুদিগের সভায় 
ধর্ম ও সমাজসংস্কারে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই । 

একাডেমিক এলোসিয়েশন্‌ স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন; এবং উক্ত সভাতে বক্তৃতার্দি করিতেন। এবপ শোন! ঘ:য়, 
গাহার বিস্যা-বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া লর্ড উইলিয়াম 'বর্টিক মহোদয় 


১২৮ রামতচ্ছু লাছেডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহাকে নিজের সঙ্গে পশ্চিমে লইয়| যাইতে চাকিলেন। হুরচন্র কেবঙ্গ 
ত্বীয় জননীর প্রতিকূলতা বশতঃ সে পদ গ্র্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
তিনি লর্ড উইলিয়ম বের্টিঙ্কের সঙ্গে যাইতে না পারিলেও উক্ত মহামতি 
যাজপুরুষের চিত্ত হইতে অন্তহিত হন নাই । ১৮৩২ সালে যখন এদেশী 
দির জন্য মুন্সেক্ষী পদের কৃষ্টি হইল, তখন গবর্ণর জেনেরাল হুরচন্ত্রকে 
ব.কুডার মুন্সেফ নিযুক্ত করিলেন । তিনি বাকুড়াতে পদার্পণ করিবামাত্র লোকে 
বুঝিতে পার্ল যে, একজন উন্নতচেতাঃ সত্যপ্রিয়, কর্তবযপরায়ণ মান্য 
আদয়াছেন। হুরচন্ত্র আদালতের চেহারা, হাঁওয়। ও কার্যযপ্রণালী পরিবন্তিত 
কর্রিয। ফেলিলেন। ব্রীতিমত ১০ট1 €ট] কাছারি আরম্ভ হইল; হরচন্ত্র হ্বছষ্তে 
সাক্ষর জবানবন্দি লিখিতে লাগিলেন ; স্র্বসমক্ষে আপনার বায় লিখিতে ও 
ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । সর্ধশ্রেণীর লোকের বিচারকার্যের প্রতি প্রগাঢ় 
'আন্থা জল্মিল। লে সময়ে লোকে উৎকোচগ্রহণকে পাপ বলিয়াই মনে 
করিত না। কিস্ধু হরচন্দ্র ঘোষ এমনি ধশ্বপরায়ণতাবর সহিত বিচারকার্ধ্য 
করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়াছি তাহার এক শত টাক! বেতনে কুলাইত 
ন' বলয়া কলিকাতা হইতে তীহার খরচের জন্ত মধ্যে মধ্যে টাক 
লইতে হইত। 

বাকুড়! বাসকালে কেবল যে তিনি দক্ষতার সহিত বাজকার্ধ্য চালাইতে 
লাগিলেন তাহা নহে ডিরোজিও মণ্ডলী হইতে তিন এই দৃঢবিশ্বাস হাদয়ে 
বন্ধমূল করিয়া লইয়! গিয়াছিলেন যে, শিক্ষা ভিন্ন এদেশের ছুর্গতি দূর হইবার 
উপায়ান্তর নাই। তাই নিজকার্য্য প্রতিঠিত হইয়া বসিয়াই সেই বিশ্বাস কার্ষে 
প:বণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ নিক্র ব্যয়ে একটি ইংরাজী স্কুল 
স্থাপন করিয' সেখানে বালকদিগকে শিক্ষা দেবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। 
কাবার নিজ জ্ঞানের উন্নতিসাধনেও মনোযোগী রহুলেন। 

এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে কারধ্যদক্ষতার গুণে তিনি সদর 
আমীনের পদে উন্নীত হইলেন। ৰকুড়াতে জুখ্যাতির সহিত ছয় বৎসর 
কার্ধয করিয়া হরচন্্র ১৮৩৮ সালে হুগলীতে বদলী হন। ১৮৪৭ সালে 
প্রিন্সপাল সদর আমীন হুইয়। ২৪ পরগণাতে আসেন । ১৮৫২ সালে ভিনি 
কলিকাতা পুলিস-কোর্টে জুনিয়ার মাভিস্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালে 
কলিকাত। ছোট আদালতের জনের পদে উন্নীত হন। 

কিন্তু তিনি অপর লোকের ্তায় কেবল আপনার পদবুদ্ধি ও অর্থাগম 
লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না। কল্পিকাতাতে অবস্থান কালে তিনি দেশেকর 
সর্বববিধ উন্নতির সহায়তা করিতেন। মহাত্ম! বেখুন যখন বালিকাবিস্তালক্ষ 
স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার কমিটাভূক্ত হুইস্সা বিশেষরূপে সহায়তা 
করেন। মহ্কাত্ম! ভেবিড হেয়ারের মৃত্যু হইলে খন তাহার স্থতিচিহ স্থাপনের 
উদ্ভোগ হয়, তখন তিনিই এ কমিটার সম্পাদক হুইয়! সে কার্য সমাধা করেন। 


ব্ঠ পরিচ্ছেদ ১২৯ 


গ্রতিভাশালী ও আনান্ুরাগী ব্যক্কিগিগকে সহায়তা করিতে তিনি 
'অতিশর ভালবাসিতেন। হিন্দুপে্রিঘটের স্থবিখ্যাত সম্পাদক রুষ্দদধাস পালকে 
তিনি এক সময়ে পুর-নিব্বিশেষে সহায়তা করিয়াছিলেন । অপরাপর অনেক 
মিত্র সন্তানকে তিনি অর্থ ও সামর্থোর দ্বারা পালন করিতেন । 

১৮৬৮ সালের ওরা ডিসেম্বর হর5ন্ত্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার 
দেহাস্ত হইলে, দেশীয় ও বিদেণীয় সকল শ্রেণীর লোকের উপরই যেন একটা 
শোকের ছায়। পড়িল। ১৮৬৯ সালে ৪ঠ] কাশ্ুয়ার্ি কলিকাত। টাউনহলে 
তাহার ম্মরণ'এ৫ এক সভা হয়। শ্রী সভাতে নিযুক্ত কমিটার চেষ্টাতে অর্থ 
সংগৃহীত হইয়া তাহার এক মর্ধর-মুন্তি নিম্মিত ভয়, তাহা ১৮৬ সালে 
কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বারে স্থাপিত হয়। এখনও উহা আদালত 
গৃহকে সুশোভিত করিয়া! রহিয়াছে । 


প্যারীঠাদ মিত্র 


১৮১৪ সালে কলিকাতাতে প্যারীাদের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম 
ব্বামনারায়ণ মিত্র । ততকাল-গ্রসিদ্ধ রীতি অন্গসারে কিছুাদন গুরুমভাশয়ের 
পাঠশালে পড়াইয়া ইহার পিতা ইহাকে পারশ্ত ভাষা শিখাইতে আরস্ত 
করেন । কিম অল্পকালের মধ্যে সে বন্দোবস্ত রহিত হুইল। ম্মাত্মীয় 
স্বজনের পরামর্শে ইঞ্গাকে হিন্দুকালেজে দেওয়াই স্থির হইল। তদহ্ুসারে 
১৮২৯ সালে ইনি হিন্দু কালেছ্জে ভগ্তি হইলেন। সেখানে সমুদয় পণীক্ষায় 
খ্যাতির সহিত উত্ভীর্ণ হইয়া পুরস্কার ও বৃত্তি পাইয়াছিপেন। 

প্যারীটাদের অন্তরে জনহিতৈষণ। হ্বভাবতঃ এবপ প্রবল ছিল যে, নিজে 
ইংরাজী শিথিতে শিখিতে নিজ পলীর অপরাপর বালকদ্দিগকে সেই 
বিদ্বাবিতরণের বাসন! প্রবল হইল। তদনুসারে প্বভবনে একটি অবৈতনিক 
বিদ্যালয় খুলিয়া পল্লীর বালকদ্দিগকে শিক্ষ। দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই 
বিগ্তালয় কত দিন ছিল বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ শুনিয়াছি যে, 
প্রথম প্রথম তাহার সহাধায়াশ বন্ধ বুসিককষ্ণ মাল্লক, রাধানাথ শিকদার, 
শিবচন্দ্র দেব ইহাতে শিক্ষকত! করিতেন এবং মহাত্মা! ডেবিভ হেয়ার ও 
ডিরোজিও ইছার পররিদশক ছিলেন। 

কালেঞ্জ হইতে উত্তীর্ণ হইয়। ১৮৩: সালে তিনি কলিকাত। পাবলিক 
লাইব্রেরির ডেপুটা জাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। প্র ৰৎসবরেই এই 
লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এই লাইব্রেরী কিছুদ্দন এসপ্রানেডে প্ং নামক 
একজন ইংরাজের "ভবনে থাকে । তৎপরে কিছুদিনের জন্ত ফোট উইলিয়ম 
কালেজের বাটীতে উঠিয়। যায় । তৎপবে সার চালনু মেটকাফের শ্বতিচিহ্ 
'যরূপ বর্তমান মেটক'ফ হুল নিশ্মিত হইলে ১৮৪৪ সালে সেই হলে উঠিয়া! আসে। 
ভেপুটী লাইব্রেরিয়ানের পদ হইতে প্যারীচাদ নিজের বিস্যাবুদ্ধি ও কাধ্যদক্ষত) 


১৩০ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্ঙ্গনমাজ 


প্রভৃতির গুণে একাদিক্রমে লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারি ও কিউরেটারের পঙ্গে 
উন্নীত কইয়াছিলেন এবং এ পদেই চিরদিন প্রতিষিত ছিলেন । 

অন্ত লোক হইলে কেবলমান্র অর্ধোপার্জনের জন্ক এ পদকে ব্যবহার 
করিত ; কিন্তু প্যাব্ীচাদ লাইব্রেরিটি হাতে পাইয়া আপনার জ্ঞানভাগ্ডার পুর্ণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং নানা বিষয়ে গবেষণা আস্ত করিলেন । বালক 
কাল হইতেই তাহার যেমন জ্ঞানলাভ-স্পৃহ! ছিল, তেমনি জ্ঞানবিতরণ-স্পৃহা ও 
ছিল, ইহ পূর্বেই প্রদণিত হুইয়াছে। শীহার সেই জান-বিতরণ-স্পৃহ! এখনও 
বলবতী দৃষ্ট হইল। তিনি একদিকে যেমন জ্ঞান-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, 
অপরদিকে সংবাদপত্রা্দিতে লিখিয়! সেই জ্ঞান বিতরণ করিতে লাগিলেন । 
প্রথমে তিনি তাহার বন্ধু বরমলিককুষ্* মল্লিকের সহিত মিলিয়। “জ্ঞানাত্বেষগ* 
পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। তৎপরে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি একত্র হই? 
খন “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” নামে এক সংবাদপত্র বাহির করেন, সে সময়ে তিনি 
তাহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন । এতণ্ডিন্ন বেঙ্গল হরকর!, ইংলিসম্যান, 
কলিকাত। ব্রিভিউ প্রভৃতিতে সর্বদা পিখিতেন। 

কিন্ত একটি বিশেষ কার্যোর জন্ত বঙ্গলাহিত্যে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া 
রছিয়াছেন | একদিকে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর, অপরদিকে খ্যাতনামা 
অক্ষয়কুমার দর্ত, এই উভয় যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষ। যখন 
নবজীবন লাভ করিল, তখন তাহ সংস্কত-বন্তল হইয়া! দ্রাভাইল। বিগ্যাসাগর 
জহাশয় ও অক্ষয়বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কত-ভাষান্রাগী লোক 
ছিলেন ; সুতন্বাং তাহার] বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন তাহা! সংস্কতের 
অলঙ্কায়ে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এরূপ ভাষাতে প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু 
অধিকাংশ লোকের নিকট, বিশেষত: সংস্কতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট, 
উকা অস্বাভাবিক, কঠিন ও ছুর্ত্বোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে 
পচজন ইংরাজী শিক্ষিত জোক কলিকাতার কোনও বৈঠকথানাতে একক্র 
বলিলেই এই সংস্কত-বভল ভাষা লইয়া অন্দে হাসাহাসি হইত । ঈশ্বরচন্ত্র 
গুগ্চের “সংবাদ প্রভাকরের” সকার পত্রেও সেই উপহাস বিদ্রপ প্রকাশিত 
হইত । অক্ষয়বাবু যখন সংস্কতকে আশ্রয় করিয়া, *জিগীষা” “জিজী বিষা” 
গ্রভৃণ্তি শব্ধ প্রণয়ূন করিলেন, তখন আমরা কঙগিকাতার বে কোনও শিক্ষিত 
লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম প্জিগীষা” প্জিজীবিব!” প্রভৃতি 
শব্দের সহিত “চিঢ্‌টীমষা? শব্ধ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে । 

যখন বিগ্ভাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবুর সংস্কত-বহছুল বাজালার 
ভার ছুর্বহছ বোধ হইতে লাগিল, তখন ১৮৫৭ কি ৫৮ সালে, মাসিক 
পত্রিকা” নামে এক ক্ষুদ্রকায়! পত্রিক! দেখ! দিল। প্যারী্াদ মিত্র ও 
রাধানাথ শিকদার এই পত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা! লোকগ্রচলিত 
নঙ্জ বাজালাতে লিখিত হইত। ভ্ত্রীলোকে বালকে যেন বুঝিতে পারে 


ব্ঠ পরিচ্ছেষ ১৩১, 


খই লক্ষ্য রাখিয়! লেখকগণ লিখিতেন। এই জন্ত মালিক পত্রিকা পড়িতে. 
সকলে এক প্রকার আনন অনুত্ব কর্িত। কখন পত্রিক। আসে তজ্জন্ত 
উৎন্ৃক হইয়া থাকিত। ইহারই কিছুঙ্গিন পরে টেকাদ ঠাকুদ্ষের 
“আলালের ঘরের দুলাল” প্রকাশিত হুইল। প্যারীাদ্দ মিভ্রই এই 
ট্েকটাদ ঠাকুর। আলালের ঘরের দুলাল একখানি উপন্তাস। কুমার- 
খালীর হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত প্বিজযরবসম্ত” ও টেকচাদ ঠাকুরের 
“আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্জালার প্রথম উপন্তাস। তন্মধ্যে বিজয়বসস্ত 
তৎকাল-গ্রচলিত বিশুদ্ধ সংস্কত-বহুল বাঙ্গালাতে লিখিত । কিন্তু আলালের 
ঘরের দুলাল, বঙ্গসাহিত্যে এক নবধুগ আনয়ন করিল । এই পুস্তকের ভাবার 
নাম “আঙ্গালী ভাষা” হইল। তখন আমরা কোনও লোকের ভাষাকে 
গাস্ভীর্য্যে হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বনিতাম। এই আলালী 
ভাষায় উতকষ্ট নমুনা প্ছতমের নক্সা |” বাহার ইচ্ছ! হয় পাঠ করিয়। দেখিবেন 
তানাঁ কেমন সরস, মি ও হাদয়গ্রাহী। এই আলালী ভাষার স্থষ্টি হইতে 
বজসাহিত্যের গতি ফিরিয়া! গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে কিন্তু. 
ঈশ্বরচন্ত্রী রকিল না, ব্কিমী হই! দীড়াইল । এজন্য আমার পুজ্যপাদ মাতুল, 
সোমপ্রকাঁশ সম্পাদক, খ্যাতনামা ছ্বারকানা থ বিদ্যাসৃষণ মাশয় সোমপ্রকাশে 
কতই শোক করিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় ভালই হইয়াছে ; জীবস্ত 
মানুষ ও ভাষা যত কাছাকাছি থাকে ততই তাল। 

যাহা হউক প্যারীাদ মিত্র বঙ্গসাহিত্যে এই যুগান্তর আনয়ন করিলেন 
ভৎ্পরে তিনি “অভেদ।”, প্যৎকিঞিং২৮, “বামাতোষিণী”, পরামারঞ্জিকাত, 
“আধ্যাত্মিকতা” প্রভৃতি অনেকগুলি উৎক্কষ্ট বাঙ্গাল গ্রন্থ ঞণয়ন করিয়াছেন । 
তাহাতে কিন্ত আলালী ভাষা ব্যবহার করেন নাই, বরং বহ্ধিমী ভাষাই 
ব্যবহার করিয়াছেন । 

কিন্তু কেবল বঙগসাহিত্যেই প্যাবশ্চটাদ মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয পাওয়ং 
ষায়নাই। তিনি ওষ্তাহার ভ্রাতা কিশোরী্ঠাদ মিত্র উভয়ে তৎসমকালীন্‌ 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী লেখা সম্বন্ধে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইহ! 
অগ্রেই বলিয়াছি প্যারীচাদ প্রথমে তাহার বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লক ও 
রামগোপাল ঘোষের সহিত সমবেত হুইয়। তাহাদের প্রচারিত *জ্ঞানা বেগ 
নামক ছিভাষী পত্রিকাতে লিখিতেন ; তত্তিক্ন ইংলিসম্যান, কলিকাতা ব্রিভিউ 
প্রভৃতি ইংরাজ সম্পাদিত পত্রিকাতেও সর্ব। লিখিতেন। এতন্তিক্স ইংরাজীতে, 
মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের জীবনচবিত, র্লামকমল সেনের জীবনচত্বিত ও- 
গ্রাণ্ট সাহেবের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

ঠাহাতে যেমন সাহিত্যাঙগরাগ তেমনি বিষয়কম্মে দক্ষত। দৃ্ হইয়াছিল । 
তিনি একদিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেত্বীতে লাইব্রেৰিয়ানের+ 
ক্দ করিতেন, অপরদিকে তাহার বন্ধু তারা্টাদ চক্রবর্তীর সহিত সম্মিঙ্গি; 


: ১৩৬২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙজসযাজ 


ছইয়] বিধয় বাণিগ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও 
রগ্তানীর কাজ করিতেন। এই কারবারে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। 
কিন্ত তাহাতে তিনি ভগ্নোস্তম হন নাই । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তারার্াদ চক্রবর্তীর 
মৃত্যু হইপেঃ তিনি আপনার ছুই পুত্রকে অংশীদার করিয়! নিজে কারবার 
কবিতে প্রবৃত্ত হন । এই কারবারে তিনি যথেই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । 
'তাহার সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার প্রতি কলিকাত! বণিক-সমাজের এমনি 
বিশ্বাস জন্মুয়্াছিঙ্প যে, তিনি একাপিক্রমে অনেকগুলি কোম্পানির ডাইরেক্ার 
পদে বুত হইয়!ছিলেন। 

একদ্রিকে যেমন বৈষক্সিক উন্নতি, অপরদিকে তেমনি শ্ব্দেশের হিতপাধনে 
মনোযোগ । যৌবনে বাল্যন্্হদ রামগোপাপ, রামতগ্্ প্রভৃতির সহিত 
সম্মিলত হইয়। “সাধারণ জ্ঞ'নার্জন সভার” সভ্যরূপে উত্সাছের সহিত কার্ধ্য 
করিয়।ছিপেন । প্রৌঢাবস্থাতেও সোসিয়াল সায়েন্স এসোসিয়েশন, এগ্রি- 
হটি“কালচারল সোসাইটী, ভিন্বীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী, স্কুপবুক সোসাইটাী, 
পশুদিগের প্রতি নিষ্টুরতানিবারণী সভ। প্রভৃতি বহু সভ। সমিতির সভ্য ছিলেন। 
কেবল যে নাম মাত্র সভ্য হিলেন তাহা নহে, তাহার সভ্য থাকার অর্থ ছিল 
সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত পরিশ্রম কর! । আমর! অনেক সময়ে আশ্চর্ঘ্যাতিত 
হইয়া ভাবিতাম, কিন্ধপে তিনি এত সভাতে যোগ দিয় হৃদয় মনের সন্ত 
সকলেরই উন্নতির জন্ক পরিশ্রথ করিতে পারেন। 

১৮৬৮ স-লে তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থ-পক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। 
এই পদে ছুই বৎসর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়] কায়ধনে ত্বদেশের কল্যাণ-সাধনের 
'চেষ্টা করিম্বাছিলেন। 

তাহার সঙধম্মিবীর পরলোক হুইশে তিনি অনেকটা সংসারে নিলিঞ 
হুইয়। পড়েন ; এবং প্রেততত্বের আলোচনাতে মনোনিবেশ করেন। তাহার 
এই স্বভাব ছিল যে, যে বিবয়ে মনোনিবেশ করিতেন তাহার আধথন। 
ন্বানিয়! সন্ত তইতেন না । যখন প্রেততত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন ইংলগ্ড ও আমেরিক1 হইতে ভূরি তূর্র গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে 
ও প্রচার করিতে আরপ্ত করিলেন। এ-বিষয়ে তাহার বাল্যমুহাদ ও তাহার 
বৈবাহিক শিবচন্ত্র দেব মহাশয় তাহার প্রধান উৎসাহুদাত। ছিলেন। ছুই 
বৈবাহিকে মিলিয়। সর্ব! এই বিষয়ের 'মালোচন! করিতেন। তাহার? 
উভয়ে প্রেততত্ব বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্দে 
ম্যাদাম রাভাটুস্ক ও কর্ণেণ অলকট যখন এদেশে আসিলেন' তখন তিনি 
তাহাদের স্থাপিত থিওসোফিকাপ সোসাইটীতে যোগ দিলেন এবং উক্ত সভার 
বজদেশীয় শাখার প্রধান পুরুষ হুইয়! দাড়হিলেন। তখন সকল প্রকার 
'আধ্যাত্সিক বিষয়ের আলোচনাতে তীহ্থার বালকের ভ্ায় উৎসাহ 
'দেখিতাম। আমাদিগকে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক বিধয়ের চচ্চাতে সর্ধদ। 


বষ্ঠ পন্িচ্ছেষ ১ . 


উৎসাছিত করিতেন। তাহার কাছে বসিলে অনেক জ্ঞানলাভ কর! 
যাইত । 

এইরূপে জ্ঞানালোচন1, সৎসঙ্গ ও সৎ্প্রসঙ্গে তাহার কাল এক প্রকার 
স্থখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৩ লালে দারুণ উদ্বরী রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। এ রোগে কিছুদন কষ্ট পাইয়া এ সালেপ্প ২শে 
নবেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন । 

তাহার মৃত্যুর পর তাহার শ্বদেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধগণ সম্মিলিত হইয়! 
এক সভা করিয়া, তাহার ছুই স্তিচিহ্ধ শ্থাপন করিয়াছেন। মেটকাফ হলে 
তাহার এক ছি আছে এবং কলিকাতার টাউন হলে এক প্রশ্তব-ানাম্মত 
উত্তমাঙ্গ আছে। 


রাধানাথ শিকদার 


ইনিও ভিরোজিও-বুক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল। ১৮১৩ গ্রীষ্টান্জে আশ্বিন 
মাসে কলিকাত। জোড়াশখকোর অস্তুপাতী শিকদার-পাড়া নামক স্ানে 
রাধানাথের জম্ম হয়। ইহার পিতার নাম তিতুরাম শিক্দার। ইন ভিন্ন 
তিতুরামের আর এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। রাধান'থ সকঞ্জের বড়। 
এই শিকদারগণ ব্রাহ্মণ-বংশ সম্ভৃত এবং কনিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী । 
মুসলমান নবাবদ্দিগের সময় ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ বংশ-পরস্পরাক্রমে 
শিকদাব্র ব! পুলিশ কমিশনরের কাজ করিতেন । ইহাদের অধীনে বহুসংখ্যক 
লাঠিয়াল, পাইক ও সৈনিক প্রভৃতি থাঁকিত। ইহার ছুবুত্ত ব্যক্তিদিগকে 
ধৃত করিতে, কয়েদ করিতে ও সাজ! দিতে পাব্রিতেন। অনেক স্থলে 
এই শক্তির অপব্যবহার হইত এবং যাহা লোকের রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহা লোকের গীডনের ভন্য ব্যবহাত হইত। এমন কি এরূপ 
জনশ্রতি আছে যে, কলিকাতা! ইংরাভদিগের অধিকৃত হওয়ার পরেও 
যখন ফৌক্দারী কার্ষের ভার মুরশিদবাদের নবাবের হস্তে ছিল, 
তখনও ই'হার। শিকদারের কাজ করিতেন। পরে কোনও এক বিশেষ 
স্থলে একজনের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন হওয়াতে সে দিকে ইংরাজদিগের 
দৃত্টি আকৃষ্ট হয়; এবং সেই আন্দোলনে ইহাদের হস্ত হইতে শত্তিঃ 
অপহৃত হয়। 

রাধানাথ যে সময়ে ভল্মগ্রহণ করেন, তখন তাহার পিত: ব! তাঁহার 
বংশের কেহ শিকদারের কাজ করিতেন না। তিতুরাম আপনার ভোষ্ 
পুত্র রাধানাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রনাথকে কিছুদিন পাঠশালে ও ফিরিজী 
কমল বন্ুর স্কুলে পড়াইয়! হিন্দু কালেজে ভত্তি করিয়! দেন। ১৮২৪ সালে 
ভিন হিচ্দু কাঙ্গেজে প্রবিষ্ট হন এবং সাতবৎসর দশমাস কাল তথায় অধ্যয়ন 
করেন। ইহার একটি উৎকৃষ্ট অভ্য।স ছিল; দৈনিক লিপি লিখিতেন। 


১৬৪ বাষতম্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ 


তাহ! হইতে সে সময়কার অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইহার কমিষ্উ 
সহোদর শ্রীনাথ শিকদার রাঁমতন্ লাহিড়ী মহাশয়ের সহপাঠী ও তাহার প্রতি 
বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন । তাহার সহিত লাহিড়ী মহাশয় সর্বদ] ইহাদের 
স্বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন, তখন রাধানাখের জননী পুত্রনিব্বিশেষে তাহাকে 
-ষত্ব করিতেন । সেই অকৃত্রিম শ্সেছ ও সদাশয়তার স্বতি চিরদিন লাহিড়ী 
অহাশয়ের মনে মুদ্রিত ছিল। 
রাধানাথ যে শ্রেণীতেই উন্নীত হুইতেন সেই শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য 
বালকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াই র্বাধানাখ 
তৎ্কালের রীতি অন্থসারে ষোপ টাকা বৃত্তি পাইয়াচিলেন। সমুদয় 
শিক্ষণীপ বিষয়ের মধ্যে গণিতের প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। 
সে সময়ে ডাক্তার টাহটুলার (70, 75016: ) নামে হিন্দু কালেজে 
একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। এই ভাক্তার টাইটুলার সে সময়কার 
উৎকেন্ছ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। 
রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডাক্তার টাইটুলপারের সছিত ৰিচার বলিয়া 
যে সকল বিচার দুষ্ট হয় তাহা বোধ হয় ই*হারই সঙ্গে ঘটিয়াছিল। ইহা 
বিষয়ে এইরূপ শোন। যায় যে, ইন সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতে ও শুনিতে বড় 
ভালবাসিতেন। বালকের শাহ! জানিত এবং যে বালক যে দিন পড়া প্রস্তুত 
করিয়। না আসিত সে সেঙ্দিন ডাক্তার টাহ্টুলারকে প্রবঞ্চন! করিবার এক 
উপায় বাহির করিত। তাহাকে গুনাইয়! কোনও সংস্কত উত্তট কবিতার এক 
চরণ আবৃত্তি করিত। অমনি ডাক্তার টাহইটুশার তণ্ময় গুইয়। জিজ্ঞাস 
করিতেন--“কি, কি, আবার বল, সমগ্র কৰিতাটা। বল।” এইবূপে কৰিত। 
শুনিতে ও তাহার অর্থ বুঝিতে সমক্সট| কাটির! যাইত, বালক নিষ্কৃতি লাভ 
করিত। সরে এরূপে জনশ্রতি আছে যে, তিনি নাকি একবার নিজের পুত্রের 
'ছাগলেক গাড়ি চাড়িয়। গড়ের মাঠে ৰাহির হইয়াছিলেন। 
ডাক্তার টাইটুলার একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। গণিত বিভা 
সাভার মত সুপ্ত লোক তখন কলিকাতাতে ছিল ন!। রব্লাধানাথ 
টাইটলারের নিকটে গশিত বিগ্ভাতে পারদর্শী হুইয়াছিলেন। তাহার নিকটে 
নিউটন-প্রণীত স্প্রসিদ্ধ গ্রন্থ «প্রিম্নিপিয়!” পড়িয়াছিলেন। 
ভিবোজিও যখন একাডেমিক এসোপিয়েশন স্থাপন করিলেন, তখন 
কষ্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্ামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির স্তায় রাধানাথও 
তাহাতে যোগ দিলেন; এবং ভিরোজিওর শিল্তদ্দলের মধ্যে একন্ন অগ্রগণ্য 
ব্যক্তি হুইয়। উঠিলেন। তাহার দেছে যে প্রকার বল, মনে সেইরূপ সাহস 
ছিল। তিনি বাক্যে যাহ! বলিতেন কাক্েও সেই প্রকার করিতেন 3 
ফাহাকেও ভয় ব। কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না । তিনি ধেস্বীয় হায়স্থিত 
-বিশ্বাসানগলারে সর্ধবদ। কার্য করিতেন, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, কেহই 


হট পরিচ্ছেদ ১৩৪৬ 


স্াহাকে দেশীয় ত্বীতি অনুলারে একটি অল্পবরস্ক। বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে 
সম্মত করিতে পারে নাই । তীাছার আত্মীয় স্বজনগণের মুখে শুনিতে পাই, 
তানি মাতৃভক্তিরব জন্ত বিখ্যাত ছিপেন। বৃদ্ধ বয়সেও জননীর সঙ্গিধানে 
আসলে শিশুর মত হুইয়। যাইতেন। অথচ মাতার অন্ুরোধেও নিজের 
হদয়স্িত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পুরাতন রীতি অনুসারে একটি আট ৰ দশ বৎসর 
ৰয়স্ক। বালিকাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। 

ঝাধানাথ বখন হন্দু কালেজের প্রপম শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন, অর্থাৎ 
১৪৮৩২ সালে, জি. টি. সার্ভে আফসে একটি ৩ টাক। বেতনে কম্পিউটারের 
কম্ম পান। পনিবারের ব্যয়নির্বাহ [বিষে পিতার সাহাধ্যার্থ তাহাকে 
এহ কম্ম লইতে হুইয়াছিল। প্র কর্মে নিযুক্ত হইয়া তাহার মনে হংরাজী 
বৈজ্ঞানিক গ্রস্থসকল সংস্কত ভাষাতে অন্বাদিত করিবার বাসন। প্রবল হুয়। 
তদনুপারে মনোধোগের সহিত সংস্কত পাঠ করিতে নার্ভ করেন। কিন্তু 
তাহাকে আবলম্ে কাশিকাতা পরিত]াগ করিয়া ভণ্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাইছে 
হয়। সেখানে তন বহুবৎ্সর বাস কারয়। নানাস্থানে কাজ করিয়াছলেন। 
সেই সময়ে তাহার তেজাম্বতা, আত্ম-মধ্যাদা-জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি 
দেেখিয়! ইংরাজগণ তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধ। কারতেন ; এবং লমক্ক্ষের স্তায তাহান 
সঙ্গে মাশতেন। 

এই কালের মধ্যে একটি ঘটন!। ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহার তেজন্বিতার 
বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। একবার তিনি সারভে কার্যে 
ভার প্রাপ্ত হহয়। দেরাথনে বাম কর্রতেছেনঃ এমন সময়ে একাদন সংবাদ 
আমিল যে, উক্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটে ভান্সিটাট ( টম ৮ 20815697% ) 
মনোদয় তাহাক্ সারভে আফসের কতকগুাল কুলীকে বলপুর্ববক 
'ধারযা লইয়া গিয়া কোন কোনও দ্রব্য বহন করাইয়া লইবার আদেশ 
করিয়াছেন। এই সংবাদে রাধানাথ বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন। 
জাবলেন ম্যাজিষ্রেটের কুলীর প্রয়োজন হুইয়। থাকিলে তাহাকে লিখিতে 
পারতেন । ম্যাজস্ট্রেট সায়েব বোধ হয় কাল! মানুষ বলিয়। পত্র লেখ। 
উপবুগ্ত বিবেচনা করেন নাই । তিনি বাহির হহয়। ম্যাজিস্ট্রেটের জিনিস পত্র 
লাহ্ত স্বীয় কুলশাদগকো নজের আফসের প্রাণে [ফারয়া আসিতে আদেশ 
কাঁরলেন$ এবং ম্যাজস্ট্রেটের আরদালাদগকে বলিলেন, “ম্যাজিস্ট্রেটের 
পরওয়ানা ভঙ্গ আমার কুপী দূৰ ন1।” এই কথ ম্যাজিস্ট্রেটের কণগোচন 
হইলে, তান ব্বাগিয়। আগুন হুহুলেন $ এবং রাকাধ্যের অবরোধ এহ দোষ 
1দয়। ত।হার নামে নালস কাঁরলেন। আর একজন [সাবালক়্াণের কাছে 
বচাক হুহল। অনেকে রাধানাথকে ম্যাজিষ্রেটের নিকট ক্ষমা চাহন্তে 
পরামশ দলেন ; তান কিছুতেই তাহাতে সম্মত হহলেন না । সাখালিয়ানের 
নৰচাবে তাহার ২০০ ছুই শত টাকা অন্িমানা হহল। [তান গ্রাহুই কারলেন 


১৩৬ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


না? ছুই শতটাকা অর্থ দণ্ড 'দিলেন। কিন্তু হাতে যেআন্দোলন উঠিল 
তাহাতে বলপুর্ববক গরীব কুশীদ্দিগকে শ্রম-সাধ্য কার্ষ্যে নিযুক্ত করিবার বীতি 
রহিত হইয়া গেল। 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাসকালের মধো তাহার পদবুদ্ধি হইয়' তিনি ৬০* শত 
টকা বেতনে সর্ধগ্রধান কম্পিউটারের পদে আরোহণ করেন। কেবল তাৰ 
নহে); সারডে সংক্রান্ত গণিতে তিনি এমনি পারদ্শী ছিলেন যে, কর্ণেল 
খুলিয়ার সারভে বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ গস্থ মুদ্রিত করেন, তাহার প্রধান প্রধান 
গণনা তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন । 

১৮৫৩ সালে তহার পিতা ইহুলোক পরিত্যাগ করেন। ইহার কয়েক 
বৎসর পরেই তিনি পেন্দন লইয়া শ্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবপ শুনিতে 
পাওষ। যায় তখন তঁ'হার আচার ব্যবঙ্কার অনেকটা ইংরাজের মত হইয়া 
গিয়াছিল। ইংরাজী ধরনে থাকিতে ও খাইতে ভালবাসিতেন। এমন কি 
হার বাঙজালার উচ্চারণও ব্দলিয়া গিয়াছিল | কিন্ধ তাহার উৎসাহ ও 
আত্মেক্সতি-বাসনার উৎক* প্রমাণ এই যে, তিনি বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
কইয়াই মনোধোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষায় চর্চাতে নিযুক্ত হইলেন। 
প্ডিতবব ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্'সাগর প্রমুখ সংস্কতজ্ঞ পপ্ডিতগণ এবং "অক্ষয়কুমার দত্ত 
প্রভৃতি "ৎপদ*নুষ"কী জেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যেরূপ পরিচ্ছদ পরাইয়! 
তুলিতেছিলেন, তাহা ত্রাহার চক্ষুঃশুল হইয়া উঠিল। তিনি বলিনে লাগিলেন 
'ঘে ভাষা স্ত্রীলে'ক বুঝবে না, তাহা! আবার বাঙ্গাল। কি ?+ এই ভাবট। তাহার 
মনকে এমনি অধিকার করিল যে, তিনি বাল্যবন্ধু পরম সুহদ প্যাব্নীচ'দর 
মিত্রকে সরল সতভজ বাঙ্গাল! পিখিব'র জন্ত প্ররোচন। দিতে লাগিলেন। 
উন্ধযের সম্পশ্দকতাতে “মাসিক পত্তিকা” নামক পত্রিকা বাহির হুইল; এবং 
তুল্পণদন পরে পযাব্রী্াদ মিত্র “আলালের ঘরের ছুপাল” নামক উপন্থ্াস প্রচার 
করিলেন। 

সবল স্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গাল! লেখ' রাধ'ন'থের একট! বাতিকের মত 
ভইয়। উঠিযাছিল । মাসিক পার্রকাতে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীয় 
পরবারস্থ স্্র' লোকদিগকে পড়িয়া গুনাইতেন, তাহার? বু'ঝতে পারেন কিন] । 
শুনিতে পাওয়া যায় একাদন রাত্রি গ্রভাত হইবার পূর্বেই প্যারীাদ মিত্রের 
গৃহের দ্বাবে গিয়া ডাকাডাকি, পপ্যারি, প্যারি ! উঠ উঠ, এবারকার পত্রিক| 
পড়িযা তোমার স্ত্রীকি বলিলেন?” 

তিনি অতিশয় স্হদয় ও ম্বগণ-বৎমল লোক ছিলেন। নিজে দারপরিগ্রহ 
করেন নাই । ঘরে শিশু-সন্তানের মুখ দেখার স্থ হয নাই; কিন্ত শিশুদিগকে 
বড় ভ'জবধাসিতেন ; আত্ম" স্বগ্রনের বালক বালিকাদ্দিগকে লইয়া নিজের: 
নিকটে রাখিতেন; তাহাদের সহিত গল্প করিতে ও খেল! করিতে, 


ভালবাসিতেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৩৭ 


ভ্রীবমের শেষাশাতে ত্রিনি চনাননগর গোদলপাড়াতে গঙ্গার ধারে. একটি 
বাগানবাটী ক্রয় করিয়া দেখানে অবস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে ১৮৭৬ 
সালের ১৭ই মে দিবসে তাহায দেহাস্ত হয়। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা-কাল 
১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যস্ত 


১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় হিচ্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইনাই এ 
কালেজে এক নিয়তন শিক্ষকের কর্ম পাইলেন। সে পদের বেতন ৩২ 
টাকার অধিক ছিল না।. সেই বেতনেই তিনি নিজের ও ভ্রাতৃ্ধয়ের 
ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন । কেবল তাহা! নহে, এই কর্ম লইয়া 
বসিবামান্্র তাহার বাস। নিরাশ্রয় ও আশ্রপ্নার্থ ব্যক্তিগণের আশ্রয় স্থান হইয়া 
উঠিল। লাহিড়ী মহাশয় তাহার হ্বভাধ-ম্থলভ উদারতা ও অমারিকতা গুণে 
কাহাকেও পন।” বলিতে পারিতেন না। এইরূপে লর্ধদাই ছুই একজন 
লোক আসিয়া তাহার ভবনে আশ্রয় লইয়া থাকিত। এই সময়ের 
আশ্রপ্নার্থীদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । তিনি উত্তরকালে দেশের মধ্যে একজন মান্ঠ গণ্য লোক হুইয়াছিলেন। 
ইছার নাম শ্যামাচরণ শর্শব-সরকার । ইনি হাইকোর্টের ইন্টার প্রিপ্টার ও 
ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতারূপে যশম্বী হুইয়াছিজেন। প্রথম শর্মম।-সরকার মহাশয় 
খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জে তাহার পিতার বন্ধ চালস্‌ রীড নামক এক ইংরাপ্গের 
অধীনে দশ টাক! বেতনে কর্ম করিতেন। যে কারণে ও যেভাবে 
তিনি সে কণ্দ ছাড়িয়া রামতঙ্থ বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার 
বিবরণ বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্তামাচরণ সরকাবের জীবনবৃত হইতে 
উদ্ধৃত কতক! দিতেছি 1 . 

পপুরধিয়া নিবাসী মণিলাল খোট্ট! নামক তাহার (সাছেবের ) একজন 
খাজাধী ছিল । তাহার ব্বভাবগত কোনও দোব দৃষ্টে কার্যের প্রতি সন্দিহান 
হইয়। সাহেব তাহাকে কর্মচ্যুত করেন। মণিলাল তাহার প্রাপ্য বেতনাদি 
লইয়া বাড সাছেবের নামে রাজধারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রী 
সাহেব খ্বপক্ষ লমর্থন জঙ্ত শ্তাঁসাচরণ বংবুকে সাক্ষী মানিলে, কি জানি সাহেবের 
অনুরোধে পাছে নিথা। সাক্ষ্য দিতে হয়,এই ভয়ে তাহার তৎকালীন ১*২টাক। 


বেতনের দুল ঢাঁকরিটি ধর্ের অছগরোধে অল্লুনযদনে পরিত্যাগ করিয়া 
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তাহার পূর্ব পরিচিত বদ্ধ এবং হিন্ুকালেজের নুবিখ্যাত ছাত্র রামতম 
'লাহিড়ী মহাশয়ের পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইলেন ; এবং তাহাকে 
পূর্ববৃত্তাস্ত অবগত করাইলেন। ন্ডায়পরারণ রামতচ্চ বাবু তৎশ্রবণে আহলাদের 
সহিত তাহাকে নিজ প্রবাস গৃছে রাখিয়া সহোদর নিব্বিশেষে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন |” 

“যখন তিনি র্বামতন্ধ বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই 
ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত ঠাভার আলাপ পরিচয় .হয়। 
রামগোপাল বাবু বত্ব চেষ্টা করিয়া জোসেফ কোম্পানির অফিসের 
অধ্যক্ষ জোসেফ সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জদ্ শ্বামাচরণ বাবুকে মাসিক 
১০ টাকা বেতনে নিধুক্ধ করিয়া দেন। তিনি তৎপরে ক্যাল্সেল সাহেবকে 
হিনশি পড়াইবার জন্তও নিবুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দী পড়াইবার সময়েই 
তাহার বিশেষ হাদয়ঙ্গম হইল যে, কিছু ইংরাজী না! জানিলে বিষয় কার্ধ্য লাভ 
কর] তুক্ষর, তজ্জন্ত যখন তীহার বয়ংক্রম প্রায় ২২ বৎসর তখন তিনি 
রামতচ বাবুর নিকটে ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা! শিক্ষা করিতে আরস্ত 
করিঙ্েন 

পূর্ব্বোন্ত কয়েক পংক্তিতে আমর! লাহিড়ী মহাশয়ের স্দাশয়তার কি 
সুন্বর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি ! তিনি ৩০২ টাঁক1 বেতন হইতে নিজের ও 
জ্রাতৃদ্বপ্ের ব্যয় নির্ব্বাহ কন্িয় এবং দেশে পিতামাতার পারিবারিক ব্যয়ের 
যথাসাধা সাহায্য কনিয়াও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদ্দিগের জন্ দ্বার উন্ুখ রাখিতেন। 
কেবল আশ্রয় দান নহে, তাহাদিগকে পড়াইবার ভার লইঞ্জা! তাহাদের ভাবী- 
জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়া! দিবার চেষ্টা করিতেন। দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র 
রায় মহাশয়ের শ্বপাখত জীবন-চরিতে উল্লেখ দেখিতে পাই যে, তিনিও 
ইহার কয়েক বৎসর পরে, নবপ্রাতষিত মেডিকেল কালেঞ্জে পড়িবার অভিপ্রায় 
আসিয়া লাহিড়ী মহাশমের ভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেওয়ানজী 
একস্থানে বঙ্গিতেছেনঃ “কলিকাতায় আমি কালীর ( বাঁমতন্গ বাবুর কনিষ্ঠ 
কালীচরণ লাছিড়ী ) আত্মীয়দের অতি প্রিক্পপান্র হইলাম । নূতন বান্ধবগণের 
মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয়ের মিত্রতা 
লাভে বড়ই স্থখী হইলাম । ঠনঠনিয়ার একটি বুহৎ বাটীর কোনও অংশে 
রামতঙ্গ বাবু থাকিতেন, কোনও অংশে মদন তাহার দুই পিতৃব্যের সহিত 
অবস্থান করিতেন । আমি রামতন্গ বাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে কালীর সহিত 
একত্রে থাকিতাম ॥” 

এইরূপে আত্মীয় শ্বজনে বেষ্টিত হয় রামতন্থ বাবু তাহার প্রবাসভবনে 
বাস করিতেন। কিন্তু গুনিয়াছি তাহাদিগকে অতি 'ক্লুশে থাকিতে হুইত। 
সকলকে পালা করিয়! ত্বহন্ডে হাট-বাজার করা, জলতোলা, বাটন! কুটনা, রন্ধন 
পুভৃতি সমুদ্নয় করিতে হইত। এরপও গুনিয়াছি যে, এত কষ্ট সহিতে না 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৩৯ 


পারিয়া শ্যামাচরণ সরকার্ধ মহাশয় একটু অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারিলেই চলিয়। যান; এবং দেওয়ানজী যে অল্পপিন ছিলেন তাহাতেই 
তাচার শরীর ভাঙগিয্লা যায়; এবং তাহাকে মেডিকেল কালেজ ছাড়িতে 
বাধা হইতে হয়। দেশে গিয়। এক মাস সাধধানে থাকিয়। তবে তাহার 
শরীর সারে । 

ধাহার! তাহাত্র আশ্রয়ে থাকিতেন তাহাদের প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের 
স্নেহ যত্বের' পরিসীমা! ছিল না। কালীচরণ লাহিড়ী মহাশর উত্তরকালে 
বন্ধবান্ধধকে একটি ঘটনার কথ! সর্ধদ!| বপিতেন এবং বলিবার সময়ে 
তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। একবার পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ষের 
কালীচরণ বাবুর চক্ষে এক প্রকার পীড়া হয়, সে জন্ত তাহাকে চক্ষুতয় 
ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষা সন্গিকট, অথচ 
পড়িতে নিষেধ, এই সঙ্ছটে ত্রাতৃবৎসপ রামতন্গ বাধু এক উপায় অবলম্বন 
করিলেন । তিনি প্রতিদ্দিন কালেজ হইতে পড়াইয়া আসিয়! ঘণ্টার পর ঘণ্ট!। 
কালীচরণের শয্যাপার্থে বপিয়। তাহার পাঠ্য সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়া! শুনাইতেন। 
ক্লাস্তি বোধ করিতেন না। এইরূপে কালীচরণ বাবু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এই সময়ের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব 
চন্দ্রের যশোর গমন। কেশব জজের সেরেম্তাদারের পদে উন্নাত হইপ্সা 
আলিপুর হইতে যশোহরে গমন করেন। ঠিক ফোন্‌ সালে যশোহর 
গ্রিয়াছিলেন তাহা জানা! যায় নাঃ কিন্ত সেখানে গিয়। অধিক দিন সথথে 
যাপন করিতে পারেন নাই। এরূপ শোনা যায়, তিনি সেখানে গিয়া 
অল্পদিন পরেই য্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়া নিজের কার্য্ের 'সাহাব্যার্থ 
ব্লাধাবিলাসকে যশোহরে লইয়া যান। ১৮৩৪ কি ১৮৩৬ সালে যশোহৰে 
ম্যালেরিয়া অর প্রথম দেখা দেয়। অতএব তিনি ১৮০৪ কি ১৮৩? সালে 
সেখানে গিয়া থাকিবেন। 

যশোহরে ম্যালেরিয়! অরের প্রথম শ্রাছুর্ভীবের ইতিবুত্ব এই যে, ১৮৩৫ 
কি ১৮৩৬ সালের শীতকালে পাচ শত কি সাত শত কয়েদী যশোহরের 
সঙ্কটে একটি রাস্ত|। নির্মাণ কার্যে নিধুক্ত ছিল। এ রাস্তাটি যশোহর 
কইতে মহণ্মদপুর দিয়া ঢাকার অভিমুখে যাইবে এইকপ স্থির ছিল। 
মহ্মদগুরে নদীর অপর পারের কাজ শেষ হইলে, পর বৎসর জানুয়ারি 
মাসে করেদীগণ নদী পার হুইয়া মহম্মদপুরের পারে কাচ্ছ আরম্ত 
করিল। তাহারা কঝ্বামসাগর ও হরেকষ্ণপুরের মধ্যস্থিত রাত্যা গ্রস্ত 
করিতেছে, এমন সময়ে মার্চ মাসে হঠাৎ তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জ্বর 
দেখা দিল; এবং অল্পদিনেই প্রা দেড়পত মজুরের মৃত্যু হইল। 
'খাহারা মন্ধুর খাটাইতেছিল তাহা প্রাণ ভয়ে কাজ ছাড়ির। পলাইপ 4 


স্তী 


১৫৭ যামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদষাজ 


স্বাস্ত। মির্াশ পড়িয়া হিল । এ অর ক্রেমে মহগ্মদপুর নগরে ও যশোহরে 
প্রবেশ বরিয়া! সহর নিঃশেষ করিতে পাগিল। এই জরই কয়েক বৎসনের 
মধ্যে নম্গীয়া জেলাতে প্রবেশ কিয়া উল (বীরনগর ) গ্রামকে উৎসঙ্গ 
করিয়া দিল। পরে গঞ্জাপার হইয়া হুগশী বর্ধমান প্রভূতিকে উৎসঙ্গ 
করিয়াছে। ] 
এই ম্যাঙ্গেরিগ্সা জরে অগ্রে রাখাবিলাসের প্রাথ গেল ঃ পরে কেশবচজ্জঙ 
তাহাতে আক্রান্ত হইলেন । তিনি সেরেম্তাারি কর্ছ পাইয়াই টৈতৃক, 
বাসভবনের শ্রীবৃদ্ধি ও পিতামাতার আধিক অবস্থার উচ্গতি সাধনে গ্রবৃ্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সংকল্প সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার পূর্বেই তাহাকে 
ভবধাম পহ্িত্যাগ করিতে হুইল । তিনি অনেক দিন জব্রে ভূগিহ! অভ্মান 
১৮৪১ কি ১৮৪৩ সালে পরণোক গমন করেন। 
। কিন্ত জাহ্ড়ী মহাশয় যখন এই সকল পারিবারিক ঘটনার মধ্যে 
আন্দোলিত হুইতেছিলেন, তখন নানা কারণের সমাবেশ হইয়া সমগ্র বঙ্গ+ 
সমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতেছিল । এই কাপকে ইংরাজী-শিক্ষার 
প্রতিষ্ঠা কাপ বল! যাইতে পারে । কথা উঠিয়াছিল এদেশীয়দিগকে কোন্‌ 
রীতিতে শিক্ষ। দেওয়া যায়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য ? এই প্রশ্ন ইয়া কমিটা 
অব. পাবলিক ইনট্রাকুশনের সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত 
হইয়াছিল | উভয়দলেই প্রার সম-সংখ্যক ব্যক্তি সুতরাং ফোন মতই 
নিশ্চিতক্ষপে স্থিন্নীকৃত হয় না; কাজকন্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়। গেল। প্রাচ্যশিক্ষা। 
পক্ষপীতীপ্িগের পরামরশাহ্ুসারে বৃত্তি দিয়া সংস্কত, কালেজে ও মান্্রাসাতে 
ছাত্র আকৃই কর। হইতে লাগিল; সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুর্রিত করিয়া 
স্তপাকারে বন্ধ রাখ! হইতে লাগিল, দেশপ্রসিন্ধ পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকে 
আনিয়া উক্ত কালেজঘয়ে প্রতিষ্ঠী করা হইতে লাখিল ; তথাপি: প্রাচট 
শিক্ষ| সন্বন্ধে দেশের লোকের অনুরাগ দৃষ্ট হইল না।' “ইংরাজী শিক্ষা চাই, 
ইংরাজী শিক্ষ! চাই” এই রব যেন দেশের সর্বত্র ধবনিত হইতেছিল। ইংরাজী 
শিক্ষা! প্রচ্পনের জন্ত সংস্কত কালেজের্‌ ছান্রগণ শিক্ষা! কমিটীর নিকট এক দরখাস্ত 
প্রেরণ করিল। কিন্তু পূর্বেবোস্ত কারণে সকল গ্রশ্নই বন্ধ রহিল । ১৮৩৪ সালে: 
লর্ড উইলিয়ম বেটিহ্ব রামমোহন রায়ের বছ্ধু মিষ্টর উইলিয়ম আডামকে দেশীক্ক 
শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্ত নিযুক্ত করিলেন। তিনি ভিন্ন ভিঙ্গ 
জেলাতে জনণ করিয়া! বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । ওদিকে সুবিখ্যাত 
লর্ড মেকলে আসিয়! বিবাদক্ষেত্রে অবতীণ হইলেন । তিনি গবর্ণর েনেরালেক 
প্রথম ব্যবস্থাসচিবরূপে নিধুক্ত হুইয়া এদেশে আসিলেন। ভীহাকে পাইয়া 
গর্ভ উইলিয়ম বেটি ধেন দক্ষিণ হত্ত পাইলেন। 
কোট জব ভাইরেউারস্দিগের ১৮১৭ সালের শিক্ষাসমন্ধীয় আদেশ 
ইংয়ানী শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে কি না জানিবার জয় এ নির্ধারণ পজ দূতক 
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ব্যবস্থ।-স্চিব থেকলের বিচারার্থ অর্পণ কর? হইল। মেকপে বিশেষে বিবেচনা 
করিয্সা ১৮৩৫ সাল ২র! ফেব্রুগাবী দিবসে এক সুযুক্তি-পূর্ণ মন্তব্যপত্র লিপিবধা 
করিলেন । নেই মন্তবাপত্রের উপসংহারে লিখিলেন ; 
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মেকলের পৃষ্ঠপোষকতা পাইক্স] লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক মহোদয় সাহসের 
সহিত কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন । এ বৎসরের ৭ই মার্চ দিবসে হিনি এক 
বিধি প্রচার করিলেন, তাহাতে এই আদেশ করিলেন যে,__১৮৯৩ সালে 
কোর্ট অৰ ডাইবেক্টারগণ যে লক্ষ টাক এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা সে সময় পধ্যস্ত প্রধানতঃ প্রাচ্য 
শিক্ষার উন্নতিবিধানে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহা অনন্তর কেবল “ইউরোপীয় 
সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য ব্যক্সিত হইবে এবং ইংরাজী ভাষাতেই সে 
শিক্ষ। দেওয়। হইবে 1” 

খই আদেশ প্রচার হুইবামাত্র কমিটা অব পাবলিক ইনট্রাকশনের মধ্যে 
ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষ। পক্ষপাতী দিগের মধ্যে 
বহুদিন ধে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা থোরতর ব্যক্তিগত বিছেষে পন্বিণত 
হুইয়! পড়িল। প্রাচ্য-শিক্ষা-পক্ষীয়গণ মেকলের সুযুকিপুর্ণ মন্তব্যপত্রের উত্তর 
দিতে পার্িলেন নাঃ পরন্ধ মেকলের প্রতি বিছ্বেষপূর্ণ হইয়া! গেলেন । তাহান্ব 
একটু কারণও ছিল । মেকলেকে ধাহার জানেন, তাহার। জানেন যে, মেকলে 
সৃহভাবে আপনার মত প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন না । তিনি এ মস্তব্য 
পত্রেরই একন্থানে লিখিয়াছিলেন ? - 
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*এ্রুক সেল্ফ ইউব্রোপীর়্ গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও 
আরবদেশের সাহিত্যে তাহা! নাই”-_-এই করাটা প্রাচ্য শিক্ষা -পক্ষীরদিগের 
গাত্রে তগুজলের ছড়ার ভ্তায় পড়িল । উীহার ক্ষেপিয়। আগুন হইয়া! গেলেন । 
পাবলিক ইন্্রাক্শন্‌ কমিটীর সভাপতি মেঃ সেক্সপ্য়ার ও সেক্রেটারি মে: 
জেম্স্‌ প্রিন্সেপ পদত্যাগ করিলেন। গবর্ণর জেনেরাল মেকলেকে উক্ত 
কমিচীর সভাপতির পদে বরণ করিলেন। এদেশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে 
মেকলের রাজ্য আরস্ত হইল। 

বল! বাহুল্য, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রসিককু্ণ মল্লিক, রামগোপাল 
ঘোষ, তারাটাদ চক্রবর্তী, শিবচন্ত্র দেব, প্যারীটাদ মি্তর, রবামতহগ লাহিভী 
প্রভৃতি হিন্ুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বাস্তঃকরণের সহিত মেকলের 
শিল্পত্ব গ্রহণ করিলেন । তাহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া 
সর্বত্র ইংরাজশ শিক্ষ! প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, ত্াহারাও 
মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন ফে,্এক সেল্ফ ইংরাজী গ্রন্থে 
যেজ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহ! নাই। 
তদবধি ইছাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামারণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া 
[07690761078 15]98 সেই স্থানে আসিল , বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত 
গীতা প্রভৃতি ঈাড়াইতে পান্রিল ন!। 

মাছ যে আলোক পায় তদনসারেই যদ্দি চলে তবেই তাহার প্রশংসা । 
আমরা! এক্ষণে এই বুবকদলের অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার অন্থমোদন 
করিতে পারি না সতা, কিন্ত তাহারা যে অকপটচিতে স্বীয় হ্বীয় হদয়ের 
আলোক অনুসারে চলিবার প্ররাস পাইয়াছিলেন তাহার গ্রশংস। ন। করিয়। 
থাকিতে পারি না॥। নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হন্তে ঠাহাদের দীক্ষা 
হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগ্ডর ডেবিভ হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষা ভিরোজি ও, 
তৃতীয় দীক্ষাগ্ুর মেকলে। তিন জনই তাহাদগকে একই ধুয়। ধরাইয়া 
দিলেন ;--প্রাীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রভীচীতে যাহা আছে 
তাহাই শ্রে্ঃ | এই অতিন্রিক্ত প্রতীচা-পক্ষপাতিভার ঝৌোক বজসমারঞ্জে 
বহুকাল চলিয়া আাপিয়াছে। তাহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। 

, রামগোপাল ঘোষের ভ্বনে এই যুবকরলের এক আড্ডা ছিল। 
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তাহার বন্ধগণের মধ্যে রামতঙ্গ লাহিড়ী তাছান্র অতিশর প্রি ছিলেন ।, 
লাহিড়ী যছাশয়কে তিনি আদর করিয়া “তন” “তচ্গ" বলিয়! ভাকিতেন। 
প্রায় গ্রুত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে লাহিড়ী মুাশয় গ্রিয়বন্ধ কামগোপালের ভবনে. 
যাইতেন; এবং অনেকদিন সেইখানে বান্বি যাপন কর্সিতেন। এই 
বনধুবর্গের সমাগমকাল অতি সুখেই কাটিত। "মধ্যে মধ্যে শেরী শ্তাম্পেন চলিত 
রটে, কিন্তু সদ্গ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রসঙ্গেই অধিজাংশ সময় অতিবাহিত হইত। 
রামগোপাল 'ঘোষের দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি থে, এই যুবকদল একক 
সমবেত হইলেই কোন না কোন হিতকর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত ও সদালাপে 
সময় চলিয়! যাইত । সকলেরই মনে জ্ঞান-স্পৃহা অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল। 
পরস্পরের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাহার! নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
তাহার কতকগুলি অগ্্রে উল্লেখ কর! গিয়াছে ; থা পজানাঘেষণ” প্রিক|। 
রূসিকরুষ্* মল্লিক এই ছ্িভাষী পত্রিকার প্রথম লম্পাদ্দক ছিলেন। তিনি 
কম্মস্থত্রে সর পরিত্যাথ করিলে তাহার যুবক বদ্ধগণ তাহার সম্পাদনের 
ভাব গ্রহণ করেন। 


ভিরোজিওর মৃত্যুর পর "একাডেমিক এসোসিয়েশন” হেয়ারের স্কুলে 
উঠিয়া আসে। এই যুবকদল মহামতি হেয়ারকে তাহার সভাপতিরূপে 
বরণ করিয়া সভার কার্ধা চাঁলাইতে থাকেন। ছঃখের বিষয় ১৮৩৪ 
সালের মধ্যে প্র সভা উঠিয়া যায়। এই নব্যবঙ্গের নেতৃগণ নিরুদ্বাম 
না পাকিয়খ আপনাদের জানোলতির জন্ত নিজেদের মধ্যে একটি সাকু লেটিং 
লাইব্রেরী ও একটি এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশন স্থাপন করেন । শলাইবেরী 
হইতে উতৎ্কুই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বদ্ধুগণের পাঠের জন্গ বিতরণ কর। 
হইত; এবং এপিষ্টোশারি এসোসিয়েশনের যোগে কে কি পড়িলেন, সে বিষয়ে 
চিঠি পত্রে আলাপ হইত । ব্বামগোপাশ ঘোষ ও লাহিড়ী মহাশয় এই দুই 
কার্ধ্য প্রধানভাবে দেখিতেন। 

এই জকল ক্ষুদ্র চেষ্টা অবশেষে মহৎ ফল প্রসব করিল। ইহারা অনুভব 
করিতে লাগিলেন যে, নিজেদের জ্ঞানোন্নতির জন্য একটি সভ। স্থাপন করা 
আবশ্টক। তদন্ছসারে তারিণীচরণ বাড়ুজ্য, রামগোপাল ঘোষ, ব্বামতন্ 
লাহিড়ী, তারাচাদ চক্রবর্তী ও রাজকৃঞ্চ দে, এই কয়েকজনে স্বাক্ষর করিয়া 
১৮২৮ সালের ২*শে ফেব্রুয়ারি দিবসে এক অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিলেন। 
ভাহ'তে এক নৃতন সভা প্রস্তাব করিয়। বলা হইল যে+ সর্বববিধ জান উপার্জনে 
পর্ুস্পরের সহায়তা করা. ও পরস্পরের মধ্যে গ্রীতিবর্ধন কর! উক্ত সভার 
উদ্দেশ্য । এই অনুষ্ঠানপত্রেত্ব মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অপর কথ। এই তাহার! 
প্রস্তাব করিলেন যে, এই নিয়ম কর! উচিত যে, যিনি বত দিব 
বলিয়া! সমুচিত কারণ ভিন্ন বক্তৃতা না দিবেন, তাহাকে জরিসান। দিতে 
হইবে । এরপ নিয়ম কোনও সভাতে পূর্বে দেখ! বায় নাই । ইছাততে বুঝ 


3৪৪ পামতনগু লাহিড়ী ও তৎকালীন ঘন্বসমাহ 


বাইতেছে ঠাহার! কিরূপ চিত্তের একাগ্রতার লহিত উক্ত কার্য আহ্বস্ত করিরা- 
ছিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদগানীস্ত্ন সেক্রেটান্নী রামকমপ সেন মহাশয়ের 
সিট হইতে উক্ত কাঙলেজের হল চাহিয়া লইয়া সেখানে নব্যশিঙ্গিত' দলের 
এক সভ! আহ্বান করা হইপ | উক্ত আহ্বানান্সারে ১২ই মার্চ দিবসে এ 
হলে উক্ত সতার অধিবেশন হয়। সেই সভ্াতে তারা্টাদদ চক্রবর্তীকে লঙাপতি 
করিয়া “3০০1৩15 10 6009 8৩051818100. 0? (908:9] 100019]0৩” 
অর্থাৎ পজঞানার্জনসন্ভ” নামে এক সভা স্থাপিত হয়। প্র সভা কয়েকবৎসর 
জীবিত থাকিয। যুবক সভ্যগণের জানবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । 
গর সভাতে কিরূপ বিষয় সকলের আলোচন! হইত, তাহার ভাখ পাঠকগণের 
গোচর করিবার জন্ক কয়েকজন বক্তার ও তাহাদের আলোচিত ধিষয়ের নাম 
“উদ্ধত করিতেছি ২. 

3. 2৫, 1357080৩5--1896000-- ৩52] 8700 80088)---8,000106 900199690 

21961-95. 


০ 010070096 (01,099--10008:9,0151991 200 8656882691 
80991) 01 139,101 01781), 

71515981) 01000067 1090--0070076100 01 177000 ঘয 003920. 

0051170 00 9010---037156 01361809065 71560 ০: 
না00 08970, 

(00$100 08, 7358%]1- 1098৩510655 10968968 ০0৫ 01786980108. 

1৪5: 010810075 713679--96855 0? 17150096510 00007 609 
ঠা) 0৪. 

(30150 000. 7358৮--- 00980180655 10065098 01150061951), 

চ১080100 1011709 1116.9-77155 10055101085 0: 10185608972, 

এই সভ| সম্বন্ধে একটি ম্মরণীর ঘটনা আছে। তারাটাদ চক্রবর্তী 

এই সভার একজন প্রধান উৎস্সাহী সভ্য ছিলেন। একদিন দক্ষিণারঞজন 

মুখোপাধ্যারের এক বক্তৃভাতে প্রসিদ্ধ ভি: এল. রিচার্ডসন সাহেব উপস্থিত 

ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে টোনীদলভূক্ত লোক ছিলেন। বুষকদলের 

অতিথিজ্ঞ স্বাধীন চিতা তাহার ভাল লাগিত না। তিনি উক্ত বক্তৃতাতে 

বিরক্ত হুই্ব। তাহ খামাইক্স! দেন ১ এবং এই যুবকদলকে চক্রবর্তী ফ্যাকৃশন, 

€ 08595500066 মা হ০6100) ) বলিয়া ডাঁকিতে আর্স্ত করেন। ১৮৪৩ 

সালে যখন জঙ্জ টগলন্‌ এদেশে আসেন তখন ইহার! চক্রবর্তী ফ্যাশন 

নাষে গ্রলিদ্ধ। 

বকাদিগের মধ্যে প্রসঙ্গ কুমার মিত্র এই পময়কার নব-প্রতিষিত মেভিকেল 
কালেজের প্রথম ছাতমঙলের মধ্যে একজন বিশেষ লক্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন 
ইংরাজী শিক্ষা প্রুদীনের ক্কায় মেডিকেল ফালেজ স্থাপনণ্ড এইসদয়কার একটি 


সম্ীম পঞ্সিছের ও | ১৪৭ 


প্রধান ঘটনা । অগ্রে এদেনীয়দিগকে চিকিৎলা বিদ্কা শিক্ষা দিবার জগ্ত বিশেষ 
আয়োজন ছিল না। হইংঘাক্স ভাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেনীর় হস্পিটাল 
এপিষ্টাশ্ট প্রেরণ কর! আঁবস্তক হইত। তাই একদপ এদেশীয় হম্পিটাল 
এলিষ্টাণ্ট প্রস্তত করিবার জন্য "মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন* নামে একাটি সামান্ত 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । সেখানে হিন্ৃস্থানী ভাষ'তে ইংরাজী চিকিৎসা 
শাস্ত্রের কতকগুলি গুধধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন 
উপদেশ দেও! হইত মাআ। ভাক্তাব টাইটলার (0). 092) এ বিদ্যালয়ে 
অধাক্ষ ছিলেন। ঘে ১৮৩৪ সালের কথা বলিতেছি, তখন 1). 70৪৪ এ 
বিস্তালয়ে রসারন ও পদার্থাবস্ভায় উপদেই। ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে 
উপদেশ দিতেন তাহাতে সোডার গুণ সর্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। ফলতঃ 
বোধ 'হয় তিনি সোডা-তত্ব ব্যতীত অপর পদার্থতত্ব ঝড় অধিক জালিতেন 
সা। যখন তখন সোভার মহিমা শুনিয়া গুনির। ছাত্রের! এমনি বিরুষ্ত হইয়া 
গিয়াছিল যে, তাহার! তাহার নাম সোডা রাখিয়াছিল ! নব্যবঙ্গের নেতৃগণ 
এই সোভাকে লই! সর্বদা কৌতুক করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই সময়ে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে "9০058 2709. 1718 ১80115” এই শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়। ছিলেন । 702. 166৮ একজন প্রাচ্যপক্ষপাতী ও উৎকেন্ত্র 
লোক ছিলেন । এদেনীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিগ্ভা শিখাইতে 
তাহার ইচ্ছ। ছিল ন।। এই কারণে বর্তমান মেডিকেল কালেজ স্থাপনের 
সময় তিনি বড় বাধা দিয়াছিলেন। 

যাহা হউক সে সময়ে পূর্ববোল্িখিত মেডিকেল ইনগ্রিটিউশন চিকিৎস! 
বিস্কা শিক্ষার একমাত্র স্থান ছিল না। পাঠকগণ অগ্রেই জানিয়াছেন যে, 
সংস্কৃতকালেজে চরক ও সুক্রতের শ্রেণী এবং মাদ্রাসাতে আবিসেম্নার শ্রেণী 
খুলিয়। দেশীয় বৈস্তকশান্ত্র শিক্ষা দিবার শিরম প্রবন্তিত করা হইয়াছিল । 
মেডিকেল কালেজ স্থাপন পধ্যস্ত এই নিয়ম প্রবপ্তিত ছিল। কিন্ত ইংরাজ 
রাঙ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণাঙ্পীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। - বিলাত হইতে বহু অর্থ দিয়া এত ডাক্তার 
আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে ইংরাজী 
প্রণ।জীতে চিকিৎস। বিস্যা। শিক্ষ। দেওয়া আবশ্কক বোধ কছিতে লাগিলেন । 
শও উইলিক্লাম বেটিহ্কের প্রকৃতি এই ছিল যে, তিনি সহজে কোন নূতন পথে 
প. দিতে চাহিতেন না) কিন্তু কর্তব্য একবার নির্ধারিত হইলে, বীরের ভার 
অকুতোগ্য়ে লে পথে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন আব্ব বাধা বিপত্তি গ্রাথ 
করিতেন না। তাহার চরিত্র এই গুণের প্রমাণ, মেডিকেল কালেজ 
াপনেও পাওয়া গেল। £. 

১৮০৪ লালে লর্ড বেটি দেশী চিকিৎসা বিদ্বার অবস্থা অবগণ্ত 
হইবার জন্ট লে সমগের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যভিক্ষে গইয়। এক কদিশন 


১৪৬ রামতন্্ লাহিড়ী ও তৎকালীম বজসযাজ 


নিয়োগ কর়িলেন। স্বিখ্যাত রামকমল সনে মহাশয় এ কমিশনের 
একজন সভ্য, ছিলেন। সভ্যগণ নানা জনের সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থান 
হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এদেশীয়দিগকে 
ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউরোপীয় চিকিৎসা শান্তর শিক্ষা দিবার জন্ত 
একটি মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়। খ্সাবস্কাক। তদছসারে ১৮৩৫ 
সালের জুনসাসে মেডিকেল কালের খোল। হয়। ডাকার ব্রাম্ণি (7). 
13510195 ) ইহার প্রথম অধাক্ষ হন। তাহার মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালে 
মহামতি হেয়ার ইহার সম্পাদক হন। তীহারই প্ররোচনাতে তাহার ছাত্র 
মধুন্দন গুপ্ত সর্ববপ্রথমে মৃতদেহব্যবচ্ছেদ করিবার ভন্ অগ্রসর হন। সে 
কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি এই মুতদেহব্যবচ্ছেদ লইয়া পে সমন্নে তুমুল 
আন্দোপন উপস্থিত হইয়াছিল । বেটিক্ক মহোদয় সে সময়ে এ দেশে ছিলেন, 
না। তৎপূর্ববন্তী মার্চ মাসের শেষে তিনি কার্্যভার ত্যাগ করিয়। স্বদেশে 
গ্রত্যাবৃত্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় হেয়ারের পরামর্শে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কালীচরণকে প্র কালেজে ভর্তি করিয়! দেন এবং বিধিমতে তাহার সহায়ত! 
করিতে প্রবৃত্ত হন । নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ছাক্ছগণকে 
রীতিমত উৎসাহ দিয় এই নবপ্রতিষ্ঠিত কালেজকে সবল করিতে লাগিলেন । 
এরই সময়ে আরও কতকগুলি গুভ্ন্রষ্ঠটানের হ্ত্রপাত হয়, তাহার সহিত 
নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের অল্লাধিক পরিনাণে যোগ ছিল। তাহার কতকগুলির 
উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

প্রথম, ১৮৩৪ সালে সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্মিলিত 
হইয়! টাউনহলে মহাত্ম। রাজা রামমোহন রায়ের জন্ত এক সভা করেন। 
তাহাতে নব্যবঙ্গের অন্ফতম নেতা! রসিককৃষ্ণ মলিক একজন বক্তা! ছিলেন । 
অতএব দেখা যাইতেছে ১৮৩৪ সাল হইতেই তাহার! সহরের বড় বড় কাজে 
হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয়, ১৮৩৬ সালে কলিকাভাবাসী ইংরাজ ও ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে 
বর্তমান “কলিকাতা পাবপিক লাইব্রেরী” স্থাপিত হয়। এই শুভামষ্ঠান 
হওয়াতে ভিরোজিওর শি্তদল আনন্দে গ্রফুপ্লিত হইয়া উঠিলেন এবং সর্বদা 
লাইবেরিতে ধাতায়াত ও পাঠ করিতে আরম্ভ কত্িলেন। সেই দলের অন্ধ তম 
সভ্য প্যারীটাদ মিত্র লাইব্রেরির প্রথম দেশী কর্্মগারীরপে নিযুক্ত হইলেন। 
ইহাই তাহার ভবিস্ততের সর্ববিধ উদ্গতির কারণ হইল। ১৮৪৪ সালে জ্ড. 
মেটকাফের স্মরণার্থ বর্তমান মেটকাফ হুল নিন্মিত হইলে উক্ত টনি 
সেখানে উঠিয়া আসে। 

তৃতীর স্ুভানৃষ্ঠান ইংলগ্ডে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটী ম্থাপন। রামমোহন 
রায়ের বন্ধ আভাম যাহেবের সহিত এই যুবকদলের বড় মিত্রতা ছিল। 
রামসোহন রাষের মৃতার পর তিনি ইহাদের সঙ্গে দিশিয়। অনেক .কাজ 
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করিতেন। তার ভবনে মধ্যে মধ্যে যুবকদলের সম্মিলন হই । আভাম 
ঠক কোন সালে শ্বঘেশে ফিরিয়াছিলশেন তাহা বলিতে পারি না । কিন্ত তিনি 
ইংলগ্ডে গিয়াও ভান্বতবর্ষকে বিস্বত হইতে পারেন নাই। ১৮৩৯ সালের 
ধঁলাই মাসে, প্রধানত: তীহারই উদ্যোগে, ইংলগ্ডে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটা 
নামে একটি সভা ম্বাপিত হয়। ভারতবাসীর স্থুখ ছঃখ ইংলগ্ডের লোকের 
গোচর কর] তাহার উদ্দেশ্ত ছিল । এই সভা জর্জ টমসন্, উইলিয়াম এডনিস, 
মেজর জেনারেল ব্রিগ.স্‌ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া ইংলগ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষ 
বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াতেই আরস্ত করবেন ; এবং ১৮৪১ সালে 13169) 
500190. &05০০৪৮৪ নামে এক মাসিক পজিকা বাহির করেন । আভডাম 
সাঞ্চেব তাচাব সম্পাদক হন। এই সভা স্থাপিত হইলেই ব্বামগোপাশ ঘোন 
প্রভৃতি পত্রযোগে আভামকে উৎসাভ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বোধ হুয 
প্রচুর অর্থ সাহায্য কৰিতেও ক্রটী করেন নাই। 

চতুর্থ 'অন্রষ্টান বাঙ্গাল! পাঠশাল! স্থাপন | দেশে ইংরাজী শিক্ষা গ্রচলিত 
হইলে এবং হিন্থকালেজের উন্নতি হইপে, কালেজ কমিটী অনুভব করিতে 
লাগিলেন যে, তাহাদের শিশুশিক্ষ! শ্রেণীটি স্বতন্ত্র করিরা একটি বাঙ্গালা 
পাঠশালা রূপে স্থাপন করিলে ভাল হয়। মহামতি হেয়ার এ বিষয়ে অতিশয় 
উত্সাহিত হইলেন এবং রামগোপাল ঘোষ প্রসভৃতিকেও উৎসাহিত করিয়া 
তুলিপেন। তাহাদের সকলের চেষ্টাতে ১৮৯ সালের ১৪ই জুন দিবসে 
বাঙ্গাল। পাঠশালার গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন 
এবং প্রসক্নকূমার ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বতুতা! করেন । 

পঞ্চম অনুষ্ঠান মেকানিকাল ইনষ্টিটিউট নামে একটি বিগ্তালয় স্থাপন। 
সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গাশী ভদ্রলোকগণ উহার উদ্যোগী ছিলেন । 
১৮৩৯ সালের প্রথম ভাগে টাউন হলে একটি মহাসভ1 হুইয়া এ বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল । এদেশীয়দ্িগকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা! দেওয়! এ বিদ্যালয়ের 
উদ্দেশ্ট ছিল । বিদ্যালয়টি মহ। আড়থর করিয়। আবস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
হুর্তাগ্যবশতঃ অধিক দ্দিন টেকে নাই। নব্যবঙ্গের নেতৃবুন্দ যে এ বিষয়ে 
উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই কালের উল্লেখযোগ্য সর্ব প্রধান ও সর্বশেষ চি মুত্রীযস্ত্রের 
স্বাধীনতা প্রঙ্নান। এই মঙ্থাকার্ধে যুবকদলের প্রধান হাত ছিল। তাহার! 
ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মুদ্রাযস্ত্রের গ্বাধীনতা প্রদানের পূর্বেবে এই 
১৮৩৪ সালের €ই জানুয়ারি দিবসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবার 
জন্ক যে সভ। হয়, তাহাতে রসিকরুষ্ মল্লিক একজন বসত! ছিলেন । স্তরাং 
সে আন্দোলনে নবাবঙ্গের নেতৃবুন্দ সম্পূর্ন যোগ দিয়াছিলেন। এই মুদ্রাধসত্রের 
স্বাধীনতার ইতিবুত্ত একটি জ্ঞাতব্য বিষয় । 

১৭৮ সাপে দর্বপ্রথমে পছিকীর চগজেট” (70185575 082%9669) নামে 


১৪৮. রাঁমতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


একখানি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপঞ্জ বাহির হয়। তৎ্পরেই বেল জঅর্ণাল 
(1350891 0০:7:28] ) নামে আর একখানি কাঁগঞ্জ প্রকাশিত হয়। এই 
ছুইখানিতে খ্ররূপ অভদ্র ভাষা! ব্যবহৃত হইত যে, ১৭৯৪ সাশে কোম্পানির 
কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল জর্ণালের সম্পাদক উইলিয়াম ডুইএনকে ! ভা. 1)08709) 
ধরিয়৷ বনশি করিয়। ব্বদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। ভৎপরে কিছুদিন যায়। 
পরে যখন টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরাজদের 
মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন গবর্ণয জেনে্রাল লর্ড ওয়েশেস্লি বিধিমতে 
সংবাদ পত্র পর্বীক্ষার রীতি (03080781510 ) হ্থাপন করেন । এই বিধি 
অন্সারে প্রত্যেক প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্মচারীকে দেখাই! মুদ্রিত 
করিতে হইত । ১৮১৩ সালে এই নিয়মকে আরও কঠিন করা হয় হয়। ১৮১৮ 
সালে লর্ড হেষ্টিংস এই নিয়ম এক প্রকার রহিত করেন । তাহার ফলম্বরূপ নৃতন 
নৃতন কাগজ দেখ। দেয়। তদ্মধ্যে এই ১৮১৮ সালে কলিকাতা জর্ণাল (08190069 
০৮০৪1) নামে এক কাগজ বাহির হয়। বকিংহাম (7300017061810) নামক 
একজন ইংরাঙ্গ তাহার সম্পাদক ও স্যাগুফোর্ড আর্ট (98%70010:0. 
4108) নামে একজন ইংরাজ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তদানীস্তন 
গবর্পমেণ্টেকব হইংরাজজ কন্মচান্বিগণ সংবাদপত্রের সমালোচনা দ্বারা 
উত্তেজিত হইয়া লর্ড হেষ্টিংদকে মুদ্রাযস্ত্রের শাসনের জন্ত বার বার 
উত্তেজিত করিতে থাকেন; কিন্তু সেই উদার-নৈতিক রাজপুরুষ তাহাতে 
কর্ণপাত করিতেন না। এই পরামর্শ দাতার্দিগের মধ্যে একজন ছিলেন 
জন আডাম, ইনি পরে কিছুকালের জন্ত গবর্ণর জেনেরালের পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। 

১৮২৩ সালে যখন জন আভাম গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন 
সংবাদপত্রের শ্বাধীনতা লইয়া আবার গোলযোগ উঠে । ভাক্তার ব্রাইস 
(70- 85০৩) নামক গবর্ণমেপ্টের নিযুক্ত একজন কর্মচারীকে আক্রমণ 
করাতে গবর্ণর জেনেরাল কলিকাত! জর্ণাল নামক পত্রের সম্পাদক বকিংহাম 
স'হেবকে ছুই মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। 
ইহার কিছুদিন পরে প্র পত্রের সহকারী সম্পাদক (99,09:60:0 41006 )- 
কে ধরির়। অব্যবহিত পরগামী জাহাজে তুলিয়া! বিলাতে রওয়ানা কর! 
হয়। ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠে, ইংরাজকে যেন শ্বদেশে ফিরিয়া পাঠান 
হইল, কিন্তু ইত্রপ, পিক্র'স, বা গমিস নামক কোনও ফিন্রিজী সম্পাঙ্ষক খ্ররূপ 
অপরাধ করিলে কি করা হইবে? তাহাকে কি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত 
দেখাইয়া আন1 হইবে? এই সংকট মোচনের উদ্দেশে আভাম মুস্রাষস্ত্রে 
শাসনার্থ তাড়াতাড়ি এক কড়া আইন প্রণয়ন করেন; এবং তঙ্গানীস্তন 
স্থপ্রিম কোর্টের দ্বার! অনুমোদিত করাইয়া! লন। যখন এই নৃতন বিধি প্রণীত 
হয় তখন নামমোহ্ন রায় মুদ্রাযগ্ত্রের শ্বাধীনতা লোপ হইতেছে দেখিয়! 
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প্বদেশবালীদিগকে এই নৃতন ব্বাজবিধির বিক্ুদ্ধে উত্িত করিবার চেষ্টা করেন। 
তাাতে অক্কৃতকাধ্য হুইয়। অবশেষে তিনি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মিলিয়া 
বারিষ্টারের সাহাব্যে, স্প্রিমকোট্ে বিচার উপস্থিত করেন ; এবং যাহাতে 
স্থপ্রিমকোটের অন্ধমোদিত,ন! হয় তাভার চেষ্টা করেন। সেখানে অরুতকাধ্য 
হইয়া! ইংলগ্াধিপতির নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। কিছুতেই 
কিছু হয় নাই। | 

তৎপরে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক মছছো দয় যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং 
ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে সাহসের সহিত সৈন্তবিভাগেব বাটার হাস 
করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরাজগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠে । বের্টিক্ক 
ইংরাজগণের অপ্রিয় হইয়া পড়েন। ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র সকল তাহার 
প্রতি অতি অভদ্র গালাগালি বর্ণ করিতে আরম্ভ করে। সে সমর অনেকে 
বের্টিন্ক মহোদয়কে মুদ্রাযস্ত্রের শাসনের জন্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন ; কিন্ত তিনি 
তদম্থলারে কার্ধয করেন নাই। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের ভ্তায় 
বহু বিস্তীর্ণ সাআ্রাজ্যকে সুশাসন করিতে গেলে মুদ্রাবস্ত্রের স্বাধীনত। একাস্ধ 
প্রয়োজনীয় । তিনি স্বাস্থ্যের হানিবশতঃ সুদ্রাযস্ত্রের ন্বাধীনতা দিয়া 
যাইতে পারিলেন না। সে কার্য্েত্র ভার তাহার পরবর্তী গবর্ণর 
জেনেরাঁল লর্ড মেটকাঁফের জন্ত রাখিয়। গেলেন। যে আইনের দ্বার! 
মুদ্রাযস্ত্রকে স্বাধীন কর] হয়, তাহ! লর্ড মেকলে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
লর্ড মেটকাফের প্রশংসার্থ একথ! বল! আবশ্তক যে, মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা 
প্রদান করাতে গবর্ণর জেনেরাঁলের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন হইবে, 
ইহা জানিয়াও তিনি প্র সাহসের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং সত্যসত্যই 
তাহাই তাহার উক্ত পদে স্থপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল। 
মুদ্রারস্্রের ক্বাধীনত।-গ্রদ আইন ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রণীত হুইয়! ১৫ই 
সেপ্টেম্বর হইতে জারি হয়। 

৬ মুদ্রাষস্ত্রের ত্বাধীনতা ঘোষণা! হইলেই বঙ্গদেশে এক নবধুগের নুত্রপাত 
হইল। নূতন নূতন সংবাদপত্রসকল দেখ! দিতে লাগিল ? নবপ্রাপ্ত ত্ব্ব্ধীনতার 
ভাব সর্বশ্রেমীর মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয়। চিন্তা ও কার্যে এক নৃতন 
ভেজন্থিতা প্রবিষ্ট করিল ; এবং সর্বপ্রকার উন্নতিকর কার্ধ্যের উৎসাহ যেন 
দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ডিকোজিওর 
শিশ্তদল নান! বিভাগে নান! কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইলেন। বল! বাহুল্য যে, এই 
সময়ে ভূুরি-বিচার প্রবপ্তিত করিবার জন্ত, মরীশশ দ্বীপের কুলীদিগের প্রতি 
অত্যাচার নিবারণের জন্ভ ও মফঃম্বল আদালত সকলে ওকালতিতে পারশ্ত- 
ভাবার পরিবর্থে ইংরাজী ভাষ! প্রচলিত করিবার জন্য, হেয়ার যে সকঙ্গ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, যুবকদল লে সকল বিষয়ে তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

ক্রমে আমরা ১৮৪২ লালে উপস্থিত হইতেছি। এ সালের প্রারস্তে 


১৫০ রাসতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


ক্গ্রাপিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর তীহার ভাগিনের় চক্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও 
তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি পরমানন্দ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া বিলাতষাত্রা 
করিলেন । মহাত্স। রাজ! রামমোহন রায়ের পর দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে 
এই প্রথম বিলাত-যাত্রা । তখন দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর কলিকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত 
হিন্দুসমাজের সর্ববাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ধ্ববিধ 
দেশহিতকর কার্যে এবপ মুক্তহস্ত দাতা আর দেখ! যায় নাই। ডিগ্রি 
চ্যারিটেবপ সোসাইটী স্থাপন, মেডিকেল কালেজ হাসপাতাল নিশ্মীণ 
ভূতি কাধ্যের হ্যায় সাধারণের হিতকর অপরাপর অন্ষ্ঠানেও তিনি 
অকাতরে সহ সহ মুদ্রা দান করিয়া গিপ্াছেন। তাহার সদাশয়তার অনেক 
গল্প দেশে প্রচলিত আছে। মে সকলের উল্লেখ নিশ্রয়োজন । তাহার 
সদাশয়তার একটি মাত্র নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতেছে । তিনি শৈশবে 
€(917900009 ) শাবব্রণ নামক যে ফিব্রিঙগী শিক্ষকের নিকট ইংরাজী 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় তাহার বার্ধক্য দশ পর্য্যন্ত 
চিরদিন তাহাকে প্রতিপাশন করিয়াছিলেন । ছ্বারকানথের সদাশয়তা 
ত্বদেশীয় বিদেণীয় গণনা করিত না; যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন 
সেইখানেই তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ছিল। এই সদাশয় মুক্তহত্ত 
পুরুষ যে সর্ধশ্রেণীর শোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাঁজন হইবেন, তাহাতে 
বিচিত্র কি? তাহার ইংলগু-গমন যে সর্বশ্রেণীর লোকেন্ত মধ্যে একট। 
আন্দোলন ও সমালোচনা উত্থিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । তিনি 
এদেশে যেমন সম্মানিত ছিলেন, ইংলগ্ডেও দেইকপ বহু সম্মান লাভ 
ক্রঘাছিলেন। সেখানে মহ্নারাণী ভিক্টোরিয়া 'ও তাহার পতি প্রিন্স 
'এজব ট, ফ্রশ্সে৭ রাগা ও রাণী প্রভৃতি সন্ত্রাস ব্যক্িগণের বদ্ধুত। লা 
করিযাহিলেন। হইছঈ ইগ্ডির়| কোম্পানির কর্তৃপক্ষও তাহার প্রতি সম্মান 
প্রদ্শন করিতে ক্রটী করেন নাই। বলিতে কি তিনি সর্বত্রই র(লোচিত 
সন্গন প্রপ্ত হইয়।ছিলেন। 
দাবুকানাথ ঠ'কুরের ইংলগু-যাত্রার পর তৎ্পরবত্তী এপ্রিল যাসে বাম- 
গোপাশ ঘোষ, পারাঠটাদ মিত্র প্রভৃতি সমবেত হইয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটর 
(13০169] 817966250) নামে এক সংবাদপত্র বাহির করিলেন । এই পত্র 
ইংর রী ও বাপ 'ল। হই ভাষাতে লিখিত হইত এবং প্রথম প্রথম মাসে একবার 
প্রকাশিত হইত । এই পত্রেনবা যুবকদল সাধ মিটাইয়া আপনাদের উদ্বার 
মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন । এই পত্র ১৮৪৩ সালে মার্চ মাস হইতে 
সাপ্তাহিক 'আকারে পরিণত হয়; পরে নবেঘর হইতে সাহায্যাভাবে উঠিয়া 
বায়। 
নিদ্ফ আর এক কারণে এই ১৮৪২ সাল বঙ্গদেশের পক্ষে চিরস্মরণীয় 
ছুর্ববৎসর। এর বৎসরে মহামতি হেয়ার ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন । সেকালের 


সগুস পরিচ্ছেদ ১৫১ 


লোকের মুখে যখন তাহাক় মৃত্যুদিনের বিবরণ শ্রবণ করি তখন শরীর কণ্টকিত, 
চক্ষুদ্বর অশ্রুতে প্রাবিত এবং হৃদয় ভক্তি ও কুতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। 
পুর্বে বল! হইয়াছে যে, হেয়ার সাহেব আপনার ঘড়ির কারবার গ্রে (02৪১৮) 
নামক তীহার এক বন্ধুকে বিক্রয় করিয়। তীাহাবই সঙ্গে বর্তমান কয়লাখাটের 
নিকটস্থ এক ভবনে বাস করিতেন । সেখানে ১৮৪২ সাঁলের ৩১শে মে দিবসে 
রাত্রি ১টার সময়ে তিনি হঠাৎ দারুণ ওলাউঠ! রোগে আক্রান্ত হন । তিনি 
'আমযণ কৌমার্ ভ্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তার প্রিয় 
বেহারা ব্যতীত আর কেহ তাহার সঙ্গী ছিল না । দুই একবার দাস্ত ও বমন 
হওযাতেই হেয়ার বুঝিপেন যে, কালশক্র তাকে ধৰিয়াছে। নিজের 
বেহাব্বাকে বলিলেন--"গ্রে সাহেবকে গিয়' 'আমার জন্ত কফিন (শবাধার) 
আনাইতে বল” । প্রাতঃকালে ভাক্তার ডাক হইল । তাহার প্রিয় ছাত্র 
মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ স্থুযোগ্য ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন; এবং বিধিমতে তাহার প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা বিগ্ভাতে যাহ! হয়, উষধে যাহ। করিতে 
পারে, বন্ধুজনের ঘত্ব, আগ্রহ ও চেষ্ট'তে যাহা সম্ভব, কিছুই বাকি রহিল ন!। 
কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল ন1। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। তথন ওলাউঠ। হইলে সর্বাঙ্গে ব্রি্টার লাগাইত | ত্দজসারে 
হেয়ারের গাত্রে ব্রিক্টার দেওয়া হইয়াছিল । পরদিন অপরাহে তিনি ধীরন্তাবে 
প্রসন্ধ মিত্রকে বপিলেন--প্প্রসন্ন ! আর র্রিষ্টার দিও না: আমাকে শান্তিতে 
মরিতে দেও” । এই বলিয়! জীবনের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টা শানস্তভাবে ষাপন 
করিয়া ১ল| জুন জন্ধ্যার প্রাক্কালে মানবলীলা সম্ঘরণ করিলেন । পরদিন 
প্রাতে হেয়ার চলিয়া! গিষধাছেন এই সংবাদ কলিকাতা সহরে প্রচার হইলে 
উত্তরবিভাগে ঘরে ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। তিনি যেসকল দরিঞ্র 
পর্রিবারের পিতা মাতা ছিলেন, সেই সকল পরিবারে হিন্দুরমণীগণ আর্তনাদ 
করিয়। ক্রন্দন কারতে লাগিলেন; তিনি যে সকল দরিদ্র বালককে পালন 
করিতেন, তাহার! কাদিতে কাদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের অভিমুখে ছুটিল। 
গ্রে সাহেবের ভবনে ছোট বড় বাঙ্গালী ভদ্রলোকে লোক'রণ্ায ! হিন্দুসমাজের 
শীংঙ্থানীয় রাধাকাস্ত দেব হইতে স্কুলের ছোট ছোট বালক পর্যস্তকেহ আব 
আন্সিতে বাকি থাকিল না। কথ! উঠিল তাহার সমাধি কোথায় হইবে ? 
তিনি স্ত্রীস্টীয়ধর্ম্ে বিশ্বাসী ছিলেন না। বলিয়' শ্রীষ্টায় সমাধিক্ষেত্রে তাহার সমাধি 
লাভ কতা কঠিন হইল। অবশেষে তাহারই প্রদত্ত, ও হিন্দুকালেজের সংলগ, 
ভৃমিখণ্ডে তাহাকে সমাহিত করা স্থির হইল। তাহার শব খন গ্রে সাহেবের 
ভবন ত্যাগ করিল তখন গাড়ীতে ও পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শবের 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাত। সেদিন থে দৃশ্ট দেখিয়াছিল তাহা আর দ্েখিবে 
ন1! বন্বাজারের চৌরাম্বা হইতে মাধব দত্তের বাজার পথ্যস্ত সমগ্র রাজপথ 
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নতায প্রাবনে নিম হইয়। গেল। একদিকে পহরের পথে বেষন শোকে 
বস্থ1, অপরদ্দিকেও তেম!ন আকাশ ভাজিয়া পড়িলপ। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝাড় 
হইতে জাগিল। মনে হইল দেবগণও প্রচুর অক্রবারির বর্ষণ করিতেছেন । 
এইরূপে সুরনরে মিলিয়। হেয়ারের দল্প শোক করিলেন । হে্য়ারকে সমাহিত 
করা হইল.ঃ ওদিকে প্রবল ঝড়ে কলিকাতা সহর কাপিয়। গেল। 

লাহিড়ী মহাশয় সেদিন প্রাণেকি আঘাত পাইলেন তাহা বিবার নছে। 
যে হেয়ার তাহা পিতান্ব কাজ করিয়াছিলেন, যে হেয়ার আপদে বিপদে 
তাহার সাহায্যের জন্ত মুক্তহত্ত ছিলেন, থে হেয়ার কেবল ভীহার নহে ওউঁংহান্র 
জাতাদেরও শিক্ষা) বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, যে হেয়ার তিনি পীড়িত 
হইলে মাতার স্কায় আপিয়! রোগ"শধ্যার পার্থে বসিয়া থাকিয়াছেনঃ সেই 
হেয়ার চলিয়া গেলেন । আমর সহজেই অন্থমান করিতে পান্রি এ দারুণ শোক 
তাহার প্রাণে কিরূপ বাঞ্জিল। উত্তরকাণ্পে হেয়ারের নাম করিলেই তাহার 
চক্ষু অশ্রুতে সিক্ত হইত। শরীরে যত দিন চলিবার শক্তি ছিল, মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পধ্যস্ত, প্রতি বৎনর ১লা জুন হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রে 
নিকটে গিয়। বদ্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া তাহার, স্বরণার্থ সভা করিয়াছেন । 
উপকান্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সাধু-ভক্তি লাহিড়ী মহাশরের চিত্রের ছুইটি 
প্রধান গুণ ছিল। 

কেঝল যে রামতনু লাহিড়ী হেয়ারের শোকে শোকার্ত হইলেন তাহা নহে» 
রামগ্পোপাল প্রমুখ যৌবন-নুহ্বদ্গণও সকলে সেই শোকে অধীর হইরা 
পড়িলেন। সে সময়ে রামগোপাল ঘোষ, প্যাত্রীচাদ মিত্র, তারা্টাদ চক্রবর্তী 
প্রভৃতি বেঙ্গল স্পেকটেটরের সম্পাদন কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে 
তাহার হেয়ারের জন্ত শোক প্রকাশ করিয় তাহার ম্বতিচিহ্ শ্থাপনের 
প্রস্তাব করিলেন তর্দছুসারে কাশীমবাজারের রাজা কষ্ণনাথ রায় এক স্ভ। 
আহবান করিলেন। ১৭ই জুন মেডিকেল কালেজে এ সভার অধিবেশন 
হইল। তাহাতে হেয়ারের স্বতিচিহ্ স্থাপনের জন্ত এক কমিটী নিযুক্ত 
হইল। বামগ্গোপাশ ঘোষ এ কমিটাতে ছিলেন। এই কমিটীর চেষ্টাতে 
হেয়ারের এক হুন্দর শ্বেত-গ্রন্তর-নিশ্মিত প্রতিমৃত্তি গঠিত হইল। তাহাই 
এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালে ও হেয়ারের স্কুলের প্রাঙ্ণকে শোভিত 
করিতেছে । 

১৮৪২ সালের শেষ ভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলগ্ড হইতে ফিরিয়! 
আসিলেন। তিনি ফিরিয়। আসিবার সময় সুপ্রসিদ্ধ জঙ্চ টমসন্কে সঙ্গে 
করিয়। আসিলেন। ইহার মত বাগী ও তেজম্বী লোক অল্লই এদেশে 
আসিরাছেন । ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে জ্ীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি 
অগ্রিময় বড়ৃতা কগিয়। আপনাকে, যশশ্বী করিয়াছিলেন। আমেরিকা 
হইতে ইংলণ্ডে কিরিক্সা আলিয়া তিনি মিষ্টর উইলিয়াম আডামের প্রতিষ্ঠিত 
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ব্রিটিশ ইত্ডিয়৷ সোসাইটীর সহিত যোগ দেন । সেই স্তরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
সহিত তাহার পরিচয় হয়। ত্বারকানাখ বাবু নিজ সন্গদর়তা ও দেশহিতৈ বিতা 
গুণে, এদেশের লোকদিগকে উদ্ধদ্ধ করিবার মানসে, তাহাকে এখানে আনয়ন 
করেন। 

জর্জ টম্সন এদেশে পদার্পণ করিবামাআ নব্যবজের নেতৃবৃন্দ একেবারে 
আনন্দে উৎফুল হইয়। উঠিলেন। যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়া যায়, তেখনি 
রামগোপাল ঘোষ, তারাচাদ চক্রবর্তী, প্যারীচাদ মিত্র প্রতৃতি জর্জ টমসনের 
সহিত মিশিয়। গেলেন । নানা স্থানে নানা সভা! সমিতিতে বক্তৃতা! হইন্থা 
অবশেষে কলিকাতা ফৌজদারী বালাখান। নামক স্থানে একটি ভবনে 
টমসনের বক্তৃতা আরম্ভ হইল । এরূপ বাগ্সিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে 
নাই। সেই সময়ে বালাহিসারে ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাঠার 
উল্লেখ করিয়া শ্রীরামপুরস্থ মিশনারি সম্পাদিত ফ্রেড অব ইগ্ডিয়া নামক 
সাঙাহিক পত্রের সম্পাদক একবার লিখিলেন--”এখন ছুইদিকে ঘন ঘন 
কামানের ধ্বনি হইতেছে । পশ্চিমে বালাহিসারে ও পূর্বে ফৌজদারী 
বালাখানাতে |” বাস্তবিক জর্জ টমসনের বত্তৃতা সামরিক তোপধ্বনির স্কায় 
উন্মাদকারিণী ছিল। 

জর্জ টমসনের বাগ্সিতার ফলম্বরূপ ১৮৪৩ সালের ২*শে এপ্রিল দিবসে, 
ইংলগ্ডের ব্রিটিশ ইগ্ডিয়। সোসাইটীর 'অন্থকরণে কলিকাতাতেও বেঙ্গল ব্রিটশ 
ইডি] সোসাইটী স্থাপিত হুইল । শিক্ষিত যুবকদল একেবারে মাতিয়। 
উঠিলেন। লাহিড়ী মহাশয় ও যে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছিলেন তাহা! বলা 
বাহুল্য মাত্র । পশ্চাতে পশ্চ'তে এই জন্ত বলিতেছি যে, ঠাহার স্বভাব এই 
ছিল যে, তিনি অধিক কথা কহিতেন না? সর্বদা বিনয়ে মৌনী থাকিতেন? 
নিজের বয়স্তদিগকে অনেক বিষয়ে আপনার অপেক্ষা শ্রেঠ বলিয়া! মনে 
করিতেন; এবং সকলের মধ্যে মৌনী থাকিয়। তাহাদের কথোপকথনে মধ্যে 
যাহ! ভাল থ;কিত তাহাই গ্রহণ করিতেন । তীাছার বর়ন্তগণের মধ্যে যখনি 
তাহাকে দেখি, দেখি তিনি মৌনী ও তিনি সকলের পশ্চাতে । এই শ্বভাবনুলভ 
বিনয় আমর! ম্বচক্ষে দেখিয়াছি । তাহার এই স্বাভাবিক বিনয়ের প্রমাণ 
স্বরূপ ১৮৩৯ সালে.লিখিত রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপি হইতে কি্দংশ 
উদ্ধত করিতেছি :__ 
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পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, কোনও গুরুতর বিষয়ে আলোচন। 
করিবার জন্ত বয়স্তগণের সম্মিলন হইপেই লাহিড়ী মহাশয় তঙ্গধো থাকিতেন; 
তাহাকে বাদ দিয়া কোৌমও কাজ হইত ন1; কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় মৌনী 
থাকিতেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, নবপ্রতিষিত ব্রিটিশ ইত্িয়া 
সোলাইটীর সভাতে গরম গরম বক্তৃত। করিয়া বয়স্যগণ যখন বামগোপালের 
ভবনে আসিয়। "ভারতের গুভদিন সন্িকট” বলিয়। আনন্দ করিতেন এবং 
স্টাম্পেনের বোতল খুলিয়া সে আনন্দের উপসংহার করিতেন, তখন লাহিডী 
মহাশয়ও তাহাদের সহিত পূর্ণমাত্রীয় ব্যদেশের নবযুগের আকাজ্ষা হৃদয়ে ধারণ 
করিতেন এবং সেই মহোল্ল'সে ধোগ দিতেন | 

ফৌজদারী বালাখানাতে ব্রিটিশ ইত্তিয়! সোসাইটী স্থাপিত হইলে, সেই 
ভবনে যুবকদলের জ্ঞানার্জন সভাঁও উঠিয়। আসিল। পূর্ধেই বলিয়াছি 
হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ ভি. এল. প্রিচার্ভসন সাহেব দক্ষিণারঞ্জনের এক রাজনীতি 
সম্বন্ধীয় বক্তৃত! শুনিয়! বিরক্ত হইয়া! এই যুবকদলের চক্রবর্তী ফ্যাকশন নাম 
দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তারাঁটাদ চক্রবর্তী সে সময়ে "0০ 00111” 
নামে এক কাগজ বাহির করিতেন; তাহাতে রাজনীতি স্থন্ধে গরম গরম 
প্রবন্ধ সকল বাহির হইত; এবং তারার্টাদ ইহাদের দলের একজন অগ্রণী 
ছিলেন । 

অন্কুমান ১৮০৪ সালে কন্সিকাতার ঘোড়ার্শাকে। নামক স্থানে তারাটাদ 
চক্রবর্তীর জন্ম হয়। ইনি বারেন্দরশ্রেণীর ব্রাহ্মণ । মহাত্স! হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত 
পাঠশালাতে ইহার বিদ্যা! শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখানে হইতে ফ্রী ছাত্ররূপে 
নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুকাঁলেজে প্রেরিত হন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হুইয়! 
কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তৎপরে অপরাপর কাজ করিক্স! শেষে সরু 
দেওয়ানী আদালতের ডেপুটী রেভিষ্রারের কণ্ম গ্রহণ করেন । সেখান হইতে 
মুদ্সেফের পদ প্রাপ্ত হুইয়! জাহানাবাদে গমন করেন। কেনযে সে পদে 
বহুদিন প্রতিষিত থাকেন নাই তাহা বলিতে পারি না। কিছুদিন পরে সে 
কার্ধয হইতে অবহ্থত হইয়া তিনি সংস্কৃত মন্ছুসংহিতার ইংরাজী অক্রবাদ 
করিতে আৰম্ভ করেন ; এবং একখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভিকৃশনারি বাহির 
করেন। এই সময়ে তিনি 0৪ ৫৮1)” নামে একখানি সংবাদ পত্র 
প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাঁজকার্য্যের দোষ গুণ বিচার 
করিতেন। তাহ গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল। 

তিনি যে কেবল জ্ঞানালোচন! ওজ্ঞান বিস্তারে নিযুক্ত থাকিতেন তাহা 
নহে, দেশছিতকর সর্ধববিধ ফার্ধ্ে যুবকবন্ধুগণের সঙ্গী হইতেন তাহা পূর্যেেই 
উক্ত হইয়াছে । তিনি রামমোহন ঝায়ের এককন প্রধান শিল্ক ছিলেন; এবং 
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১৮২৮ সালে রাল। যখন ব্রাক্ষসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনিই 
তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। . 

জীবনের শেষভাগে তিনি বর্দমান-রাগের ম্যানেজান্ি কাধ্যে নিষুক্ত হন। 
শুনিতে পাই বর্ধমানাধিপতি মহতাপ চন্দ বাহাছুর তাহার কার্যে গ্লীত হইয়া 
তাহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সর্বববিষয়ে তাভার পরামর্শ লইয়। 
কাজ করিতেন । এই সম্মানিত পদে প্রন্থিঙ্গিত থাকিতে থাকিতে তাহার 
দহাস্ত হয়। ১৮৪৩ সালে যে সকল ব্যক্কি নব্যবঙ্গের নেতৃরূপে দগ্ডাযমান 
ছলেন, তম্মধ্যে ইনি একজন প্রধান । 

আর এক কারণে এই ১৮৪৩ সাল বঙ্গদেশের ইতিবুন্তে চিরম্মরণীয় | এই 
সালে ভক্তিভ।জুন মহধি দেবেঙ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রহ্ষধশ্মে দীক্ষিত হইয়া 
বাক্মদ্মীজকে নবজীবন ও নবশক্তি প্রদান করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে 3-- 

দেবেন্দ্রনাথ ঠ:কুর মহাশয় ছাপকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্টপুত্র । 'অন্থুমান 
৮১৭ সালে তিনি ভন্মগ্রছণ করেন । শৈশবে তিনি মহাত্ম। বাজ। রামমোহন 
রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন অধ্যক্নন করেন। তৎপরে হিন্দুকালেজে 
আসেন। হিশ্দুকালেজে আসিয়। লাহিড়ী মহাশয়ের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে 
পরিগণিত হন। এপ বোধ হয় ভিরোজিওবর শিল্তদলের সন্ত তাহার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠত' হয় নাই। যদ্দিও তাহার পিত! রামমোহন রাষের একজন 
বন্ধু ও বাজার প্রতিঠিত ত্রাঙ্গদমাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, 
তথাপি গৃহস্থিত প্রাচীন মহিলাগণের শিক্ষার গুণে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে 
প্রাচীন ধর্মেই আশ্থাবান ছিলেন। কিন্ত কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটন। ঘটিয়। 
তাহার হুদয় পরিবপ্তিত হয়। সে সমুদ্ত্র কথার এখানে উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

বিষয় সুথকে হেয়জ্ঞ*ন করিয়! যখন তিনি প্রাচীন বেদান্ত ধর্মের অনুশীলনে 
যত্ববান হইলেন, তখন, ১৮৩৮ সালে, 'তত্ববোধিনী সভা” নামে এক সভা স্থাপন. 
করিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে অগ্রনব হইলেন । 

দুই তিন বৎসরের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার সভ্য সংখ্য! বহুগুণ বৃদ্ধি 
পাইল। ১৮৪৭ সাণে তিনি তত্ববোধিনী পাঠশাল! নামে একটি বিদ্যালয় 
সপন করিলেন। তাহাতে ছাত্রপ্িগকে রীতিমত বেদাস্ত শিক্ষা দেওয়! 
হইত । তাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ব এই যে, যখন দেশের শিক্ষিত দলের 
মধ্যে প্রতীচ্যানুরাগ প্রবল, সকলেই পাশ্চমদ্িকে চাছিয়! রহিয়াছে, তখন তিনি 
এদেশের প্র:চীন জঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেনট এবং বেদ বেদান্তেনু 
আলোচনার জন্ত তত্ববোধিনী সভা ও তত্ব বোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। 
তিনি ধন্মসংস্কীরে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু আপনার কার্ধযকে জাতীয়তারূপ 
ভিত্তির উপর স্থাপিত ব্বাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব তিনি চিরদিন 
রক্ষা করিয়াছেন। 
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একদ্দিকে যখন প্রাচীন ধর্দশান্ত্র জ্মুগীলনের চেষ্টা চলিতে লাগিল 
অপরদিকে ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দিবসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশর প্রায় 
বিংশতিজন বয়শ্তের সহিত প্রকাশ্টভাবে ব্রাঙ্গধর্থে দীক্ষিত হইলেন ; এবং 
ব্রাঙ্মদমাজের উন্নতি ও ব্রাঙ্গধর্মের প্রচার কল্পে আপনার সমগ্র হদয় মন নিয়োগ 
কত্িলেন; তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল; স্থবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয় তাহার সম্পাদকত। ভার গ্রহণ করিলেন ; এবং রাজেন্দরলাল মিত্র» 
পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর প্রভৃতি অনেক লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার, 
লেখক-শ্রেণী গণ্য হইলেন। 

ইহার পূর্বে. ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অতি শোচনীয় হইক। দাড়াইয়াছিল। 
১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাতযাত্রা করিলে ব্রাঙ্গসমাজের কার্ধযভার, 
প্রধানত: ইহার প্রথম আচার্য রামচন্দ্র বিদ্ভাবাণীশ মহাশয়ের উপরে পতিত 
হয়। সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অন্গরাগের অল্পতা ছিল না; কিন্ত কতিপপ্ন বৎসরের 
মধোই সমাজের সভ্যগণ অনেকেই ইঞ্থাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন কেবল 
একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অপর কতিপয় ব্যক্তি বুদ্ধ আচাধ্যের পৃষ্ঠপোষক 
হইয়া! সমাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এরপ' শুনিতে পাই সমাজের সমগ্র 
মাসিক ব্যয় এক1 দ্বারকানাথ ঠাকুর দিতেন। ম্থতরাং এই ১৮৪৩ সালকেই 
ব্রাঙ্মমাজের পুনরুখ।নের বৎসর বলিতে হইবে । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাকে 
পুনজ্জীবিত করিলেন । তাহার প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী পাঠশাল! কয়েক বৎসর 
পরে কলিকাতা হইতে বাশবেড়িয়া গ্রামে উঠিয়া যায়, পরে ১৮৪৬ সালে 
ইংলগ্ডে তাহার পিতার মৃত্যু হইলে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তত্ববোধিনী 
পাঠশালা! হইতে তিনি চারিজন ব্রাক্গণকে চান্রিবেদে পাঠ কন্িবান জন্তু, 
কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত কারণে তীহাদিগকেও ফিরিয়! 
আসিতে হয়। 

১৮৪৪ সালে দুইটি ঘটনা ঘটে। প্রথম, বর্তমান মেটকাফ হলের 
নিশ্নাণকাধ্য শেষ হইলে পাবলিক লাইব্রেরী সেই ভবনে উঠিরা আসে। 
নবাবঙের অন্ততম নেতা প্যারীচাদ মিত্র মহাশয় উহার লাইভ্রেরীয়ান 
নিযুক্ত হওয়াতে লাইব্রেরীটি রামগোপাল ঘোষ, তারা্চাদ চক্রবস্তী, রাম 
ঙ্গাহিড়ী প্রভৃতি যুবকদলের একটি সম্মিলন ও জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্র হইয়! 
উঠে। বিশেষতঃ ব্বামগোপাল ঘোষ এই লাইব্রেরীর একজন প্রধান, 
উৎ্সাহদাত! ও অধ্যক্ষ হন। 

দ্বিতীয় ঘটন1, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয়বার বিলাত গমন। 
এবার তিনি বিলাত যাত্রার সময় নিজের উদার হৃদয় ও দেশছিতৈধিতার, 
অঙ্ক্রূপ একটি সৎকার্ধ্য করেন। কঙিকাত! মেডিকেল কালেন স্থাপনে তিনি 
যে বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। উক্ত কালেজের 
বর্তমীন হাঁসপাতালটি নির্দাণের জন্ত অনেক টাকা দিয়াছিলেন, তাহারও 
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উল্লেখ করিকাছি। কিন্তু তাহার স্বদেশহিটতষিত|! বা দানশক্তি তাহাতেও 
পর্ধযবলিত ছয় নাই । ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলপগ্র-যাত্রার অভিপ্রায় 
করিলেন? সেই সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করিলেন যে, নিজের বায়ে মেডিকেল 
কালেজের কয়েকজন ছাত্রকে ইংলগ্ডে লইয়া গিয়া শিক্ষিত করিয়া! আনিবেন। 
তদন্থসারে এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় বক করিলেন। 
উক্ত কাউন্দিপের চেষ্টাতে চারিজন ছাত্র জুটিল। তন্মধ্যে শ্রীমান্‌ ভোলানাথ 
বন্ধ ও শ্ীমান্‌ নুষ্যকুমার চক্রবর্তীর ব্যয় তিনি দিলেন ? এবং শ্রমান্‌ ্বারকানাথ 
বহু ও শ্রীমান্‌ গোপাললাল শীলের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দ্রিলেন। এই চারিজন 
ছাত্র ডাকার এভোগ্নার্ড গুডিভের তত্বাবধানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
সমভিব্যাহারে ইংলগ্ডে গমন করেন । ছুঃখের বিষয় এই বিশা্ত যান্রাই 
ত্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের শেষ যাত্রা হইল। সেখানে ১৮৪৬ সালে তাহার 
দেহাস্ত হয়ঃ এবং তাহার দেহ লগ্ন সহরের এক স্ুপ্রলিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে 
সমাহিত রহিয়াছে । 

এদিকে এই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় 
হইয়া উঠিতেছিল | ডিরোঞ্জিও যে শ্বাধীন চিন্তার শ্রেত প্রবাহিত করিয়া দিয়া 
গিয়াছিলেন তাহা, এই সময়ে বঙ্গলমাজে পূর্ণমাত্রায় কাজ করিতেছিল। 
শিক্ষিতদলের মধ্যে সুরাপান্ট। বডই প্রবল হুইয়৷ উঠিয়াছিল । হিন্টুকালেজের 
ষোল সতের বৎসরের বালকেবা ন্ুরাপাঁন করাকে শ্রাঘার বিষয় মনে করিত। 
বঙ্গের অমর কবি মধুস্থদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্ুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বন্থু 
প্রভৃতি এই সময়ে হিন্কুকালেজে পাঠ কৰরিতেছিলেন। সে সময়কার লোকের 
মুখে শুনিয়াছি যে, কালেজের বালকেরা গোঁলদীঘির মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে 
বঙপিয়। মাধবদত্রের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দোকান হইতে 
কাবাব মাংস কিনিম়! আনিয়। দশজনে মিলিয়। আহার করিত ও সুরাপান 
করিত । যে যত অসমদাহপিকত! দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাছুত্ হইত, 
সেই তত সংহ্ক(রক বলিয়। পরিগণিত হইত ! 

একদিকে যুবক বয়ন্তদ্দিগের মধ্যে এইরূপে দেশীয় রীতিবিরুদষ আচরণ 
ওদিকে কালেক্জ গৃহে ভি. এল. রিগার্ডনন সাহেবের সেক্সপীয়ার পাঠ । এরূপ 
সেব্সপীক্মার পড়িতে কাহাকেও শোন! যায় নাই। তিনি সেক্সপীন্গার পড়িতে 
পড়িতে নিজে উন্মন্ত-প্রায় হইয়া যাইতেন এবং ছাত্রগণকেও 
মাতাইয়া তুপিতেন। তিনি যে অনেক পরিমাণে মধুহুদনের কবিত্ব শক্তি 
শ্ষুরণের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মুখে সেক্সপীয়ার 
খুনিয় ছাত্রগণ সেক্সপীয়ারের ন্তায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের স্তায় 
সাহিত্য নাই, এই জানেই বধ্ধিত হইত। দেশের কোনও বিষয়ের প্রতি 
আর দৃক্পাত করিত ন|। ম্বজাতি-বিছ্ধে অনেক 'বালকের মনে অত্যন্ত 
প্রবল হুইয়! উঠিয়াছিল। এই ভাবাপক্ন ছাত্রগণের মধ্যে নুরাপান অবাধে 


১৫৮ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্জসসাজ 


চঙ্গিত। অতিরিক্ত"স্রাপান বশতঃ অনেক শিক্ষিত যুবকের শরীর একেবাকে 
ভগ্ন হুইক্সা গিয়াছিল এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছিলেন। 

সময় বুঝিয়া! এই সময়ে স্ুবাগ্মী শ্রীটীয় প্রচারক ডক তাহার মধ্য বয়সের 
অদম্য উদ্যমের সহিত কার্ধ্য করিতেছিলেন । ডিরোজিওর শিষ্ক ও বরামতচ্চ 
লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-মুহাদ মহেশচন্ত্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় 
্ীষটধর্ম অবলম্বন করার পর দেশমধ্যে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল বঙ্সিতে 
গেলে তাহা আর থামে নাই। এই সময়ে বা ইহার কয়েক বৎসর পরে 
পাখুৰ্বিয়াঘাটার প্রস্গকুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর 
শ্রীটধ্মে দীক্ষিত হইয়া, কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তা কমলমণিকে বিবাহ 
করেন। এতছাতীত গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভদ্রঘরের ছেলে 
শ্রীইধম্মাবলম্বন করেন । তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইয়া তৃমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয় । ঠাকুর বাবুদের দেওযানের পুত্র উমেশচন্দ্র সরকার শ্রীষ্ট-ধর্্ম গ্রহণের 
আরে সন্ত্রীক পলাইয়া মিশনারিদিগের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাকে 
মিশনারিদিগের হাত হইতে ছিড়িয়1 লইবার অন্ত তাহার পিতা বিস্তর চেষ্টা 
করেন। ডফ সাহ্বে সে পথে অগ্থরায় ত্বরূপ দণ্ডায়মান 'হন। ইহা লইয়া 
হিন্দুসমা মধ্যে ঘোরতর 'আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
অক্ষপ্নকুমার দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্গদমাজের অগ্রণীগণও এই আবর্তে পড়িয়া 
্রীষ্টাব-বিরোধী-দলের অগ্রণী হুইয়। দাড়ান। কলিকাতার ভদ্র গৃহস্থগণ এক 
মহাসভ। করিয়া অনেক টাক। সংশ্রহ করেন। হিন্দু-হিতার্থা বিদ্যালয় নাষে 
একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১ এবং কিছুদিন মহ! উৎসাহে তাহার কাজ চলিতে 
থাকে । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিথুক্ত হন। তাহার 
মুখে শুনিয়াছি যে, উক্ত বিদ্যালয়ের জন্ত সংগুহীত টাক! ধাহাদের হস্তে গচ্ছিত 
ছিল্গ, তাহাদের কারব।রে ক্ষতি হওয়।তে এ সমুদয় টাক] নই হয় তাহাতেই 
কয়েক বৎসর পরে এ বিদ্যালয় উঠিব। যায়। 

একদিকে হিন্দৃহিতাথা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অপরদিকে ব্রাহ্মদমাজের 
মুখপাত্র তত্ববোধিনী পত্রিক] শ্রীন্টায়ধর্শের প্রতি গোলাগুলী বর্ণ করিতে 
আরস্ত করিলেন । শ্রীটানগণও ব্র.হ্গসমাঙ্গের ধন্্ বিশ্বাসকে ভিত্িহ্থীন 
বলিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তত্ববোধিনী আপনার 
অবলম্ঘিত ধশন্ধকে বেদান্তধশ্ম ও বেদকে তাহার অহ্রাস্ত ভিত্তি বলির! প্রচার 
করিতে প্রবৃত হইলেন । ইহা হইতে “বেদ অভ্রাস্ত ঈশ্বর-দতত গ্রন্থ হইতে 
পারে কি না?” এই বিচার ব্রাঙ্গলমা্জের ভিতর ও বাহিরে উপস্থিত হইল । 
ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রত ইহার প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন; এবং 
বাহির হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রনুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রা্মদিগকে কপট ও 
ভণ্ড বলির! বিদ্রপ করিতে লাগিলেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৫৪ 


এই সকল সামাক্তিক আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারে 
কয়েকটি ঘটনা! ঘটে। প্রথম, লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্রের মৃত্যু ॥ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাবিলাস তাহার অগ্রেই গিয়াছিলেন, তৎপরে যখন কেশবের 
যাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণনগরের লোক সাধু পিতা রামকষ্ণের 
ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এরূপ শুনিতে পাই, কেশবচন্ত্রকে 
সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করান হ্ইয়াছিল। যখন তীহাকে গঙ্গাতে লইয়া! 
যাওয়া হয়ঃ কেশবচন্দত্র পিতার পদধূলি-প্রার্থী হইলেন। তদহুসারে রামকৃষ্ণ ধীর 
গম্ভীরভাবে অগ্রসর হই! পুত্রের মন্তকে নিজের পদধুলি দিয়! বিদায় করিলেন । 
সেই সাধুর মুখে কোনও শোক বা বিকারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। 
কেশবচন্দের দেহত্যাগের পরই সমুদয় সংসারের ভার কনিষ্ভ্রাতা রাম হর 
স্কদ্ধে পড়িয়। গেল । তিনি যথ1-সাধ্য সে ভার বহন করিতে লাগিলেন । 

খ্িতীয়, এই ঘটনার মল্পকাল পরেই বোধ হয় ভাঙার তৃতীয়বার দার পরি গ্রহ 

হয় । তিনি যখন হিন্দ্ুকালেজের তৃতীয় কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করেন তপন 
কাদবিল! গ্রামে এক ব্রাহ্মণ কন্তার সহিত তাহার প্রথম পরিণয় হয়। প্র 
পত্রী চারি পাচ বৎসরের অধিক জীবত ছিলেন না । তৎপরে পাবনার অন্তর্গত 
মধুর! নামক গ্রামের এক ব্রাহ্মণের কন্তাকে পুনরায় বিবাহ করেন। এনপ 
গুন! যায়ঃ এই বিবাহে তাহাকে কিধিৎ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল । কি কারণে 
জানি না, বোধ হয় তিনি ডিরোজিওর শিস্ঠদলের সহিত সংস্থষ্ট ছিলেন বলিয়্াই 
হইবে, তাভার ছিতীয় শ্বশুর ত্বীয় কন্সাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিতে চাঁহিতেন 
না। ইহ! লইয়! ছুই পরিবাবে মনাস্তর ঘটে £ এবং সে কারণে ল!হিড়ী মহাশয়কে 
মানমলিক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল । বোধ হয় এই পত্বীকেই লক্ষ্য 
করিয়। বামগোপাল বোব তাহার দেনিক লিপিতে এক স্থানে নিখিতেছেন £-- 
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ঘেো'ষজ মহাশয় আপনার ভদ্রতার দ্বারা আপনাকে বাঁধা না দিলে, বাধ 
'হুয় লাহিভী মহাশযের মানসিক অশাস্তির সমগ্র কারণট। ব্যক্ত হইয়। পড়িত। 

যাঁছা হউক দ্বিতীয় বিবাহ লাহিড়ী মহাশয়ের সুখের কারণ হয় নাই । আর 
সে পত্বীকেও শ্বশুর ঘরে আদিতে হয় নাই । তিন চারি বৎসরের মধ্যে তিনিও 
গত হন। তৎপরে এই সময়ে কি ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে হাবড়ার সন্গিছ্িত 
সাতরাগাছি গ্রামের ন্বগীয় কষ্ণকিশোর চৌধুরীর কনিষ্ট কম্তার সহিত তাহার 
তৃতীয়বার পরিণয় হয় । ইনিই তাহার সম্তানগণের জননী । 


সঙ 


১৬, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


তৃতীয়, সার আবাধা। জননীদেবী এই সময়ে কঠিন পীড়াতে আব্রথস্ত হন । 
কষ্ণনগরে রাখিলে তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইবার আশ] ন৷ দেখিয়া ঠাহাকে 
কলিকাতাতে আনা হয়। থে মাতাকে কেশবচন্ত্র পুম্প চনান ঘারা পুজা 
করিতেন, ধাহাকে প্রতিবেশিগণ' সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, 
ধিনি নিতান্ত দারিত্র্যে বাস করিয়াও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পিতৃকুলের আশ্রনর 
গ্রহণ করিতেন না, ধিনি সততা, শ্েজস্বিতা ও সত্যনিষ্টার দৃষ্টান্ত শ্বদূপ 
ছিলেন, সেই জননীর পেব। তাহার পুত্রগণ কিবপে করিয়াছিলেন, তাহ! বলা 
নিপ্রয়োজন । লাহিড়ী মহ্বাঁশক্প এ সময়ে যেকপ মাতৃসেব। করিয়াছিলেন সেদপ 
মাতৃদেবা কেহ কখনও দেখে নাই । তীহার সহ্ধশ্মিণী তখন বাপিকা, কিন্ত এ 
মাতৃসেবার কথ! চিরদ্দিন তাহার স্বতিতে মুদ্রিত ছিল । চিরদিন পুশ কিতচিত্তে 
নিজের সম্ভানগণের নিকট সেই মাতৃসেবার বিষয় বর্ণন করিতেন । 

জননী কলিকাতায় আস! অবধি লাহিড়ী মহাশয়ের আছার শিদ্র। রহিত 
হইযাছিল। কোনও প্রকারে স্কুলে গিয়! স্বীয় কর্তব্য সমাধা! করিয়। দিন 
বারি মায়ের পার্খে যাপন করিতেন; ভূতের ভ্ায় তাহার আদেশ পালন 
করিতেন; পুত্রের ম্তায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন) মেথরের 
স্কায় তাহার মলমূত্র দক্ষিণ হুত্তে পরিঞ্ণার করিতেন; এবং কন্তার স্যার 
তাহার রোগশঘ্যাকে আরামের স্থান করিবার প্রয়াস পাইতেন। ছঃখের' 
বিষয় জননী আর সে পীড়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না । সেই ঝ্োগে 
কল্সিকাত। সহরেই তাহার মৃত্যু হয়। 

তৎপরে ১৮৪৬ সালের প্রারভে কষ্ণনগর কালেজ খোশা হইলে 
লাহিড়ী মহ"শয় তাহার স্কুল ডিপ'টমেণ্টের দ্বিতীর শিক্ষক হুইয়। গনন 
করিলেন। তাহার কষ্ণচনগর গমন স্থির হইলে, তাহার যৌবন-ম্হদগণ 
আপনাদের মধ্য হইতে চাদ] করিয়া নিজেদের গণ্ভীর ল্ীতি ও শ্রন্ধার চিহ্ন 
স্বরূপ তাহাকে একটি ঘড়ি উপহার দ্িলেন। যে কয়জন বন্ধু গ্র্ত এ ঘড়ি 
লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে অপণ করিবার ভার ছিপ, কৃষ্ণধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। লাহিভী মহাশয় এ ঘড়িটি মহামূল্য সম্পত্তি 
জ্ঞ.নে চিরদিন রক্ষ। করিয়! আসিয়াছেন । 


অষ্টনন পরিচ্ছদ 
বঙ্গে শ্ত্রীশিক্ষার আয়োজন 
১৮৪৬---১৮৫৩ পধ্যস্ত 


১৪৬ সাপের ১ল! জাছনান্ি মহাসমারেহ সহকারে কঝ্নগর কালে 
খোলা হইল। রুঞ্জনগর্ের পক্ষে সেদিন এক ম্মরণীন দিনা পে সমগ্গে 


অষ্টম পক্সিচ্ছেদ ১৬১ 


ভ্ীশচন্দ্র নর্রার রাজপদদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই নব-প্রতিষ্ঠিত 
কালেজের উৎসাহদাতা হইলেন । তৎপূর্ব্ে নদ্ীয়ার রাজবংশের কোনও 
সন্তান সাধারণের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে নাই। রাজার! নান! 
স্বান হইতে সুযোগ্য ওভ্তাদ আনাইয়া হ্বীক্প পরিবারের বালকদিগের শিক্ষার 
ব্যবস্থ। করিতেন । শ্রীশচন্্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম করির় স্বীয় পুত্র সতী'শচন্ত্রকে 
কালেজে পড়িতে দিবার সংকল্প করিলেন; এবং নিজে কালেজ কমিটীর 
একজন সভ্য হইপেন। কেবল যে নামমাত্র সভ্য হইলেন তাহা নহে, কমিটার 
প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাঁকিয়! কাধ্য-নির্বাহু বিষয়ে বিশেষ সহায়ত! 
করিতে লাগিলেন। 

স্থপ্রসিঘ্। ভি. এপ. রিচার্ডলন সাহেব কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়। গমন 
করিলেন ; এবং লাহিড়ী মহাশয় একশত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত 
হইস্া গেলেন। সে সময়ে বাহার! কৃষ্খচনগর কালেঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের 
ছাত্র ছিলেন, তাহাদের মুখে যখন তাহার তৎকালীন উৎসাহ ও অন্রাগের 
কথ। শুনি তখন চমতকত হইয়া! যাই । তিনি যখন পড়াইতে বসিতেন তখন 
দেখিলে বোধ হইত যেন পৃথিবীতে তার করিবার বা ভাবিবার অন্ত কিছু 
নাই । সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিয়। দিতেন । তিনি স্বীষ কার্যে এমনি 
তচ্ময় হইয়। যাইতেন ঘে, এক এক দিন কালেজের অধ্যক্ষ বা হেড মাষ্টার 
তাহাকে কিছু বলিবার অণভপ্রায়ে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়। পশ্চ'তে আসিয়। 
দাড়াইয়। অবাক হুইয়! তাহার পড়ান শুনিতেন ; একটু অবসর পাইলে কথ। 
কহিবেন বলিয়! অপেক্ষা করিতেন। তাহার পাঠনার ব্বীতি এই ছিল বে, 
কোনও পাঠ্য বিষয়ের প্রদঙ্গে কোনও জ্ঞানের কথা পাইলে তিনি সে সম্বন্ধে 
বালকদ্দিগের জ্ঞ-তব্য যাহ। কিছু আছে তাহ! সমগ্রভাবে না বলিয়। সন্ত হইতে 
প'রিতেন না। পড়াইতে পড়াইতে যর্দি আরবের নাম কোথাও পাইলেন 
তাহ! হইলে আরবের প্রাকৃতিক অবস্থ।॥ তাহার অধিবাসীদের স্বভাব ও 
গ্রকৃতি, মহম্মদ জন্ম ও ধর্ম প্রচারের বিবরণ প্রভৃত বালকফিগকে 
ন। জানাইয়! সন্ত হইতে পারিতেন ন।। এইবপ অধ্যাপনয় পাঠ্য গ্রন্থ গুলি 
পাঠের বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইত ন! বটে, কিন্তু বালকের! যথার্থ 
জ্ঞান লাভ করিত; এবং তাহ! অপেক্ষা অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা! 
তাহাদের অন্তরে জ্ঞানানরাগ উদ্দীপ্ত করিত। কেবল তাহ। নহে তিনি 
কালেজের ছুটীর পর ভিরোজিওর ন্যায় বাপকদিগের সহিত কথাবার্ডাতে 
অনেকক্ষণ যাপন করিতেন । অনেক সময়ে কালেজের মাঠে তাহাদের সঙ্গে 
খেলিতেন। এইভ:বে কাহার কুষ্ণনগরের শিক্ষকতার কার্য আরস্ত হইল। 

এই সময়ে ছুই দিক হইতে ছুই স্রোত আসিয়। ক্ষুদ্র কৃষ্ণনগর সমাঞ্জে মহ! 
তরঙ্গ উখিত কর্িল। তাহার বিবরণ ক্ষিতীশবংশাবলী-চর্রিত হইতে উদ্ধত 
করা যাইতেছে £-- 


১৬২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঞ্গসমাজ 


*১১৪৩ কি ৪৪ বাং অবে কৃষ্ণনগরনিবাসী দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত প্রীপ্রসাদ 
লাহিড়ী (রামতঙ্গ বাবুর কনিষ্ঠ) নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী 
বিছ্ভালয স্থাপন করেন। * * * তৎকাপে শ্রীগ্রসাদের শ্বদেশীয প্রচলিত 
ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রন্ধ ছিল, সুতরাং তিনি প্রথমে এই ধর্শবিরুদ্ধ কোনও 
উপদেশ দিতেন না। কিয়ৎকাপানন্তর তিনি ও তাহার সমবয়ন্ক ছুই তিল 
জন ছাত্র স্বদেশের ধর্ম ও রীতি-নীতির গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করিতে 
আরম্ভ করেন + এবং ক্রমশঃ সাকাৰ উপাসনার অলীকত' ও প্রচলিত আচার 
ব্যবহারের দোষ গুণ বুঝিতে পারেন । তিনি পুর্বেবে ছাত্রগণের মনোবৃত্তির 
উদ্নতসাধনে যেমন যত্ব করিতেন, ইদানীং ধর্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পন্ন করণেও 
তেমনি যত্ববান হইলেন ।” 

“কিছুদিন পরে তাহার মতাবলম্বী ছাত্রগণ আপন প্রতিবেণী ও 
আত্মীয়গণের কুসংস্কার দূরীভূত করিতে প্রগাঢ় যত্র করিতে লাগিলেন : 
এ সময়ে সোণাভেঙ্গা নিবাসী, অধুন! কৃষ্ণনগরবা সী, ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যাহ 
এই নগরশস্থ মিশনার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন । মিশনান্রির! ভীহাকে খ্রীন্রীয়- 
ধর্মাবলম্বী করিতে বহন প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্তু সফল-প্রযত্ব হইতে পারেন 
নাই। তিনি এক-বক্-বাদী হইয়াছিপেন বটে, কিন্ত হীঠের ঈশ্বরত্বের প্রতি 
তাহার বিশ্বাস হয় নই | তিনিও শ্রপ্রসাদের অন্রকরণ করিয়া আপনার ছা 
ও বান্ধবদ্দিগের দূষিত সংস্কার সকল দূরীভূত করণে প্রবৃত্ত হন; এইরূপে 
কষ্ণনগরে প্রচলিত ধর্খের বিপ্রব ঘটিয়া উঠে । ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক যুব! 
এই অভিনব মতের অচ্রাগী ছইলেন । যদিও তাভাদের বাহক ভাবের বড় 
বৈলক্ষণ্য হইল ন।, কিন্ত আ.স্তরিক ভাবের প্রভূত পরিবর্তন হইল। নূতন 
সম্প্রদ'ষের আন্তরিক ভব যে এককালে সাধারণের অগোচর ছিঙ্গ এমনও নহে» 
নগরের অনেক প্রধান বংশোদ্ভুত যুবকগণ এ সম্প্রদায়তৃক্ত হইয়াছিঙ্গেন এবং 
রাজ]! তাহাদিগকে যথেই্ শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন এই বলিয়া কে:নও 
গোলযোগ উপস্থিত হইত না ।” 

শ্রীশচন্দ্র কেবল পুর্বোক্ত ধর্ম্মসংস্কারাথী যুবকদলকে আদর শ্রদ্ধা করিতেন 
তাহা! নহে, তিনি নিজে বাজবাটীতে ব্রাঙ্ষলমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরত্র:ঙ্গার 
উপাঁসনা প্রচারে প্রবৃত্ত ভইয়াছিলেন । ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিতকার আর 
এক স্থানে নিখিতেছেন :-- 

“তিনি ( শ্রীশচন্ত্র ) ১৮৪৪ খুঃ অন্দে এ প্রদ্েশস্থ তিন বাক্তিকে ব্রাহ্গধর্থে 
দীক্ষিত করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত কলকাতার তদানীস্তন ব্রহ্ছ 
সমাজের প্রণীত ব্রাহ্মংর্শ গ্রহণের নিয়ম-পত্রে তাহাদের ত্বাক্ষর করাইলেন এবং 
ব্রক্ষধর্দ বিস্তার করণার্থ একজন বেদবিৎ উপদেষ্টাকে পাঠাতে তৎকালীল 
উক্ত-সমাজাধ্যক্ষ শ্রীনুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লিখিলেন। তিন সন! 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিত না পাইয়] হাজারি লাল নামে একজন ব্রাক্ষধর্্-্রচারক তে 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৬৩ 


পাঠাইয়া দিলেন। হাজারি একে শুদ্রজাতি তাহাতে আবার বেদবেত 
ছিলেন না, একারণ রাজা! নিজে সাতিশয় ক্ষুগ্রমনা হইলেন। তৎকালে 
রাজার নিকট ভাটপাড়া-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ নামে একজন 
পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বেদান্ত ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ বু[ৎপন্ন কিন্ত 
লোকনিন্দা-ভয়ে প্রকাশ্তন্ধপে বেদাস্ত-ধর্ধ প্রচারে সম্মত ছিলেন না; সুতরাং 
রাজা হাজারিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় না কবিয়। রাজ্বাটীতে তাহার বাসস্থান 
নির্দিই করিয়।' দিলেন ।” 

»প্ছুই তিন দিবস পরে ব্বাজা কোনও প্রয়োজনাছরোধে মুরশিদাবাদে 
গমন করিলেন ; এবং হাজারি ও ব্রঙ্গনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ব্রাক্মধর্্মপ্রচারের 
ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। ব্রাজ! মাঁসাবধি মুরশিদ্াবাদে অবস্থান 
করেন; এইকাল মধ্যে কৃষ্ণজনগরে প্রায় চল্লিশ জন যুব! ব্রাহ্মধন্থে দীক্ষিত 
হইলেন ; এবং জ্যেষ্ঠ কি আবাঢ় মাসে ছুই বুধবারে সকলে একত্রিত হইয়া! 
পরব্রন্মের উপাসনা! করিলেন । রাজা শূদ্রজাতীয় হাক্তারি, সমাজের উপাচার্যের 
কার্য সম্পাদন করিতেছেন শুনিয়া সািশয় বিরক্ত হইলেন এবং বাদী 

ত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মদিগকে রাজবাটাতে সমাজ করিতে নিষেধ করিলেন । 
ব্রাহ্মগণ আমিনবাজারে একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাডা করিয়া! তন্মধ্যে সমাজ সংস্থাপন 
কারিলেন; এবং আপাততঃ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় উপাচার্ষোর কাধ্য সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন। অল্পপ্রিন মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বেদবেত। 
ব্রাহ্মণ উপাচার্ধ্য প্রেরণ করিলেন 1৮ 

্্রহ্ধগণের শ্রেণী যেমন বদ্ধিত হইতে লাগিল, নগরমধ্যে এ বিষয়ের 
আন্দোলন তেমনি বাড়িয়' উঠিল । তাহার? বীরনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস 
মুখোপাধ্যায়কে সহায় করিয়া গোয়াড়িতে এক ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন £ 
এবং ব্রাহ্ম দিগের অনিষ্টসাধনে প্রতিজ্ঞারূড় হইলেন। কিন্ত মহারাজা ব্রঃদ্ষগণের 
পক্ষ থাকাতে ব্রহ্ষধর্ম্ের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইল না। কিছুদিন পরে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্রকৃল্যে ও ব্রাঙ্গগণের প্রযত্বে ১৭৬৯ শকে (১৮৪৭ 
খৃঃ অন্দে) বর্তধান সমাজ-মন্দির নিম্মিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গৃহ 
নিম্মাণার্থে এক সহম্্র টাক! দান করেন।* 

পাঠকগণ দেখিতেছেন কল্পিকাতার 'অনগকরণে কষ্জনগরে যে কেবল 
ব্রাহ্মধর্ম্নের আন্দোলন উঠিযাছিঙ্গ তাহা নহে, ধর্শসভাও স্থাপিত হইয়াছিল ; 
এবং প্রধান প্রধান ধনিগণ তাহার সারথি-্ববপ হইয়া নব্যদলের শাসনে 
বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। মহার[জ শ্ীশচন্দ্র এই উভয়দলের মধ্যে দণ্ডায়মান $ 
সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমগ্ডলী তাহার পশ্চাতে, সৃতরাং তিনি 
পূর্ণমাত্রায় নবোখিত বেদান্তধর্ম্ের মুখপাত্র হইতে পারিলেন ন!; কিন্ত 
উৎসাহ্দান, অনুরাগ, আদর, শ্রদ্ধা প্রভৃতির ত্বারা যতদুর হয় করিতে 
লাগিলেন। কেবল তাহ নহে, তিনি নবধ্ধীপ হইতে বড় বড় পণ্ডিতদিগকে 


১৬৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


আনাইপ্রা তাহাদের সহিত বিচার উপশ্থিত করিলেন--“কেন আপনার! 
বেদ-বিহিত বেদান্ত ধর্থের শ্রেষ্ঠত্ব ব্বীকার করিবেন না?” ফল কিহইল তাহা 
উক্ত গ্রন্থকার সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ১-- 

“বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণগ্ডিতগণের মধ্যে বাহার স্রলচিত্ত তাহারা 
মহারাজের অভিপ্রায় শান্্রসম্মত ও সর্বজন হিতকর, বলিয়! শ্বীকাঁর করিলেন ; 
কিন্ত দেশাচার ভয়ে জনসমাজজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে বা তদন্যায়ী 
ব্যবস্থা দিতে সাহু করিতে পারিলেন না।” 

অনেকে হয় ত স্বভাবত; মনে করিবেন যে, লাহিড়ী মহাশয় কুষ্জনগরে 
পদার্পণ করিয়াই ব্রছছনাথ মুখেপাধ্যায় প্রমুখ বেদাস্তধর্্মাবলম্বী সংস্কারকদলের 
অগ্রণী হইলেন। কিন্তু তাহা নহে । ১৮৪৫ সালে, উমেশচন্দ্র সরকারের 
আন্দোপন উঠিলে, কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজ একদিকে আপনার ধর্মকে বেদাস্তধর্ম 
৪ বেদকে অত্রান্ত ঈশ্বর-বাণী বলিয়া ঘোষণ1 করিতে লাগিশেন, এবং অপরদিকে 
গ্ীটায়ধর্মের প্রতি কট,ক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উভয় 
কার্যয-নীতিই জত্যানছরাগী ডিরোজিও-শিষ্দলের চক্ষে নিন্দনীয় বোধ 
হইয়াছিল । লাহিড়ী মহাশক্প ব্রাহ্মধম্মাবলস্থিগণের মুখে বেদের অন্রাস্ততাবাদ 
কপটতা বল্সিয়। অনুভব করিতে লাগিলেন , এবং খ্রীস্রীরধশ্মের নিন্দা অন্দ্দারতা 
বলিক্াা প্রতীতি করিলেন, স্থতরাং তিনি বেদাস্তধম্মীদিগের সহিত সংযুক্ত 
হইলেন নাঁ। সংযুক্ত হওয়! দূরে থাক তাছাদের পত্রিকা “তত্ববোধিনী” 
লইতেও শ্বীঞত হইলেন না»; এবং তাহাদের মন্দিরের নিশ্পাণকাধ্যে বিশেষ 
সহারতা করিলেন না। কেন তিনি ইহাদেবু প্রতি চটিয়াছিলেন তাহার 
কারণ উক্ত সময়ে ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বঙ্গু মহাশয়কে লিখিত পত্রের 
নিম্নলিখিত অংশ হইতে জানা যাইবে । 

১৮৪৬ সালের ২৪ জুলাই কৃষ্ণনগর হইতে তিনি কলিকা'তাতে রাজন1রায়ণ 
বহু মহ্থাশয়কে পত্র লিখিতেছেন। বাঞনারায়ণ বাবু তখন হিন্দুকালেজ হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়। এ বর্ষের প্রারস্তে ত্রাহ্মধন্মে বা তদ্দানীস্তন বেদাস্তধর্মে দীক্ষিত হইয়! 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে যাতায়াত করিতেছেন ; এবং তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে উপনিষদের ইংরাজী অন্রবাদ কার্যে অক্ষয়কুমার দণ্ড মহাশয়ের 
সহকারী হইবেন, এইরপ প্রস্তাব চলিতেছে । বামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 
ডিরোজিও শিক্তদলের সহিত পূর্ব্ব হইতেই যে রাজনারায়ণ বাবুর আলাপ 
পরিচয় ও আত্মীরতা জগ্মিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই পত্রে পাওয়া যাইতেছে । 
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যে সরল সত্য-প্রিয়তার ও উদ্দারতার নিদর্শন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে 
আমর। উত্তরক'লে দেখিয়াছি, তাহা এই যৌবনের প্রথমোছামেও দেখিতেছি । 
ব্রাহ্মনমাজের লোক যতদিন মুখে বলিয়া কার্যে তাহা! না করিতেন, ততদিন 
তিনি ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই,--উৎসাহ দ্দিতেন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে 
শ্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তাহাদের সহিত একীভূত হইতেন না। প্রে 
উন্নতিশীল ব্র।ক্মদল দেখ! দিলে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয় নবোদিত ব্রাঙ্গধর্দের সহিত ঘোগ দিলেন ন! বটে কিন্ত 
তাহার আবির্তাবে ও তাহার সংশ্রবে কষ্ণজনগরের শিক্ষিত যুবকদলেত্র মধ্যে 
এক নবভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি শিক্ষাগুর ডিরোজিওর নিকটে যে যে 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইব। আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান মন্ত্র এই ছিল যে, 
মানবের চিন্ত। ও কার্ধ্যকে শ্বাধীন রাখিতে হুইবে। হিম্বু কালেজ কমিটা 
কালেজের ছাত্রদ্িগকে ডফ. ও ভিএলট্রর বক্তৃতা শুনিতে যাইতে নিষেধ 
করিলে ডিরোজিও তাহান্ব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই ভাব তাহার 
শিস্তদলের মনে চিরদিন পূর্ণমাত্রায় কার্ধ্য করিয়াছে । তাহার! চিরদিন মানবের, 
স্বাধীনতাকে পবিত্র পদার্থ মনে করিয়া আসিয়াছিলেন; কোনও কারণেই 
তাহাতে হন্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। লাহিড়ী মাশয়ের যৌবনের 
পূর্ণ উৎসাহের মধ্যে সেই ভাব পূর্ণমাত্রার্র কাধ্য করিতেছিল। তিনি 
শিক্ষকরপে বালকদিগের মধ্যে বসিতেন বটে কিন্তু অনেক সময়ে 
তাহাদের সহিত বর়ন্তের স্তায় ব্যবহার করিতেন । স্বীয় গুরু ভিকোকিওর: 
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স্তায় কোনও একট বিষয়ে তর্ক তুলিয়া স্বাধীন ও অসংকুচিত ভাবে 
তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে দ্রিতেন। নিজে পূর্ববপক্ষ লইয়! 
তাহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত কর্বিতেন। কেবল যে 
মানবের চিন্তার শ্বাধীনতাকে আদর করিতেন বলিয়া এইরূপ করিতেন, তাহ! 
নহে, চিরঞ্জীবন তাহার এ প্রকার বাল-ম্থুপভ বিনয় ছিল যে, জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত তিনি মনে করতেন বাশকের নিকটেও কিছু শিথিবার আছে। 
আমর বয়সে তাহার পুত্রের সমান, "অথচ অনেক সমম্ন আমাদের এ+টি 
সামান্য মত বা উক্তি এরূপ সম্ত্রমের সহিত শুনিতেন যে, আমাদের কথা 
কণ্ছতে লজ্জ। হইত | পূর্বরপুরুষগণ উপদেশ দিয়া গিম্/ছেন, “বাপাদপি 
মুভাঁবিতং গ্রাহথং” ভাল কথ! বালকের মুখ হইতেও শুনিতে হইবে । লাহিড়ী 
মহাশয় কাজে তাছাই করিতেন। কোনও একট। প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া 
কোন্‌ বালক কি বলে, তাহা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিতেন; এবং 
কাছাবও মুখে কোনও একট। ভাল কথ শুনিলে আনন্দিত হইয়া! উঠিতেন। 
“একথা তুমি কোথায় পাইলে ? এরূপ কথ! তোমাকে কে শুনাইল 1” বলিয়া 
তাহাকে অস্থির করিয়। তুলিতেন। যদ্ধি শুনিতেন যে, সে নিজগৃহে গুরুজনের 
মুখে শুনিয়াছে, অমনি বপিতেন “হবে না, কিরূপ বংশের ছেলে ।” চিরুপ্দিন 
বংশ-মর্ধযাদার প্রতি তাহার বিশেষ তৃথি ছিল। যাহা হউক এইরূপ স্বাধীন 
বিচারের ভাব প্রবন্তিত হওয়াতে কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক 
নবভাব দেখা দিল । তাঁহার] স্বাধীন ভাবে সমুদয় সামাজিক বিষয়ের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইল। 

এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়। কৃষ্ণনগরে একট। বিষয়ের বিচার চলিতেছিল-_ 
তাহু। বিধবা-বিবাহ। অনেকের সংস্কার আছে, পগ্ডিতবর জশ্বরচন্দ্র বিছ্বাসাগর 
মহাঁশয়ই সর্ধব-প্রথমে বঙ্গলমাজে বিধব। বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু 
বোধ হয় তাহা! ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 
ডিরোজিও শিস্গণ যে “বেল স্পেক্টেটার” নামক কাগ্রকাহির করিতে আর্ত 
করেন, তাহাতে তাহার! বিধবা বিবাহের বৈধত1 বিষয়ে বিচার উপস্থিত 
করেন। কয়েক মাস ধরিয়া শী পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি 
“নষ্টে মৃতে প্রব্রজিত্তে” ইত্যাদি থে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-মগুলীর সহিত তর্কযুন্ধে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন, 
তাহ! সর্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়। ঈশ্বরচন্জ্র বিষ্ভাসাগর 
ও মদনমোহন তর্কালক্কার এই পঞ্ডিতঘয় পশ্চাতে থাকিয়া প্র সকল বচন উদ্ধৃত 
করিয়া লেখকদিশের হস্তে.দিয়াছিলেন কি না ৰবলিতেপারি না । তাহার কোনও 
প্রকাশ নাই ॥ তবে উক্ত পণ্ডিতছয়ের সহিত নব্যবজের নেতৃবৃন্দের যে বিশেষ 
আত্মীয়ত! ছিল, তাহ! জ্ঞ/ত আছি। ত্বর্গীয় রাজনারারণ বন্থ মহাশয় তাহার 
স্বহস্তলিখিত একখানি জীবনচন্িত রাখির] গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি যে, 
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১৮৪৩ সালে একবার রামগোপাল ঘোষ মহাশয় শ্বীয় “লোটাস” নামক জাহাজে 
করিয়া কতিপয় বন্ধন গঙ্গা! পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। 
রাজনারায়ণ বাবু ও পগ্ডিতবর মদনমোহন তর্কলঙ্কার সেই কতিপয় বন্ধুর মধ্যে 
ছিলেন । অতএব বিধবাবিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধত করিয়া বেঙ্গল 
স্পেক্টেটারের লেকখগণের লাহায্য করা পণ্ডিতদ্বয়ের পক্ষে কিছুই 
বিচিত্র নহে । 

তবেই দেখা যাইতেছে বিধবা-বিবাহ প্রবতিত কর। যে কর্তব্য এই বিশ্বাস 
১৮৪৩ সাল হইতে চক্রবর্তী ফ্যাকশনের সভ্যগণের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়! 
ছিল। তীহাবর দ্শজনে একত্র হইলেই সে বিষয়ে আলে।চনা কন্রিতেন, 
উৎসাহের সহিত সেই মত প্রচার করিতেন, চারিদিকে তাহা লহয়। ওর্কবিত্ক 
করিতেন। ক্রমে এই মত কৃষ্ণনগবেও যায়। 

রাজ! শ্রীশচন্ত্র নিজে নবন্বীপের পশ্তিতমগ্ডলীর সহ্িত [বধবা- বিবাহ সম্থন্ধে 
বিচার করিতে প্রবুত্ত হন । এরূপ আশ] হইয়াছিল যে, পণ্ডিতগণকে লওয়াইয়। 
তিনি কাজে কিছু করিলেও করিতে পারেন। যে কারণে তিনি সে বিষয়ে 
নিরুদ্তম হন, তাহার বিবরণ লিঙ্গে প্রদত্ত হইতেছে । ক্ষিতীশবংশাবলি 
চরিতকার মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের কাঁধ্যকলাপের উল্লেখ করিতে গিয়। 
বঙ্গিতেছেন ৪__ 

“কাজা বেদাছমোদ্িত পরব্রক্মের আবাধন। প্রচলিত করিবার নিমিত্ত 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিধবা কামিনীদিগের অবস্থা একদিনের 
নিমিভও বিস্বত হন নাই। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এ-প্রদেশে 
বিধবা-বিবাহু প্রচলিত কর। শাস্ত্রের সহার়তায় যতদূর হইবেক, কেবল যুক্তি 
অবলম্বন করিলে ততদূর্ হইবেক না; একারণ, যদ্যপিও এদেশন্থ পণ্ডিতগণ 
বিধবা-বিবাহু শান্ত্রাহছমোদিত ত্বীকার করিয়াও তাহার বাবস্থ।! দিতে অসম্মত 
হন, তথাপি রাজা এই ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অথলদ্বন 
কৰেন। অবশেষে নবছীপস্ক কয়েকজন পশ্শিত পুরক্ষার লাভাশয়ে ব্যবস্থা 
দিভে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রন্ণের উদ্যোগ হইতেছেঃ এমন সময়ে, নগরস্থ 
নব্যসন্প্রদায় সহস। এখানকার কালেজগৃহে এক সভা করিয়! স্বদেশের প্রচলিত 
রীতি নীত্তির বছব্িধ নিন্দাবাদ করণাস্তর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে 
যথাসাধ্য যত্র করিবেন এইকপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন । ইহাতে বিরদ্ধবাঁদিগণ, 
নবমগ্চাবলম্বীর! কালেজে একত্র হইয়া স্বহন্ডে গোহত্যা করিয়!,» তাহার মাংস 
ভোজন ও মিরা পান করিক্লাছেন, এইরূপ অপবাদ সর্বত্র রটনা করিয়! 
দিলেন। এই অমূলক কথা! দূর ও অদুরবন্তী নানাস্থানে আন্দোলিত হইতে 
লাগিল। প্রথমে বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যার আপন স্বসম্পকীয় 
বালকগণের কালেজে ফাওয়া রহিত করিলেন এবং ছুই তিন দিনের 
মধ্যে অনেক ভদ্রলোক তাহার ছৃ্বান্তের অঙ্্গামী হইলেন। 


১৬৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


কালেজে এরূপ সভা করিবার অচ্ছমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
কালেজের অধ্যক্ষ তিরস্কৃত হইলেন । মহারাজ, যাহাতে কালেজের হানি ন৷ 
হয়, তছ্িষয়ে সাতিশয় বত্ব করিতে লাগিলেন । কিছুদিন পরেই উপরোক্ত 
জনরবের মূল বৃত্তান্ত প্রচণ্লত হইল এবং থে সকল বালক কালেজ পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, তাহার] পুনরায় কাঙেজে প্রবেশ করিল, কিন্ত নগর মধ্যে এক 
বিষম দলাদলি হইয়া উঠিল। যাহা হউক, মহারাজার আঙ্কুল্য প্রযুক্ত 
নব্যদল সবল থাকিল এবং ছুই তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত গোল তিরোহিত 
হইল । রাজ! যে ব্যবস্থা! লইবার উদ্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহ! এই গ্োলযোগে 
বিফল হইয়া গেল ।” 

এ কালেজগৃ্ে সভার পূর্ধবে আর একটি ঘটন। ঘটিয়াছিল বাহাতে 
লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্কপন্দের এ গোখাদক অপবাদ প্রবল হল। সে ঘটনাটির 
বিবরণ দেওয়'ন কান্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবন-চরিত 
হইতে উদ্ধত হইতেছে £__ 

“কলিকাতা হইতে বাবু কাঙ্সীকঞ্ণ মিত্র নামক আমাদের একজন স্বিজ্ঞ 
সুহৃদ্বর কৃষ্ণনগরে 'আসিলেন। তদীয় গ্রীত্যর্থে তাহাকে লইয়! বাবু রামতন্ু 
লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, কালীচরণ লাহিড়ী, তারিণীচরণ রার, বামাচরণ 
চৌধুরী প্রভৃতি দশ বার জন'আত্মীযর় ও আমি কৃষ্ণনগরের দেড়ংক্রোশ 
পূর্বব-দক্ষিণ অ'নন্ববাঁগ নামে উপবনে বনভোজন করিতে যাইত:ম। তথ৷ 
হইতে প্রত্যাগমনকালে লৌকায় নৌকায় আমাদের মধ্যে বিধবা-বিবাছের 
প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অনুকূল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত 
হইলেন, কিন্তু কার্যকাপে সকলেই স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিবেন, ইহা আমার 
বিশ্বাস হইল না। কয়েক দিবস পরে কৃষ্ণনগর কালেজগৃহে এবিষয়ের 
ন্কচ একটি সভা হুইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ কালেজের 
ও স্কুলের ছাত্র ।” 

“যে দিবন আমর আনন্দবাগে বনভোঞ্জন করি, তাহার পরদিন কোনও 
হিংম্রক ও ছুরাচারী লোক আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিশ যে, 
আমাদের বাটার সন্গিহিত কে!ন স্থানে একটি গো-বৎসের মস্তক কতকগুলি 
ইঞ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে ও মাথাটি দেখিয়াই বোধ হয় ধেন তাহা অন্ত 
দ্বার ছেদিত হইয়াছে । কিঞ্চিত পরে রটন! করিল যে, কোনও ব্যক্তির এক 
গো-বৎস পাওয়! যাইতেছে না! । পরদিবস কৃষ্খনগরে কোন গ্বানে বন্ধুলোকের 
সমাগম দেখি! গে-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্িৎ রঞ্জিত করিয়। কহিঙ্গ যে, 
কেছ কেহ বঙ্গিতেছে যে, আনন্দবাগের বনভোজন ভন্ত এই গো-হত্যাটি 
হইয়াছে । নগর মধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল ।” 

আমি কষ্ণনগরের সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি ই গে।-বৎস হত্যা 
বৃদ্াত্তটি আনন্দবাগের বনতোবনন সহিত সংযুক্ত করিবার আরও একটি 


অষ্টম পরিছেদ ১৬৯ 


কারণ ছিল। যুবকদল বাস্তবিক একটি খাসী মারিয়াছিলেন এবং তাহার 
দেছটি একটি বৃক্ষে ঝুলাইরা রাঁধিয়াছিলেন। একজন লোক দুর হইতে 
দোহ্ল্যমান প্রাণিদেহটি দেখিয়। আসে ও নগরমধ্যে গ্ো-বৎস হত্য। বিবরণ 
প্রচার করে, তারপর দেওয়ানজীর উল্লিখিত পূর্ববোস্ত ব্যক্তি তাহাতে 
সাক্ষ্যযোগ করে। উন্ভয় সাক্ষ্যে মিলাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিতে আৰ 
বিলম্ব হইল না। সকলেই অন্ছমান করিতে পারেন, ইহাতে যুবকদের 
প্রতি কি ঘোর নির্যাতন উপস্থিত হইল । 

অস্থমান করি পৃর্ধবোক্ত গোহত্যাত আন্দোলন ও বিধবা-বিবাছের সভা! 
১৮৫০ সালের অবসানে ব। ১৮৫১ সালের প্রারস্তে ঘটিকা! থাকিবে এবং সেই 
আন্দোলনেই লাহিড়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগর বাস রেশকর করিয়া তুলে। 
একদিকে সামাজিক নির্যাতন অপরদিকে বুদ্ধ পিত। ও আত্মীয় ্বজনের মানসিক 
অশান্তি এই উভয়বিধ কারণে তাহার চিত্তকে উগ্র করিল। ১৮৪৮ 
কি ১৮৪৯ সালে তাহার যে প্রথম পুত্রটি জন্মিয়াছিল, সেটি এই জদয়ে 
একটি ছুর্ঘটন] ঘটিয়া৷ মার! গেল । ঘুমাইতে ঘুমাইতে খাট হইতে পড়িক্! মত্তকে 
আঘাত লাগিয়াছিল। ৩1৪ দিবস নান প্রকার চিকিৎসাতেও জ্ঞান হয় নাই 
শেষে তাহার প্রাণ যায়। তাহাতে আত্মীয় জন বিধাতার অভিসম্পাত 
বলিয়া তাহার বালিক1] পরত্বীকে অস্থির করিয়। তুলেন। এই সকল 
কারণে ১৮৫১ সালের মাচ্চ মাসে বদলীর প্রার্থনা করিয়া তিনি বর্ধমানে 
বদলী হইয়। যান। পরবর্তী এপ্রিল মাসে দেড়শত টাক? বেতনের হেডমাষ্টার 
হইয়। বঙ্ধবানে গমন করেন। তাহান প্রিয় বন্ধ রসিককৃষ্চ মলিক তথন 
বদ্ধমানে ডেপুটী কালেকরী কাজ করিতেছিলেন, তাহাঁও তাহার বদ্ধমানে 
বদলী হইবার অন্যতম কারণ হইয়া! থাকিবে । 

যখন কৃষ্ণনগরে পূর্বোক্ত ঘটনা সকল ঘটিতেছিল, তখন কলিকাতাতে 
একটি নৃতন কাধ্যের শুত্রপাত হইতেছিল। এডুকেশন কাউন্দিলের সভাপতি 
ও গবর্ণর জেনে্রালের মন্ত্রিসভার অন্ততম সভ্য মহাত্ম! ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্‌ বা 
বেখুন এদেশে শ্রীশিক্ষা প্রবন্তিত কৰিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন॥ 
বীটন্‌ সাহেব ইংলগ্ডের স্যালফোভ' নামক স্থান-নিবাসপী কর্ণেল জন 
ভিস্কওয়াটারের জ্োষ্ঠ পুত্র । কর্ণেল দ্রিঙ্কওয়াটার জিব্রাপ্টার ছুর্গের অবরোধের 
ইতিবুত লিখিয়1 প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । বীটন যৌবনে কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিয়া র্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকার করেন। 
তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিয়া পাপ্রিয়ামেন্টের কাউন্সিলের পদ্দ প্রাপ্ত হন। 
এই পদ হইতে তিনি গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিবদূপে এদেশে শপ্রোরত 
হন। তিনি বড় মাতৃভক্ত লোক ছিলেন; এবং এইরূপ কখিত আছে যে, 
মাতৃভক্তিই তাহার স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নার্বীগণের উল্লতিসাধনের 
ইচ্ছা! সমুৎপন্গ করিয়াছিল । 


৯১ 


১৭০ বাষতম্থ লাহিডী ও তৎকালীন বসসমাজ 


তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিরূপে প্রত্তিচিত হইয়'ই তাভার 
স্বভাব-স্থলভ সদাশয়তার দ্বার! প্রণোদিত হইয়া, এদেনীয়দিগের কল্যাণ সাধনে 
নিযুক্ত ভইলেন। এই সময়ে ম্ব্গায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ব'সাগর ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পপ্ডিতগণের সহিত তাহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। 
এই পণ্গিতঘয়ের সাহায্যে ও দেশের ভদ্রলোকদিগের দ্বারা উৎসাহিত 
হহয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে 
দিবসে তন্প ম-প্রসিদ্ধ বালিকা-বিছ্যালক় স্থাপিত হয়। বাটন এই কাপে দেভ- 
মনঃপ্রাণ নিয়োগ করেন) হেয়ার যেমন বাজলকদিগের শিক্ষা লইয়। 
মাতিয়াছিলেন, বীটন তেমনি বাপিকা্ছগের শিক্ষা লই" 'একেব;রে 
মাতিয়া যান। তিনি সব্ধদাই তাহার নব-প্রাত্ঠিত স্ুল পরিদশন 
কারতে আসিতেন; আসিবার সময় বান্পিকাদিগেতর জন্য নংনা উপহার 
স্ইয়। আসিতেন ; মধ্যে মধ্যে বদ্িকাদিগকে লিভ ভখনে জহ্য়া 1গয়া 
মৃপ্যবান ভপহার সামগ্রী দিয় গুচে প্রেরণ করিতেন; বথন কখনও 
চার পায়ে ঘেড! হইয়া শিশু বালিকাদগকে পৃঠে চল্দিয়া খেল! 
ক'রতেন। বশপিতে ক যে সকল উদারমতি মানব-হিতহন হংক্্রাভ 
পুরুষর নাম এদেশে চিরম্মবণীষ হইয়াছে, এই মভাজ্স। ণদের মধো 
একজন। ভিন নিজের নাম বঙ্গবাস+দিগের স্াতি ফলকে অবিনশ্বর 
অক্ষরে লিখিয়। রাখিয়। গিষাছেন । ক্রদেশের সাালানবা থু জাতক 
ই(তবুততে £হার নাম চিঃ'দন উজ্ঞাল হাতকাত হাহ ছুটল । 
বকন্ধ ৮৪৯ সলে মহা! বাউন বলুক কদা,ট বের হু তত পিতসিত। 
প্প। 5৮৮ কহ অনে করবেন লা! লেঃ বশ্গছেনে ভিজ তি পা লাক শু 
গরচ 71 ধগুকাল পুর্ব হতে এছেনে কী শপ 


শি 
স্ব রা চা যু 
২4 পল রঃ এ চা 


লসিতে ছল ভাহার সংক্ষিপ্ত বিরধণ নিতে দিতেছি 2 

১৮১ সালে কপ সোসাহটা কটপিটি ভা বাদ এহ হ্রশ্্ু জে 2 
ব'পকর্দণের কয় বালহপদিশকেও শিক্ষা চেডর। হহীতর হাচি পি 2 হা বিগত 
লহয়া সহাগণের মধ্যে মতছেদ উপক্থিত হন ৯ ধক দেব উন সো সাভটাও 
অন্সতম »প্পণ্দক 1ছলেন। তন প্রাশি বার পপঙ্দে বিমত প্রকাশ করেন, 
এবং সুল সেসপাহটার 'সধানস্থ কোন কনও ।ঠ*।লাতে বালকদিগের 
সাঙত দাঁপিকপিগকে ও শিক্ষ] দিবার গীত শ্রবর্ডিত ববেন । সম্বথংসর পে 
উাভার 5৭দ ফুল ৪ পাঠশালা সকলের বাণকদিগের যখন পসস্গ 
ও প+02াবন। বিঠব" হইত, তন হানকাদগের লাহহ বাঁলকার:? 
আঃস্য়ি। পুরস্কার লহয়। মাহত। 

এইকপ কয়েক বৎসর বায় । কিন্ত বলকদিগের সহিহ বালকদিগকে 
শিক্ষা দেওয়া অনেক সভ্োর আভশ্রেত হহজ না। এই বষয়ে থে বিচা 
উপস্থিত হইল, তাহার ফলন্বপ্ূপ ১৮১৯ সাঞ্গে বাধন্ত মিশন সোসাইটাঃ 


অঈম পরিচ্ছেদ 5৭১ 


একজন সভ্য ভারতীয় ন।রীগণের ছদ্দশা। ও শিক্ষার আবশ্যক প্রদর্শন বব! 
এক নিবেদন-পত্র বাঁভর কিনলেন । সে নিবেপন-পন্ডের দ্বারা দন্ড সত 
ভয় ইত 10085০10000 1১021998 নি0াম1051য নামক ততকাম-শ্রাসন্ধ 
এবগ্কা!লয়ের মছিলাগণ একত্র তইয়। ভরতে স্ত্রী'শক্ষ। প্রচলনের জন্ক এক সভ। 
এাপন করিলেন , ত!হার নাম হইল---"[791015]0 :50৮80110 49030635” 1 আহ 
সভার মহিল! সচ্যগণ কলিকাতা নান্াস্থানে বালিক। বিছ্যালক স্থাপন ববিভে 
£বুত্ত হইলেন । ঝাধাক|জ্ত ণেব ইচাদের উহসাহ-দাতা হইশেন » এবং [লে 
"স্্ীশিক্ষা বিধায়ক” নাযে একখানি পুান্তকা রচনা কারয়। তাভাণের ওতে অপ্ণ 
গ,বুশেন। এইবপে কয়েক বৎসর কার্য চলিশ। ১৮২১ সাপে হুল 
পোসইটীর কতিপয় মভিল!-সভ্যেব প্ররোচনায় ইংলগ্ডের 18005) 7100 
[07216 5915001 0০8665-র সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ কাঁবয়! নুধারীণ কুক 
(71158 00০01হ9 ) নামী এক 1শক্ষিতা হিপাকে এদেশে তি করিঙগেন। 
কুনারী কুক ১৮২১ সালে নভেম্বর মাসে এদেশে উপগ্থি5 ভ₹লেশ  1কস্থ 
[শনি আসিয়া! দেখিলেন মে, সুপ সোসাইটাব সভ্যগণের মধ্যে মতখ্ডেদ উপাস্থৃত 
$গ€যাতে উক্ত সভা তাহার হণ পোবণের ভর গ্রভণে অসমথ । এই বিপদে 
»স্ট মিশনারি সোসাহইটার সভাগণ 'হগ্রসত্র হউয়। কুমারী কুকের ভার গ্রচণ 
প"'ঝুলেন। উত্ত মিশনের অধান থা!কয়। তিনি উতৎসহেব সংহত খায় অবশাহ্থত 
1 ধা-সাধনে প্রবুন্ন হইদেন।, 
তিনি করবা করবা হাতে বাদল ৪ শক্ষা্ছে সংল।শিহবিশ 
বলেন পল মলেতাগ সংক্কাছে বাকীরা ভিসা নি ক্ষা জাতি হেহছশ, তিন 
গাদন !শপ্চদের এল লি, আিিকশত ও 
পঠশালাতে ঠিযা দেখেন একটি লাতরিকী। ৮ যায় বাসে ৩ ঢাহষা] 
“নদ্রতেছে» গুঁকমভাশহ়। ভা কে বালকাদগের দলা পাত লেন 
11 অন্রসন্ধনে জনিকোন দেব 
বলিকাটি স্বশয় দাত বসাহত পাতায় ও 
'লরক্ত করতেছে । বুমাতী তিক চল নিক 
%হপাদগের সংহত দেখা করিলেন 1 ভিনেক কথেসেজথনের পর সেহ 
পড়তে বালিকাবিঘ্ঘলয় খোপা ন্থ৪ ৯২ইল। স্নাদনের মধ্যে [শছ 1ভন্ 
নে ১০টি বিদ্যালয় স্থ।'পঠ হইল এবং মানাধিক ২৭*টি খালকা শিক্ষা করিতে 
পাগিল। কুমারী কুক দুই বসব এই ভাবে কাজ করিলেন । অবশেষে চিনি 
(1. ঘ1]5077) উইলসন ন'মক একজন মিশনারী সাহেবের সহিত পবিণীতা 
"ইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তযরে রত রহিলেন বটে, কিস্ত 
আর পূর্বের স্ায় সময় দিতে পারিতেন না। এই অভাব দুর করিবার জন্ম 
কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরাঁজ-মহিল। সমবেত হইয়া তদানীন্তন গবর্ণর 
জেন্রোল লড“আমহাষ্টের পত্রী লেডী আমহাষ্ীকে আপনাদের 'গধিনেত্রী 


তে লি ০ আপ চক পি হত স্ 8 কর 
লক।ব ত্র ত 2াকপ!লে পতিত শিশ্ছু 


& 


গু রো “শনি শৈ গ্রৎ ধা বাজ 


- 


৩ 9৯ 
2 শু 


নাক পাড়ার জি হপব 


ডে 


১৭২ রামতক্ষু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিযা ম্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধানার্থ বেঙ্গল লেডীস্‌ সোসাইটা (73907651 
]480198৮ 990296ড% ) নামে এক সভা গ্থবাপন করিলেন । এই সভার 
মহিলাসভ্যগণের উৎসাহে ও যত্বে নানা স্থানে বালিক।-বিষ্ভালয় সকল স্থাপিত 
হইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যে ইহার সুরের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত 
স্থলগৃহ নিম্মাণ করিবাত্ধ সংকল্প কর্িলেন। কিছুকাল পরে মহিলাগণ 
মহাসমারোছে গৃভের ভিত্তিস্থাপন পূর্বক গৃহনিষ্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। এ 
গৃহ নির্ধাণকার্ষোর সাহায্যার্থ রাক্া-বৈদ্যনাথ বিংশতি সহজ মুদ্রা দান 
করিয়াছিলেন | ইহাতেই প্রধাণ, স্ত্রী-শিক্ষ। প্রচপন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীয় 
অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আন্ুকুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বেঙ্গল লেডীস্‌ সোনাইটি বহুবৎপর জীবিত থাকিয়। কার্য করিয়াছিল । 
অমন কি ১৮৩৪ সালে আডাম সাঞ্ছেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে 
ব্িিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কশিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্ধমান, 
কাপনা, কাঁটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাক1, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও 
বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকাবিগ্ভালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার 
উল্লেখ দেখ] যায়; এবং এর সকল বগ্যালরের অনেকগুলি লেডীস্‌ সোসাইটির 
সভ্য মহোদয়াগণের উৎসাহে স্কা"পত বলিয়। উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল 
বাপিক1-বি্যালয়ের আধকাংশ শ্রী্টীর মহিলা দিগের স্থাপিত ও খ্রীীয় ধর্ম প্রচার 
কাধ্যের অঙ্গীভূত ছল । 

সাম্পুদাযিক-ধন্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষ। দিবার উদ্দেশ্যে বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপন 
বীটন সাছেব সর্দবপ্রথমে করেন। সে কার্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে কয়; 
তাহার বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। বীটনের বালিকাবিগ্তালয় স্থাপিত হইলেই 
বারাসাত, কষ্ণচনগর প্রভৃ'ত মফঃশ্বলেরও অনেক স্থানে বালিকা-বিগ্ভাপয় 
স্থাপিত হইতে লাগিল। 

এই ন্ত্রী-শিক্ষার গ্রচলন লইয়া! কলিকাতার হিন্দু-সমাজে মহা আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। মদনমোহন তর্কালক্কার স্ত্রী-শিক্ষান্র বৈধতা প্রমাণ করিবার 
জন্ত যে কেবল গ্রন্থ রচনা করিলেন তা, নহে. স্বীয্প কন্তাঁকে নবপ্রতিঠিত 
বিদ্যালয়ে ভণ্ভি করিয়! দিলেন । তৎকালীন ব্রা্মসমাজের নেত1 দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং ব্ামগোপাপ ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহাদগণ 
ত্বীয় অ্বীয় ভবনেরবালিকাদিগকো বছ্যাপয়েপাঠাইতে লাগিলেন। স্ত্রীশ্িক্ষ। লইয়। 
সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। “কন্তাপ্যেবং পালনীর। 
শিক্ষণীয়া তিযত্রত১৮ মহানির্ধবাণ তন্ত্রের এই বচনালক্কৃত নবপ্রতিষ্ঠিত বিগ্যালয়ের 
গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়। তাকাইয়। 
থাকিত ও নানা কথ। কাহত , এবং স্ুুকুমারমতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ 
করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল--“ এইবার কলির 
বাকি যা ছিল হুইয়। গেল! মেয়েগুলো কফেতাব ধরলে আর কিছু বাকি 
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কবে না)” নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা] করিয়া! বাবুদের মজজন্পিসে বলিতে 
পাগিনেন ;$--“বাপরে বাপ. মেয়েছেলেকে লেখ। পড়া শেখালে কি আব রক্ষা 
আছে! এক “আন” শিখাইয়াই রক্ষা নাই ! চ!ল আন, ভাল আন, কাশড় 
মান করিয়া অস্থির করে, অন্ত অক্ষরগুলেো। শেখালে কি আর রক্ষা! আছে 1” 
লোকে গুনিয়। হা হা করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল। বঙ্গের রসিক 
কবি ঈশখর গুপ্তও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন :-_- 

“ধত ছুঁডীগুলো ভুড়ী মেরে কেতাৰ হাতে নিচ্চে যবে, 

এ বি শিখে, বিবী সেক্সে, বিলাতী বোল কবেই কবে ১ 

আর কিছ দিন থাকরে ভাঁই ৷ পাবেই পাবে দেখতে গাবে, 

আপন হাতে হাকিয়ে বগী' গডের মাঠে হাওয়া খাবে ।* 

বীটনের বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপিত হুওস্কাতে যেমন সমাঞ্মধ্যে সমাজ 

সংস্কারের আন্দোলন উপহ্থিত হইল এবং বাটন দেশীয় শিক্ষিতদলের প্রি 
হইলেন, তেমনি ব্রাজনীতি বিষয়ে এক মহ] আন্দোলন উঠিল, তাহাতে 
তিনি তাহার স্বদেশীয়গণের অপ্রিয় হইয়া পডিলপেন। এই আন্দোশন অনেক 
পরিমাণে পরবস্তী সময়ের ইলবাটবিলের আন্দোলনের অনুরূপ ছিল। 
ই আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝিবার নিমিত্ত পূর্ব ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ উল্লেখ 
আবশ্যক । 

১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গাল', বিহার ও উড়িয্কার দেওয়ানী 
ধ্যের ভাব ইংবাজদিগের প্রতি অপিত হইলে, বু বৎসর ধরিয়। 
জারী কার্ধের ভার মুসলমান নৰাবের হস্তেই ছিল। ইহাতে 
ভকার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হইয়া ঘোর বিশৃঙ্খপাই উপস্থিত হয়। ক্রমে সে 
যম রহিত হইয়া বিচারকার্ধোর সুশৃঙ্খল বিধানের জন্ত কল্িকাতাতে 

্বাপ্রামকোর্ট স্থাপিত হয়, এবং দেওয়ানী আদালতের ন্সার় নানা স্থানে 
ফীজদারী আদালত স্থাপিত হয়। মফস্বলে কোম্পানির ফৌসদারী আদালত 
হ!পিত হইল বটে, কিন্ত মফম্বলবাসী ইংরাঁজগণকে তাহার অধীন কর! হইঙ্গ 
স। তাহারা নামতঃ স্থপ্রিমকোর্টের এলাকাধীন রছিলেন, কিন্তু কাধ্যতঃ 
নিরস্কুশ হইয়া রছিলেন। ইহার ফল কি হুইল সকলেই তাহ! অবগত আছেন। 
মফদ্থলবাসী ইংরাজগণের অত্যাচার প্রজাকুলের অসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। 
নদীয়া, যশোহর প্রতৃতি জিলাতে নীলকরগণ যথেচ্ছাচারী হুর্দান্ত রাজার ন্যায় 
ইইয়] উঠিলেন। অথচ সে অত্যাচার নিবারণের উপাক় রহিল না। অত্যাচারী 
ইংরাজগণ আপন+দিগকে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের বাহিরে রাখিয়া, 
ঈপ্রিমকোর্টের দোহাই দিয়া, প্বচ্ছন্দে বিহ্বার করিতে লাগিলেন । ১৮৪৯ 
মালের পূর্বের এই সকল অত্যাচার এতই অসহ হই! উঠিষ্নাছিল যে, ইংরেজ 

ব্ীদিগের ও কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই অনিষ্টকর নিয়ম 
ছিত করিবার জন্ত নৃতন রাজবিধি প্রণয়নের পরামর্শ দিতে লাগিলেন । 


১৭৪ রামতন্ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ 


তদহুদারে তৎকাঁপীন ব্যবস্থা-সচিব বাটন সাহেবচাব্রিখানি আইনের পাওুলিপি 
প্রস্তুত করিলেন । তাহার সংক্ষিপ্ত ববরখ এই :-- 

1. 10729806012 ১০০ 91001881957 9%9006800 1700৮ 6159 11018 
0106301) 06 0119 19896 11009, 007701)5175 8 07117) 112] 00365, 

2.7107506 06 হাত ০৮ 09912071116: 609 015115505% ০0: 1111. 
121931575 19001909217) 50016 5, 

3. 70116 0? ঠা) 80৮ 10] ৮1/07000000607 00 1701015) 
01110078 

4. 0286 0 2 80৮ 102 যা] 09 ছা ছে টো পাত 
০0719, 

পাঠকগণ দোতে পইতেছেন হধানিখজন উংবালগণ যে'কবল এদশব! ” 
আসাম রুষ্লর্ণ প্রুজাকৃুলের শ্রতিই আযাব কর্বিতন তাহা নে 
উপাপ্েত্স অত্যাচার ভইতে কোম্পালির জুভিতশ্যাল শমফিদারাদগকেও বচন 
'কআলশ্রাক ভইয়াছল । 

যা! হউক এই দারিটি আইশের পাুল্পিপ গবর্ণর জেনেরা'লের ব্যবস্থাপর 
ভান উপস্ডিত ভইলখ মাত এদেশবাদী ইংবাজগণ ইহাদের 1 [3101 4০৮8) 
“ক'লা "্চাইুন" নাম দিবা, তছিকদ্ধে ঘারহর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন 
তাক'দের সম্পাদত সঃদদ-গর্ সথলে প্র চারি আইন প্রণেতাদিগের প্র? 
অভদ্র গ'পাগ'লি বধণ চলতে লাগিল । বাটন তীাঙ্গাদের উপহাস+ লিদ্রাপ € 
আবে-শের লঙ্ষান্তলে পড়িলেন । ইংরাক্তগণ কলিত*হাতে এক্স মহাসাভ 
করিয। প'লিযামেশ্েন নিকট 'আবেদন কর] স্র করিলেন £ এবং এদেশে ও 
ইংলগড শ্রী মান্দোলন চালাইবাব্র চন্য কাতপয় দিবসের মধ্যে ছযঞ্জরিশ ভা ? 
টংকণ মংগ্রভ কবিলেন। 

আন্্েলনে 'দশ কীপিয়া য'ইন্ছে লাগিল । অদেবদাছগের পক্ষ তইর 
বলিবার কেহই হল না নাহদের পক্ষ গু ইয়া বলিতে পারে এমন সংবাদ" 
পরই ছিল শা। এদেশীয়সণ নীরবে বাদ-বিতগু! নিতে লাগিলেন £ এ" 
সদাশয বাজপুক্নগণের মুথপেক্ষ। ক্রিয়া ভিলেন) কবল একম- 
ব'মগোপাল ঘেন উন্দ আহইনশ্লির 5ক্ষ তইস! লখনী ধারণ ককিলেন। 
ভাকার বশবণ ব্ামাণাপালের সংক্ষিল লশবনচরিতে দে ওযা গিয়াছে । 

হাবশেখে আন্দোলনকারী ইংরাজগ.ণর ব্দভীইই পূর্ণ ভহীল । ইংললে। 
কণ্ঠপঙ্গষের ন্মাদেশে কালা আইনগুলি ব্শশ্াপক সন্ভ। হইতে দ্মন্টিন 
হইল | মফখ্গলবাদী হংশাজগণ আর ও নিরঙ্গুশ হইয। উঠিলেন । নীলকরদিগেৎ 
অত্যাচারে শত শত প্রজার প্রাণাপষিয' য'ইতে লাগিল । 

অতিরিক্ত শ্রম, 'অতিবিক্ত চিনা? ও এই সকল আন্দোলন জনিত 
উত্তেজনাতে মহাত্মা! বীটনের আয়ু সংকীর্ণ করিয়া আনিল। তিনি ১৮৫১ 
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সালের ১২ আগ 'বধাম পরিতাগ করিলেন । কলিকাতা লোরার স:কু লার 
বোডস্থ তন সমাধিক্ষেত্রে তাহার দেহ সমাহিত রহিয়াছে । 

কাল! আইনের বিবোধী ইংরাক্তগণ জয়বুক্ত হইলেন; যে আন্দোলনের 
ঝভ উঠিধাছিল তাহা থামিয। শেল : মভামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন ১ 
কিন্ত দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে একটা গভীব্ অসন্তোষ থাকিয়। গেল। একতা 
ও "আন্দোলনের দ্বার কি হষ তাহ! তাহারা চক্ষেব উপরে দেখিজেন। 
ইংরাজগণ ক্ানাদের চীত্কফার-ধ্বলিতে কিকপে ভূবন কাপাইয়া তুলিলেন, 
কিবপে দেখিতে দেখিগে শহ শত ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরপে দেখিতে 
দেখিতে ৩১৬ হাজার টাক কুণ্সলেন, এ সমুদয় যেন ছায়াবাজীর ন্তার তীাভাদর 
নযনের সম্মুখে অন্ঠষ্ঠিত হইল । বামগোপাল ঘোষ ইংবান্দিগেক অবলন্থত 
শিতির প্রতিবাদ করতে এশ্রি-হটিকালচরল সোসাইটাতে কিরপে তাহাকে 
অপমানিত £ইতে তল ভ্রাতা সকলে অবগত আছেন। আনেকে সেই 
অপমানে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিলেন । এই সকল কারণে 
শিক্ষিত দলের মধ্যে রজনী তির আন্দোলনের জন্য সশ্মিপিত হইবার বাসন! 
প্রবপ হইল। তী'হাব! বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক । 
সে সয়ে দেনীয শিক্ষিত দলের মধো দুইটি সভ। ছিল; প্রথমটি দ্বারকান"থ 
ঠাচ়ুরের প্রতিটি [33008] 1৮010010051 49300880100. বাঁ বঙ্দেণায় 
জর্মপ্ার স্ভ]। কল্িপকাতারু অনেক ধরণী বাক্তি ইহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু 
দ্বারক'নাথ বাবুর মুত্র পর ই) এক প্রকার মুত্যু দশায় পভযাছিল। দ্বিতীয় 
'সভ'টির উল্েষ অগ্রেই করিয়টহি তাহা জঙ্জ টউমসনের প্রতিষঠিত নব্যবকের 
“বিটিশ ই-গুথা সে'সাহইটা” | এপ প্র উঠিল, উভন্ন সভাকে মিলিত কর। 
যায কনা? বঝামগেপম থে ব, দ্বিগন্ধর মিঞ্র, প্রভৃতি কতিপয় খ্যরকির 
উদ্ভোগে ও উ*সাহে অশেনে শী সন্মিলন কযা লম্বঘধা কইল । ১৮৭১ সালের 
৩১ 'অক্টে'ঘ। এক পাধবণ সছ1 অপহৃত হইয়া, উক্ত উভক্ট সভা সম্মিলিত হবি! 
বর্ধমান ''বিটশ হ্গ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" স্থাপিত হইল। তাশ্বাব প্রথম 
কমিটীত প্রতি দৃষ্টিপাত +১শেই গান। যাইবে এ সভার টদ্ভোগকারিগণ কিনূপ 
সকল ..শরলীর শিক্ষিত ব্যক্দশকে সমবেত করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। উপ 
সভার প্রথম কমিটাভনা ধাপের নামের তালিকা নিনে দিতেছি ২ 

রাজ) রংধণকান্। -দব-_পন্াপন্চি। লাগা কাশীরুষ্ণ দেব_-সহ সভাপতি । 


রাশ ললাপবগ ঘোন'ল । বাবু হরকুমার ঠাকুর । 
বাবু প্রসরকুমার ঠাকুর । বাবু রমানাথ ঠাকুর । 
বাধু ক্রয়রুলও মাখাপা্যায় বাবু মাশুতোষ দেব। 
বাবু বিমান সেন। বাবু বামগোপাল ঘে'ব। 


বাবু উমেশচন্দ দন্ব-__(রামবগান) বাবু কৃষ্ণকিশোর তঘোষ। 
বাবু জগরানন্দ মুখোপাধ্যয়। বাবু প্যারী চাদ মিন্ত। 


৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ 


বাখু শভূনাথ পণ্ডিত। বাবু দেবেন্রনাথ ঠাকুর--সম্পাদক। 

বাবু দ্িগন্থর মিভ্র--সহ সম্পাদক । 

ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিক্েশনের প্রতিষ্ঠা এই যুগের একটি প্রধান ঘটন।। 
সভাটি স্থাপিত হইবামাত্র ইহার শক্তি সকলেই অনুভব করিতে দাগিলেন। 
ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেখিলেন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
আপনাদের অন্ভাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য এবং 'দেশীয়গণের স্বত্ব ও 
অধিকার রক্ষা করিবার জন্ভ বদ্ধ-পরিিকর হইয়াছেন । এদেশীয়দিগের প্রতি 
তাহাদের যে উপেক্ষার ভাব ছিল তাহা তিরোহছিত হইতে লাগিল। দেশের 
নদোকেও জানিল, তাহাদের হইয়। বলিবার জন্ত লোক গ্লাড়াইয়াছে। সুতরাং 
সকল শ্রেণীর লোকের নৃষ্টি এই নব-প্রতিষিত সভার দিকে আকৃষ্ট হইল। 
লোকে আশার নয়নে ইভাকে দেখিতে লাগিল । একথা এখানে মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সে সময়ে সে আশা! 
প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছেন । যখন দেশের লোকের হুইয়! বলিবার কেহই 
ছিল না, তখন শাহারাই একমাত্র মুখপাত্র ছিলেন । লোকের হইয়! বলিবার ও 
তাগাদ্দিগকে সর্ববিধ রাজকীয় অত্যাচার হইতে রক্ষণ করিব'র জন্য তীাহারাই 
একমাত্র শক্তি ছিলেন। ন্ুতরাং এই সভার প্রতিষ্ঠা সর্ধবশ্রেণীর মনে হর্ষ 
ও আশার সঞ্চার কব্রিল। 

১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বদ্ধমানে গেলেন বটে, 
কিম্ত সেখানেও বহুদিন স্ুশ্থির হইয়া থাকিতে পাবিলেন না। কয়েক 
মাসের মধ্যেই তাহার উপবীত পর্বিত্যাগের গোলোযোগ উপস্থিত হইল । জাহান 
উপবীত পরিত্যাগ সম্বন্ধে দুই প্রকার কিন্বদন্ঠী প্রচলিত আছে। প্রথম»__ 
তিনি কুষ্ণচনগরের বাটীতে তাহার জননীর সাম্খসরিক শ্রাদ্ধ ক্রয়? সম্পন্ন 
করিতেছিলেন, এমন সময় একটি বালক দরে 'ভাইয়া বলিতেছিল,-_- 
“এদিকে ত বলা কয় কিছু মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্তে বসা হয়েছে, 
পৈতাটী বেশ ঝুল্চে, বামনাই দেখান হচ্ছে।” এই বাকাগুলি লাহিড়ী 
মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি মন্মাস্তিক লজ্জ। পাইলেন। এ বালকের 
বাক্যগুলি তাহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইল। বাক্য ও কারধ্যের একত! 
ধাছার জীবনের মহামস্্ ছিল, শ্রাহার পক্ষে এই ব্যঙ্গোক্তি কি 
কেশকর হইবার সম্ভাবন। ! এই ঘটন1] হইতেই উপবীত পরিত্যাগের দংকল 
তাহার মনে উপস্থিত হয় । 

দ্বিতীর ১৮৫১ সালের পুজার ছুটার সময় লাহিড়ী মহাশয় 
নৌকাযোগে কতিপয় বঙ্জুদহ গাজিপুরে গমন করিতোছিলেন । তাহার শ্রিয়বন্ধু 
রাসগোপাল ঘোষ তখন গাজিপুরে বাস কত্বিতেছিলেন। তাহার নিমজআণে, 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই, ভ্ভাহারা গমন করিতেছিলেন। 
পথিমধ্যে নৌকার মাল্লাদিগের ত্বারাই পাকাদ্দি কার্য করাইয়। আহারাদি 


"অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৭৭ 


চল্িতেছিল। একদিন সহচরদিগের মধ্যে একজন কৌতুক করিয়। বলিলেন-- 
“এদিকে ত মাল্লাদের হাতে খাইতেছি, অথচ পৈতাট! রাখিয়। ব্রহ্মণা 
দেখাইতেছি, কি ভগ্ডামিই করিতেছি 1” বাক্যগুলি কৌতুকচ্ছলে কথিত 
হইল বটে, কিন্ত তাহ। লাহিড়ী মহাশয়ের চিতে বিষম গ্লানি উপস্থিত করিল। 
তিনি তৎ্পূর্বে আপনার উপবীতটি নৌকার ছত্রীতে ঝুলাইয়] রাখিয়াছিলেন, 
তাহ! আর গ্রহণ করিলেন ন1। 

উভয় ঘিবরণের মধ্যে কোনও বিবাদ দুষ্ট হইতেছে ন।। ইহা সম্ভব 
যেগাজিপুর যাত্রার পূর্বে তিনি জননীর সাহ্ছৎসরিক শ্রান ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিবার জন্ত কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেখানে পূর্বোক্ত বালকটির 
বিদ্রপোক্তি শুনিতে পান। তাহ। হইতেই উপবীত পরিন্যাগের সংক্কপ্ন 
তাহার অন্তরে উদ্দিত হর । ততৎপরে গাজিপুর যাত্রীকালের ঘটনাটি ঘটে, 
তাহাতে সেই সংকল্পকে দৃঢ়ীভূত করে। এরূপ একটি গুরুতর পাব্রঝর্তন থে 
একদিনে ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। তাহা জখবনের অনেক দ্িনেৰ 
সংগ্রামের ফল। আরও অনেকের জীবনে এই প্রকার ভাবেই এইরূপ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহার জীবনেও সেই শ্রকার ঘটিক্স! থাকিবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

যাহ! হউক তিনি যখন উপবীত পরিত্যাগ করিয়। ব্ধমাঁনে প্রতিনিবুত্ধ 
হইলেন, তখন এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
হিন্দুসমাজের লোকে দলবদ্ধ হইয়া উহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল; দাসদাসীগণ 
ষ্টাহাকে পরিত্যাগ করিল । তীহার দ্বিতীয় পুত্র ন্বকুমার তখন শিশু, 
তৎপূর্বব চৈত্র মাসে কলিকাত1 সহরে তাহার জন্ম হইয়াছিল । নেই শিশুপুত্রের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কাধ্য নির্বাহের ভার তাহার বালিকা পত্নীর 
উপরে গড়িয়া গেল। ঘিনি অপরের ক্লেশ একটু সহিতে পারিতেন না, সেই 
লাহিড়ী মহাশয় যে স্থীয়্ পত্রীর কেশ দেখি! অস্থির হইয়। উঠিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্য কি? ঠিনি জল বহা, কাঠ কাটা, বাজার করা প্রভৃতি ভূতের 
সমুদয় কাঁজ নিজেই নির্ধাহ করিতে লাগিলেন । কিন্তু ত'ভাঁতে এক দিনের 
জন্য ক্লান্তি বোধ করিতেন না; অথব| লোকের প্রতি বিরক্ত ব| বিদ্বেষ প্রকাশ 
করিতেন না। শ্রমের অন্ন নুখেই আহার করিতেন); এবং অহরহঃ স্বকর্তব্য 
সাধনে মনোযোগী খাকিতেন। কিন্ত লোকের নিধ্যাতনের সমুদয় ভার বিশেষ 
ভাবে তাহার পতীর উপরেই পড়িত। পাড়ার অজ্ঞ সত্রীলোকদ্িগের অবজ্ঞা স্চক 
বাক্যে ও আত্মীপ় স্বজনের আর্তনাদে তিনি অস্থির হইয়! উঠিতেন। তীহার 
মনস্তাপ দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুপ্রচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় ঘরে বাহিরে যেন প্রজ্জ্লিত অগ্রিকুণ্ডের মধ্যে 
বাস করিতে লাগিলেন । ওদিকে কষ্ণনগরে এই উপবীত-ত্যাগের কথা 
প্রচারিত হুইয়। সেখানেও মহ! আন্দোলন ভপছ্িত করিল। সেখানে 
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সমাজের লেক ব'মতন্চ বাবুকে হাতের কাছে না পাইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা স*ধু 
ব্রামকষ্চকে উত্যক্ত কবিয়। তুলিল ৷ বিনা অপরাধে তাহাকেও অনেক নির্যাতন 
সহা করিতে হইল । তাহার ম্বভাব-নিভিত ধশ্মীচ্রাগবশতঃ তিনি উগ্রন্তাব 
ধারণ করিক্ষেন না; পুত্রকে শান্সি দিবার পরাঁমশ করিলেন না; বা তাহার 
প্রতি বল-প্রয়োগের অস্টিসদ্ধি করিলেন না; কিন্তু মরমে মরিহ] মৌনী 
হইয়া! রতিলেন । বভাদিন পবে লাহিভী মহাশয় যখন আমাদের নিকট 
তর পিতার এই সময়কার ভবের বর্ণনা করিতেন তখন দর দর ধারে 
ছুই চক্ষে গলধার। বিন । বস্ততঃ বলিতে কি আমরা! তাহাতে একসঙ্গে 
পিতভক্তি ৭ গিলে বিশ্বাসাজসারে কাধ্য করিবার সাল উদ্দদ মে প্রকার 
সম্মিলিত দেবিধাচগি ত*হ! জবনে ভুলিবাব লাভ । 

বর্দমানের আন্দোলন বশহঃই হক আঅথন: শক্ষাাবভখগেক বন্দোবস্ত 
বশতঃঈ ভইক 'একস্ত্সরেব অধিক কাল তিনি বাদমানে থাকেন নাই। 
১০৫২ স'লো নিন বালি-উষ্চওপান্ছার হংব'জশি স্কুলের হেড মাঈার হইয়া 
আদমিলেন। 

উতন্তরপাডাতে স্মাসিয়া তাভার সামান্গিক এনরর্যাভনের ক্লেশের কিঞ্চিৎ 
লাঘব তইল | তাঙার ক'ঙকাহ্।বাসী বন্ধগণ ন'ন। প্রকারে তাভাকে সাভায্য 
করিতে লাগিলেন । উহ দের মনো স্বগীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্বাসাগর মহাশয়ের 
নাম বশেষ 'ভবে উল্লেপ-ঘোগ্য । বিচানাগর মভাশর আজ পাচক ব্র'্গণ 
পাঠাইলেন , কাল পলাছয়া গেল। তিনি আবার পাচক যোগাড সরিষা 
পাঠাইলেন ; তোর পন সূতা পলাইনে পাশিক্প £ বিদ্যাসাগর মভাশষ 
আব" পাঠ!উতে গ্যাগিল্েল : এতিম গন্কা সাদগ্সরী সকণ কলিক'ছাতে 
ত্রষপ কাওয়। শৌক্যগে এঞুরণ কণ্রতেন ঃ বন্ধুকে কেন অছাব গল ছব 
কর্বিতে দিতেন লা । এঠবকাপে লাচিডী মহাশষের দিন এক প্রকার কখটিষব 
বই । স্টপরী-ত পর্িত্াগ করিয়া তিনি যখন নিপাতন ভোগ করিতেছ্ধিলেন 
তখন তিন্দুলম দের শাস্ময আভহুনত পাশ! দরে থাকুক ভীভার এসি 
কন্দুদদগের মঅন্ষ্য ও মনিকে ভাভান্চে প্রনরার উতবীত গ্রহণের জঙ্গ ম্মনা রোম 
কর্রয়নচেন দিক তিনি এসন্স পরারশের প্রাত কোনও দিন কর্ণপণ্ত 
করেন নই । 

জা নহন্ধ হব সন্ববপণড! স্কুলের প্রত্ধান শিক্ষক রূপে প্রভিঠিত, 
তখন কলিক"্ত। সনা/জর নব 'আহথাদয়ের [দন । তখন চারিদিকে ইংবাজশ শিক্ষা 
ও স্ত্রীশক্ষা বিল্ঞাব হইতেছে , ব্রা্মদমাগ দেবেন্গনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার 
দত্ত মতাশযের নেত্যাত্বাধীনে উদীয়মান শরকিরূপে উঠিতেছে ; এবং 
ঈশ্বরচন্দ্র বি্যাস।গর নল অক্ষয়কুমার দত বর্তমান গছ সাহিত্যের সত্রপাত 
করিতেছেন । ১৮৭৭ সালে বিদ্যাসাগর মন্তাশয়ের “বেতাল পঞ্চবিংশতি” 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়| তাজ'তে শলল্দিত বাপাল। গছ রচনার হুত্রপাত হয়। 
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তৎ্পরে শ্তিনি ১৮৪৮ সালে পবাঙ্গালার ইন্িহস,” ১৮%০ সাপে “ঞাবনগরিত” 
ও ১৮৫১ সালে “বোধোদয়” মুদ্রিত প্রচারিত করেল । ১৮৫১ দলেও 
১৮%২ সালে অক্ষচকুষাধ দঝ্ প্রণীত ““বহাবস্্র সি মানব-প্রকা €র 
সন্ধগ্গ বিচাব”” নাম খ্রন্থ্য প্রকাশিত হয়। পুর্বোজি গ্রন্থ সকল প্রচার 
রা) খাদ লাগছে এক শবযগের অবতাবণ। হহল। বিশেষত ঠহাহাহজব 
প্রচাব ম্বকদলেত্র মধো এক নবিভভালুলে উদ্দীকু কবে! উহার গ্রত্ে!লাতত 
অনেকে নিপ্পামিয ভোক্ষন ব্বারগ্ত ঈদ্দেন বরং সমাতিক নত এ চিত 
সম্বতদ এক আঅভুনপুরন পণরবন্তন উপস্থিত তথ । 

বাস্ঠতিক প্নক্ষয়কুমার দন্ড সঙাশয় ১ সনরে বঙগশ জের নেতগণ্বে 
মধ্যে প্রকণন প্রধান পুরু ছিলেন | 


হয় কুম।র দত্ত 


ইং ১৮২* সালের ১1 আবণ নিবসে নবদীপের সন্গিহিত চুপী নানক গ্রাদে 
'অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ইভা পিতার নাম পীতাক্গর দত্ব। ইঙার পিত 
বিষয় কর্ম্টোপলক্ষে কঙ্পিকাতার দক্ষিণ উপনগরবত্তী থিদিরপুব নামক স্থানে 
বাপ করিতেন । অক্ষয়কুমার সপ্গুম বর্ষ বর়দে গুরুনহ;শয়েব পাঠশালাতে 
বিছ্াবভ্ত করেন। তৎপরে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি খিদিরপুরে নী 
হন। সেখানে ইহান্র পিতা ও পিভব্যপুত্রগণ তৎকালপ্রচলিত রীণত 
অচ্চসারে উহাকে পাবুসী ভাষাতে স্থুশিক্ষিত কবিবার প্রয়াস পান । কিন্ত শিশ্প 
অক্ষবকুমাপ্র দে বিষয়ে আননমোগী হহই্য। ইংকাী শিক্ষ র লল্তা অত্যধিক 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তীাভার মাঁঙভাবকগণ প্রথষে 
কতিপয় ইংরাজী ভাঁধাবজ্ঞ আস্মীয়কে আম্রোধ উপরোধ করিয়া উক্ত ভাখ। 
শিক্ষা বিময়ে তাহার সহায়তা করিতে প্রবুদ্ব কাপিলেন। তাশাতে তিনি 
আশানুরূপ শিক্ষা কারতে না পারিয়? হুঃথিত হইলেন । অধুজ্ায সময় চলিয়। 
য'ইতে লাগিল, স্মথচ পাঠে অল্লই উং তি দ্র তইতে লাগিল 2 'অধশ্ষে বাশক 
অক্ষয়কুমার ইংবার্র বিগ্ভালয়ে প্রাধই হষঈবার ভন্য ছি'ড়িঠ। পড়িন্বেন ; এখং 
খিপ্িবপুরে খ্রীষ্টায় মিশনারিদিগের একটি স্মবৈতানক বিগ্ঞালপ্র স্থাপিত হইলে, 
গুরুগনের "অনুমতির "অপেক্ষা ন। করিয"হ ভাভাতে গিহা ভঙ্তি হইলেন । 
ইঠাতে তীচার অনিভাবকগণ উৎক্চত হইক! তাঙগাকে কলিকাতাতে 
ব্রাঙ্গিয] গৌরমে'হন "পাঢোর প্রতিহত " দবিষেপ্টাল সেমিনার নামক স্কুলে 
ভদ্ভি করিবার বন্দোবস্ত করিপেন । খন তীহ!র বয়ঃক্রম "৬ সতসর হইবে । 

স্কুলে পদার্পণ করিয়াই দত্ত মহাশয় শিক্ষা বিষয়ে "মাশ্চধ্য সভিনিবেশ 
প্রদর্শন করিতে লাগিঙ্গেন। তাহার জ্ঞানের বুভৃক্ষা! যেন কিছুতেই 1মটিন্ভ 
ন1। স্কুঃলর পাঠ্যগ্রন্থ ভিন্ন বেখানে বে কিছু জ্ঞাতব্য বিয়য় হাতে পাইতেন, 


১৮০ রাসতম্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 
অতৃপ্ত ক্ষুধার সহিত তাহার উপরে পড়িতেন এবং তাহাকে অধিগত না করিয়! 
নিবুত্ত হইতেন ন|। 

পর্রিতাপের বিষয় এই, অচিরকালের মধ্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে ইহাকে 
লেখ! পড়। ছাড়িতে হইল । আড়াই বৎসর কি তিন বৎসরের অধিক কাল 
বিগ্ভালয়ে থাকিতে পারেন নাই । ততপরে একদিকে যেমন আরাধ্য! জননীদেখীবু 
ভরণপোধণ!র্থে অর্থোপার্জন চেই। ও তজ্জনিত দারিজ্যের সহিত সংগ্রাম, 
অপর দিকে বদ্ধু-বান্ধবের নিকট পুস্তকার্দি সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানোপার্জন 
চেষ্টা, দুই এক সঙ্গে চলিল। বাস্তবিক কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিয়া তিনি 
জ্ঞানোপাঙ্জন করিয়াছিলেন তাহ! শ্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে ভয় । এই 
সময়ে তিনি যেষে 4বষর় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন অন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষ। 
একটি । তিনি একাগ্রতার সছিত কতিপয্ন পঞ্ডিতের নিকট পাঠ করিষা সংস্কৃত 
বা"করণে বিশেষ বুৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

ভৎপরে কিছুদিন বহু দারিদ্র্যভোগ করিয়া ১৮৪০ সালে তত্ববোধিনী সভা 
কতক স্থাপিত ততবোধিনী পাঠশালাতে ভূগোল ও পদার্থবিস্ভার শিক্ষকতা 
কার্য লাভ করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহাকে সঙ্গে করিয়া তত্ববোধিনী- 
সভান্র অধিবেশনে জইয়া যান এবং ত্াহারই উৎসাহে তিনি উক্ত সভার 
সভাশ্রেণীভূক্ত হইয়াছিলেন। তত্ববোধিনী পাঠশালায় শ্িক্ষকবপে তিনি 
প্রথম মাসে ৮* তৃতীয় মাসে ১০২ ও ততৎপরে ১৪২ টাকা করির। মাসিক 
বেতন পাইতেন। তদনস্তর ১৮৪৩ সালে তত্ববোধিনী পত্রিকা! প্রকাশিত 
হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নিধুক্ত হন । এই তববোধিনীর সংশ্রবই তাহার 
সর্দনবিধ উন্নপ্তির মুল কারণ হইল । এতদ্বারা! এক দিকে যেমন তীাহাব্ আয় 
বৃদ্ধি হইল, অপর দিকে তেমনি প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বার তাহার নিকটে উন্মুক্ত 
হইপ। এই সময়ে তিনি কিছুর্দিন মেডিকেল কালেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে 
অধ্যরন করিয। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিতত্ববিদ্তা, রাসারন বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন । তত্তি্ন তিনি তববোধিনী 
সভার লাহায্যে ভূরি ভুরি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। 
তত্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে ঘে মা্ষ ষেকার্যের উপযোগী যেন 
তাহার হশ্যে সেই কাধ্যই আসিল । তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা 
পর্রত্যাগ পূর্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোক্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ 
করিলেন। তববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্রিক হইয়া দাড়াইল। 
তৎপূর্ধ্বে বঙ্নাহিত্যের» বিশেষত: দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবশ্থ। কি 
ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন 
তাহ! স্বরণ করিলে, তাহাকে দেশের মহোপকার বন্ধু না বলির! 
থাক যায় না। “রসরাজঃ, «“যেষন কন্ম তেমনি ফল” প্রভৃতি অঙ্লীলভাষী 
কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও “গ্রভাকর+ ও “ভাস্করের” স্কায় ভদ্র ও 
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শিক্ষিত সমাজের জন্ত লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়া্ননক 
বষয় বাহির হইত+ যাহা ভদ্রলৌকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে 
পারত ন|। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ভিরোজিওর শিপ্তগণ 
গ্বণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্প্শও করিতেন না। কিন্ত অক্ষয়কুমার দত 
সম্পাদিত তত্ববোধিনী যখন দেখ। দ্রিল, তখন তাহার] পুলকিত হইয়! উঠিলেন। 
রামগোপাপ ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন-__“রামতু ! রাত! 
বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের বচন দেখেছ ? এই দেখ,” বলিয়া তত্ববো ধনী 
পাঠ করিতে দিলেন। 

১৮৪৩ সাল হুইতে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত "অক্ষম বাবু দক্ষত। সহকারে 
তব্ববোধিনীর সম্পাদন কার্যে নিষুক্ত ছিলেন । ইতিমধ্যে অর্থোপাজ্ঞনের কত 
উপায় ঠাহার হম্তের নিকট আসিয়াছে, তিনি তাহার প্রতি দৃকপাতও কবেন 
নাই । এই কার্যে তিনি এমনি নিমপ্র ছিলেন যে. এক এক দন 
জ্ঞানালোচনাতে ও তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হহয়! 
যাইত, তিনি তাহ! অন্থভবও করিতে পারিতেন না। 

এই কালের মধ্যে অক্ষয় বাবু আর একটি মহৎ কাধ্য সংসাধন 
করিয়াছিলেন, যে জন্ত তাহার নাম ব্রাহ্মলমাঁজের ইতিবুত্তে চিব্ুম্ময়ণীর 
হইয়া! থাকিবে । ব্রাক্ষলমাজের ধর্ম অগ্ররে বেদান্তধর্ম ছিল । ব্রাঙ্গগণ বেদের 
অনভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন । অক্ষরকুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিব'দ 
করিয়া বিচাব্ উপস্থিত করেন। প্রধানত: তাহারই প্ররোচনাতে মহা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভস্ব বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শান্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। 
তাহার প্রকৃতি অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, তিনি সহজে স্বীয় অবলম্থিত কোনও মত 
ব। কার্ধ্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন ন1। শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না,করিলে 
শীত্র ছাড়িতেন না । আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে, বহু পরীক্ষার পর কর্তব্য 
নির্ণয় করিতেন; এবং একবার যাহ! নির্ণীত হইত তাহ। হুইত্ডে সঙ্ঙ্গে 
বিচলিত হইতেন না । স্থতরাং তাহাকে বেদাস্তধম্ম ও বেদের অভ্রান্তত। 
হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয় বাবুকে বহু প্রক্স[স পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ 
সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অন্রসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয় বাবুর 
অবলম্থিত মত বুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদাস্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদ পরিত্যাগ 
করিলেন। তাহার সাহায্যে “ব্রাহ্মধর্থ” নামক গ্রন্থ সংকালত হইল?) হছ। 
চরদিন মহষির ধন্্রগীবনের পরিণত ফপ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । যে ১৮৫২ 
সালের কথ। কহিতেছি, তখনও এই মহা! পরিবর্তন ব্রাক্ষনমাজকে ও সমগ্র 
বঙ্গদেশকে আন্দোলিত করিতেছে । তখনও দত্তজ মহাশয় স্বীয় মতের 
জয় দোঁখিয়া মহোৎসাহে উদার, আধ্যাত্মিক, একেশম্বরবাদের মহামিনাদে 
তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ সকলকে পুর্ণ করিতেছেন। 

ইহার পরেও অক্ষর বাবু কয়েক বৎসর কার্য্যক্ষেতরে দণ্ডায়মান ছিলেন। 


১৯২ রামতনু,লাছিষ্ী ও তৎকালীন খঙ্গনমাজ 


মধ্যে ন্মাল বিদ্যালয় স্বাপিত কইলে কিছাদনের জন্য তাহার 1শক্ষকত' 
কাঁরুয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রিয় তন্ববোধিনীর জঅংশ্রব একেবারে 
পারুত্যাগ করেন নাই । অবশেষে ১৮৫৫ পালের আষাঢ নাসে সন্ধ্যার পর 
এক দিন ব্রাঙ্গসমাজের উপাস্নাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ 
মুচ্ছিত হইয়। পাড়দ্না যান। তখন অনেক যে তাহার চৈতন্য সম্পাদিত হুইল 
বটে, কিন্ত ছুই দিবস পরে একধিন তন্রবোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন এনন 
সময়ে মন্তিত্ষের এক প্রকার অভূতপূর্ব জাল? হওয়ায় লেখনী ত্যাগ কঞিতে 
বাধ্য হইপেন। তদবধি সে লেখনী অ।বু ধাবুণ কান্তে পাবেন নাই। 

আম্চর্ধ্য জ্ঞানস্পৃহা | আশ্চধ্য ক।ধ্যপাক্ত ! ইহার পর এক প্রকার প্ীবম্মত 
অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচশ। করিয়াছেন । আধিক কি তাহার 
«“গারতবর্ষীয় উপাসক সন্প্রদ্ধায়ত ন'মক স্রবিখাত ৪ পাগুতাপুর্ণ গ্রন্থ এই 
অবস্থাতেহ সংকলিত। তাহার মুখে পানয়াছ্ছ তিনি এাতঃকালে, স্থনিগ্ধ 
সময়ে শফ্যাতে শয়ন করিয়া কোনও দিন এক ঘণ্টা কোল'ও দিন 'দড ঘণ্ট! 
কারয় সুধে এুখে বলিতেন এবং কেহ লিখা লইত্ত, এইকপ করিয়া এ সকশ 
গহাগ্রন্থ সংকাপত হহয়াাছল। 

গশবনের অবসান ক'লে [তাপ বালি গ্রামের গপাভীপবত্া এক 
উদ্ভানবাটিতে খ্যাকয়া এ্হনপে গ্রন্থ হচন। করিতে ১ এবং সব 'শঈ 
কাল উ'ভুদ-তন্বের আলোচিনা ও পশম গুভ বা লাদগের সাহত জ্নাগশলানে 
*টাইতেন «৭ (েখ।নে হাতা ১৭ খু হউক ভালে ১85 0518 
ভাব লেছাহ্ছ হয়| 

ছিপ ৮১ ০৮৫২ সালে লা।৯ ভা সঙ্াসয় হজ্ুপ1 25 হা হত হইলেন, 
এপে্ী সমতো জটশ জকিগাদ এলো সংসিসতনস্র সপন বঙ্গ [হতো হক লা, 


ঞা 
হ এ 
পহলাধিন। 5 ত্রকীরে অস্ট্যদয ৯ শ্রম জে মভাবিতিহ কবশখন।ত একট 
সপ 


২ হ 
শেষ কারন তখন ঝালিক।ত1 শন্তে বেক আন্দোলন গোস্তভ ৬ হয়াহলপ । 
হার কািফিজারধরুণ ৪ তব শুভ লী পুকয হাতার দেতা হইয। ছিলেন 
ঠ ভার জীবনের ও ]কঞ্চিত বিবরণ দেওয়া আখ বোধ হহ্ডেছে। 

তরু নুঙ্গবুল নামে এক প্রাসদ্ধ বাবান। তখন ক্কালক)তা সহরে বাস 
কারত। ই ছারা বুপধুল একডল গান্চন দেশন শরীক ছল চীর' সহ্বের 
অনেক ধন ও পদন্থ লোকের সহিত ৮৮2 হহয়ু ছিল অগ্মান কাগি ১৮৫২ 
সালের “শেষে বা ১৮৫৩ জালের প্রারগ্ে ভোগা আপনার একটি পু্রকেও 
(নি গঙডঞাভ কি পাশত ভাঙা জা।ন "0 তদালল হিশ্ুকালেজে ভর্তি 
করিবার ভন প'ঠ।র । হভাতে বারাপনা: খুত্রক হিদুসঙ্গন বলিয়। কালেছে 
'ভদ্ভি করা ৩৯বেোক নং, এগ বি5।র উঠে । এরূপ শুনতে পাহ, তাহাকে 
ভন্ভি কর! হইবে কিনা এই াববন্ধ লইয়া তপ!নীস্তন এডু,কণন কা টাল ও 
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কিন্কুকালেঙের ম্যানিওত কমিটারু মধ নতন্দে ঘটে । (সই লতত নদ সঙেও 
বালকটিকে ভণ্তি করতে স্তেব দেশ ভিন্ু ইশ এধো তৃষন্প 
আন্দোলন উপস্থিত হয। ৬এফ্েললিংটন স্কোগাবের দত্ত পরিবারের হবিখ্যাত 
প.শধর রু।জেন্দ্ দন্ত সহাশয় দেহ না ন্দোলনেত স্।রখি হউযা5 এই ১৫৩ সালের 
শবে বু! ১৮২৪৩ সংলেবু প্রান্তে, হিন্দু ,মট্রেপন্দি নট ন্‌ কাঁ।লল নাম এক কলেজ, 
পন করেন। সন্দুরীয়পটীক্ ব্রশ্রসিদ্ধ শেল ম কেহ বিশাল প্রানের 
এই কাশেজ প্রতিচিত হয় । হতঃপুর্কে কাপেন ডি, তব ারুগার্হন এডুকেশন 
কাউন্কিতলরু সভাপতি মহামতি (বীটন ) বেথ্ন সাহেবের সহনাবব*দ 
কাবয়। গবর্ণমেণ্টেপ শিক্ষা বিগ ভহতে আহত ওঈব,ছিখেন। রালেজ্র বানু 
5,হ,কে প্র কালেঞ্জের অধাক্ষ নিযুগ্চ করিলেন। 
কাপ্ধেন সাভেধ বঙ্গদেলীয় সৈম্তবিভাগের কর্ণেশ ডি.টি রিট ছলনেহ পু ॥ 
চিন ১৮:৯ স।পে বঙ্গদেশীয় টৈক্যাবভ'গে প্রবেশ করেন ০২৯ পালে ভিশি 
একখান কর্বভাগুপ্তক প্রকাশ করেন এবং কবিত্বহ্াাত প5 কয়েন ১৮৮ 
নাপে স্বস্থ্যের অন্য ইংজণ্ডে প্রতি'নবুনধ হন! ইহপর বখসর আর একখ/!ন 
+প্বাগ্রন্থ প্রকাশ কবেন $ তাহাতে দেখে বিদেশে তত বু প্াখাতি বাহির হয়। 
১,২২৯ স,শে বিলাতে থংকিয়া 1হনি মা।সক পতহিকাপি সল্প দল ছারা আর? 
এা'ভ লা করেন। ততপরে এদেশে গন কতেদ ১25 গালে ঠিনি 


শু পাশেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পে যু হন পি হাফ বড শী? 
:শণেদ পাঙ্সেপিাঙ কেশ ক যু গড হত কিতা শ্রুতি লেন | 
5, বাছানু। কাহানি টিতে শি] সাং 2তর এ সু -বৃছি, ০৩, তা 
পু তছ। ক উাবদে ভাঙল পু) কক ও তস্ুল তত তয় হিতিবি চা এ 
8 171,728 নন বথ কহ 4 ৪৭ হাঃ চপ 21 কহ হা) 
কের হাজেপু উপ ম বিরশ খা বাতি বায সি (এও আত 27) 


, এ |ছুশ, [হান ব৬ বাবু ছিলেন । দয ব্যয়ের রহ বু এত সদদত দি 

পুন না হছীর ফল কবীপ ঝনসালে াডিত হউধা গিডবছতশন। 
“ঠ কারণে এটকেশন কাডাদনের সঙাপ হিং সি বেগের আইও 
উতর বিবাদ উপন্তিত হয় । বেখুন ভাকাতক সাবির ইহতে গহিন 
দেন, কিল সাটহের ভিড বিযুছি হহয়া কটি পালতুযু তন কতলন 

7 হউক কাণ্েন সঠেবকে ধান কাট সা অসংরোতে হিন্দু 
সদ্রপাট।ন কালেজের কব্যার* হয় । এই কালের খেক বন্সর মাও 
ভাবত হিল ; 1কল্ত প্রতিষ্ঠাকালে ইহা! কলিকাতা 1€্দুসমাভাখে প্রবলকপে 
শ্বান্দে।লিত করিয়াছিল। স্বর্গীয় কেশবচগ্্র দেন প্রহাতি পরবর্তী 
সময়ে অনেক খ্য'তনামা ব্যাক্ত হহার ছাখদপে প্রবঃ হইয়াছশেন।॥ থে 
রাগের দণ্ড বা কপিকাতাবাসার মুপাবাচিত “রাজা বাধু”? এই কাযোর প্রধান 
সারথি ছিলেন, তাহার অীবনচরিত ম্ংক্ষেপে বিবৃত হহল। 


১৮৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 
বাজেজ্র দত 


রাজেন্দ্র দত্ব স্থপ্রসিদ্ধ অক্রুর দত্তের পরিবারে ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। অল্প বয়সেই ইহার পিতা পার্ধতীচরণ দতের পরলোক হওয়াতে 
তাহার জ্যেষ্ঠতাত ছুর্গাচরণ দত্ত তাহাব্র অভিভাবক হন। হূর্গচত্রণ দত্ত মহাশয় 
তাহাকে সর্বাগ্রে ্রমণ্ড সাহেবের স্থাপিত স্থপ্রসিদ্ধ একাডেমিতে ভর্তি করিয়া 
দেন। সেখানে কিছুদিন পড়িয়! তিনি হিম্টুকালেজে যান। সেখানে গিয়া 
রামতন্গ লাহিড়ী প্রভৃতি সমধ্যায়ী ভিরোজিও শিষ্কদলের সহিত তাহার পরিচয় 
ও আত্মীয় জপ্যমে | হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়| তিনি কিছুর্দিন মেভিকেল 
কালেজের অতিরিক্ত ছাত্ররপে সেখানকার উপদেশাদি শ্রবণ করেন । সেই 
সময় হইতেই ইহার চিকিৎসাবিদ্যংর প্রতি বিশেষ অভরাগ দৃষ্ট হয়; এবং বোধ 
হয় মনে মনে এই সংকল্পও জন্মে যে, টিকিৎসার দ্বার! লোকের ছুঃখহরপণরূপ 
পরোপকারব্রতে আপনাকে অর্পণ করিবেন। বিষয়কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া 
কিছুদিন সওদাগর আফিসে বেনীয়ানের কাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্বীক্ 
অভ কর্তব্পথ হইতে কিছুতেই ইহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই । 
এই সময়ে পরুলেকগত স্বপ্রপিদ্ধ ডাক্তার তুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহিত সমবেত হইয়া শ্বীয ভবনে একটি এলোপ্য/থিক ওধধালয় স্থাপন 
করিয়। দীন দরিদ্রের চিকিৎসা ও উষধ বিতরণ আবুস্ত করেন। সে সময়ের 
লোকের! বলেন এই কাধ্য দ্বারা তিনি সহরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার 
বনুপপ্রচার করিয়াছিলেন । 

এই কার্যে ব্যাপত থাকিতে থাকিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে 
তাহার দৃষ্টি আরুই্ হইল | এই সময়ে কয়েকজন স্ুবিখ্যাত ইউরোপীন় 
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এদেশে আপিলেন। তন্মধ্যে 100৮. 2050679 
অধিকতর প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজ! বাবু 7). 7*07009:9 কে সহরে 
প্রতিঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার তত্বাবধানাধীনে 
একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাত ল স্থাপন করিয়৷ বিধিমতে হোমিওপ্যথির 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ছুঃখের বিষয় এই হাসপাতালটি বহুদিন স্থায়ী হয় 
নাই। কিন্ত রাজ! বাবু তাহাতে ভগ্গোদ্যম হন নাই। শুনিতে পাই তাহারই 
চেষ্াতে ও তদানীজ্তন গবর্ণর জেনেরালের সহায়তায় 7). 1010929 
কলিকাত| সহরের প্রথম হেলথ অফিপার নিযুক্ত হন। 

হোমিওপ্যাথির চর্চ1 করিতে গিয়] তাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল 
যে, এই চিকিৎস! প্রণালী দ্বার! তিনি দরিদ্রজন্র বিশেষ উপকার করিতে 
পারিবেন। এই সংস্কার চিরদিন তাহার হাদয়ে বদ্ধমূল ছিল এবং মৃত্যুর সময় 
পর্যন্ত তিনি সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য কয়িয়াছেন। 

যে কারণে ও যেনপে তিনি মেট্রপলিটান কালেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অগ্রলর, 


'অঈুম পরিচ্ছেদ ১৮৫ 


২ ইযাছিলেন, তাহ। আংগ্রই বর্ণন। কুশিষাচ্ি। কল। বালা সেম হাহাণে 
ক্মানক র্েব ক্ষাশ ানি। পৃহিতিতি হইমাদ্ল। হিদু (2 লিটন 
+1ুুলন্দ প্রতিষ্ঠান অল্গাদন পদেই, সভণেন্ট এই সমন পাপন কেন তং 
* পুকালেছজেণ আকুল নিল ভিন লান ভিন্ন মন্যে প্রবেশ বানতে পাতপে লা! 
“$ কালেজনবিভাতখব দার অর্দনখনাক হগ্ ৪গুক, মি তদন তিন হু 
“দপলাগিন কালোলে প্রহর সঙ্গাব কা চাষা পিয় আিপহ হাহা কেক লিঘসণ 
4 1শ.মাহী 'বল্প্নু টি 

পাচা লাবু শেন দশীঘ 09503 2৮িতিত সঙ্গ িতয। ভোমি1117শখ 
পাচাছুল পু পলোপকনে প্রাণ নিমোগ কশিখাছিলেন | দিনে 1৭ শীথে 
ত127প পার্খে ফাইবার জলা কেহ ডাকলেই ভিন হান ২ প্রত 
ই ধতেন ২ এব পনের খাপ দিল বিন। ভিটে, অনেত সময নত লাখে 
ডিন পোশীণ চিিতস। কশিচতন | আশি আনত বাশ হও 
॥ ডিতে, হাহাব আঙ্গ পোগী দোখতে শিখা 2 চিল বাদশা আবাগাথ।। 
ইত চিবিহসা কলশিতেন তাহা দেখযাছি | বোগাকে বাগিইলার  শঞ 
পাব্লাধ পবপিলনের সঙ্গে সেই স্মছ্ঃখল্খহ। আন দে।খব না| 
«তক্প পাশাপকার ব্রত কত খাকিতিশ খাশিশুত ১7 ৯ সালে ম্মশ মাছে তি 
'*প্ধাম পরি তঞ কাবেন। 

'আপ এটি বাযের উল্লেখ চাপল বহখান পাবিস্ছেদণ অবসান হয 
[সাটি হস হ গুম! কৌম্পা।শব ডাতীবউপাপগো ১৫৪ সালে] (শসপন্ম 


/স. ব্যগ্রা 


রও তক সাল ঠংলগ্র হইত্তি পরদিন হলি আরেশ তাএ আছসে। ' কপ 
শোনা তায় পর আদেশ পণ ক (বি আপস স সন 8019 ।এপেন হস্ত ছিল 
এ পান্জে ডন্ক্টোবসা ভালিত গ্রুজাকুচশন আগবংববশালে হাহাছে? 
»পএা-51শপালি। পুভব। বুল নি শি হালা 5 কির চিলতে |”, তা 
০ পম পথ উপ ন সংলা শন 2 ।তিতত পণ 0৭ 
(5. এব কও, লাইন শা তু আঁটি ছতধ বিজন সংনহল ও 15) 

ল ৯১) লাল, সবহুল। দ্ধ বগলা তিক ২0৩) সাতে হতো তিনিও 
৫1৮ 5858 হত লাশ 2৮ তিষিন্টন্থা পি পল তি পানে প্রি 21 টি? টি 


তত 1৮ ঝা বরন ১ 0৫) মডলনল আমে বাহ খতন তথা শ্রুণ 
1৭১05) বাপাল। শশীন। হা বগ্ছাশণ স্টাপন। তি বার্পালি। রাত এন হ 
১০5 (9) প্রা দেব হাহ বগালযে জাহান খা ভরি তিশা । 
2 ভাখএবাল মুহাবা॥র হতে আগলে খন ৫ সোেট্টা!তন 28 
ছু হইল হখন ডিবেক্টারগনের  অবশছিত পুর্বোজ্ত গ্রণালীকে পুন 
প্রাতঠিত কণা হয এত উভষ পরতে এদেশীয শিক্ষাকাঝোর আুদুট হি 
বগা »ণশ] ঝবা যাইতে পানে । 


০ ৫ সাল হইতেই নবপ্রাত্হ প্রনাপাপ্গ খল দৃষ্ট হইতে লাগিল 


৮২ 


১৮৬ রামতম্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


১৮ ৫৪-৫৬ সালে একজন ডিবেক্টারেব অধীনে শিক্ষা বিভাগ নামে রাজকাগোব 
এক বিভাগ সংগঠন করা হইল , স্কুল স+ল পবিদর্শনের জন্য একদল ইন্স্পষ্টাণ 
নিমূক্ত হইলেন , গান স্তন শিক্ষক প্রস্তুত কবিবাব জন্য নম্মাল বিছাঁলল 
সধল স্থাপিত হইল , শভরমেন্টেব অর্গসাহাধা পাইয়। নানাস্থানে নবপ্রতিটি » 
ইংবাঁজী স্কুল সঞ্ল দেখ। দিতে লাগিল ১ এবং গ্রামে গ্রামে মিডল স্কুল এ 
বাদ" স্কল স্থাপিত হইত লাগিল । 

এই সকল পবিবর্কনেধ মধো লাহিডী মহাশয় উদুধপাড। ক্লে একাগ্রতা? 
সহিত শ্বকর্তবা সাধন কিুত প্রবৃন্ত বহিলেন। সে সমায যাহারা তাহ] 
ছাএ ।ছেোলেন, হাহাদেব আনেকেব মুখে ভনিয়ানছ যে, লাহাব পানা খা, 
বড ৯মহগার ছিল | তিশি বৎসবেব মধো এাঙাগ্রান্দের সমগ্র পড়াইয। উচিত 
পারতেন ন।। কিল্ট স্টেক পডাইতেন, সেটকুতে ছান্মণকে এএকপ বাপ 
ণখ্য। দিতিন যে, তাহা থে পর্ীঙ্গাকালে ছাখমণ  সন্থোগজনক ঘল 
পা কধিতি। ষলতিঃ ভ্গতবা বিদ্য যোগান নপেক্ষা! জ্ঞান-ম্পূহা উদ্দাপু 
ণণাণ |দকে হান অপ্নক যত্ব ছিল । বিশেষতঃ যখন ধন্ম ব। শীতি বিণাথে 
কিদ টপদেশ দলা অবসব আসিত, তখন তিনি উৎসাহে আত্মহ।বা হইস। 
হাইপুত্রন | শীন্ছিন উপদেশটি ছাত্রগণেব মনে মুদ্রিত করখিলাধ জন্তা বিধিমতে 
চেগ্রা] ক।খতেল | তিন যাভা বলিছন তাহা পশ্চাতে ভাহাব প্রেম ৭ 
উৎসাহ-পুণ সদ্য 'এবং সর্লোপবি ত্বাহাব জলন্ত সতানিষ্ট।-পূর্ণ জীবন থাকিতি, 
স্থতণাৎ ভাব উপদেশ আগ্তনেব গোলাব শ্যাষ ছাত্রগণেব হ্দ্যে পড়িয়। 
স্মমহং গাকাজ্ক্ষান উদয কখিত। এই সমমে যাহাবা হাহাব শিকটে পা? 
পত্মাছিল্লন, তাহা! সেদিনেব কথ। কখনই ভুলিতে পাবেন নাই । 

লাহুন্ডী মভাশয ১1 ৫২ সাল হাতে ১৫৬ সাল পধান্ত উন্বপাড়। স্কুলে 
প্রধান শি্গকেব কাজ করিয়াছিলেন । এইখানে অবস্থানকালে হাহাব 
নীশাবতা ৪ ইন্পুমতী শামে দুই কন্যা জন্মগ্রহবধ করবে। ১৫৪ সালে 
লীলাবৃতী ভূমিষ্ঠ। হয, ১1 ৫৬ সালে ইন্দুমতীবণ জন্ম হয। এখানে যে অল্পকাল 
ছিলেন তন্মধলো তিনি ছানগণে কিবপ শ্রদ্ধা ভক্তি আবর্নন কবিতে সমখ 
হইস।ছিলেন, তাহাব নিদর্শন নিম়ে প্রদত্ত হইতেছে । এ স্থলে তাহা স্মৃতি 
চিদজাগ্রাত বাখিবাধ জন্য তাহাব অন্রবন্ত ছাত্রগণ বহুবৎসব পবে উক্ত স্থুলগুহে 
যে 'প্রস্তবঘলক স্থাপন কবিষাছেন, তাহ। উদ্ধত কবিষ। দে ৪য়। যাইতেছে । 


নবম পরি্ছেদ ১৮৭ 
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লাহিডী মহাঁশয়েব শিক্ষকত। কিকপ যলদামক হ্ইযাছিল উল্ত প্রস্তণ- 
ঘলকই তাহাব প্রমাণ | 


নবম পরিচ্ছেদ 
বিদ্যালংগর যুগ 


এক্ষাণ আমব। বঙ্গসমাজেব হইীতবুভেব যে খুনে প্রাণেশ কাবছুতাছি, তাহার 
গ্াধান পুকস পাখুতিবর ঈশ্বণচন্দ্র ব্ছি।সাগণ | 'এবধালে পামমোসন বাষ 
ফেমন শিক্ষিত ৪ 'মগ্রসণ বাক্তগণেব অগ্ণা আদশপুবনকপে দওায়মান 
ছিলেন এ“ হাব পদভবে বঙ্গসমাজ কাঁপিষ। গিষাচপ, 'এই যুগে বিদ্যাসাগব 
মহাঁশয সেই স্তান অধিকাৰ কবিয়|ছিলেন। মানন-চপিত্রেব প্রভাব যে কি 
(নিস, উগ্র-উৎকট বাক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীযান পুকপগণ ধনপলে হীন হইযাও সে 
সমাজমধ্যে কিন্ধপ প্রতিষ্ঠঠ লাভ কখিতে পাবেন, তাহ। 'সামব। বিদ্যাসাগব 
মহীশষকে দেখিয়। জানিযাছি। সেই দধিদ্র ত্রীক্ষণেব সন্ঠান ধাহাথ পিতাব 
দশ বাব টাকাব অধিক আয় ছিল না, যিনি বালাকালে অধিকাংশ সময় 
অদ্ধীশনে থাঁকিতেন, তিনি এক সময নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিৰপ 


কাপাইয়। গিয়াছেন তাহা স্মবণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক 


১৮৮ রামতন্ুু পাক্ড ও তৎবাল.ন বঙ্গসমাঞ 


সময়ে আমাকে বলিষাছিলেন “ভাম্তবর্ষে এমন বাজ! নাই খাহার নাকে এই 
চটীজুতাশুদ্ধ পায়ে টক কবিয়া লাখি না মাধিতে পাধি।” আমি তখন 
অন্গভব কবিয়া,ছলাম এবং এখনও অনুভব কখিতেছ সে, ।তনি খাহা 
বলিয়াছি'লন তাহ। সতা। তাহাব চধিত্রেব তেজ এমনি ছিল খে, তাহাব নিকট 
ক্ষমতাশালী াজাগাও নশণা বাক্তিব মধো। সেই চগিত্রবী পুকষের সংক্ষপ্তু 
জীবনচধ্তি দ্িয়। এই পবিচ্ছেদ আবস্ত কবিতেছি, কাএণ এক (দকে লা হভী 
মহাশয়েব সহিত অকপট মিত্রত। শত্রে তিনি বন্ধ ছি'লন, অপএ ।দরকে বঙ্গদেশের 
আভ্যন্তণী। ইতিবৃত্ত গঠন বিয়ে তিনি এই যুগে সব্বগ্রাধান পুগ্স ছিলেন । 


পণ্ডিত উশ্বরচক্দ্র বিদ্ঞাসাগর 


বিছাসাগথ মহাশম ১1২০ সালে, মেদির্নীপুণ জেলা অন্তঃপাতী 
বাধসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহন কবেন। যে ভ্রাঙ্ছণকুলে [তনি জন্ষিলেন, 
ত/হাশা গুণশৌবৰে ও তেক্ষিতাব জন্য সে প্রদেশে প্রসিঞ্গ ছ'্লন । তাহার 
পিতামহ ঝামজয় তরভূণ কৌন পাবিবারিক বিবাদে উতান্ত হইয। 
্বীয় পত্রী ছুর্গদেবীকে পণ্তচাগ পুর্ধক কিডুকালের জন্য দেশীন্তবী 
হইয়া গিযাঃছদলন | ছুর্গাদেবী নিবাশ্রয় হইযা বীবসিংহ গ্রামে স্বীয় পিতা 
উমাপতি তদসিপান্ত মহাশযে ভবনে আশ্ুয গ্রহন কেন জে ষ্টিপুত্র 
ঠাকুবদ।স সেই সম হইততে থোব দাঁধদ্রো বাস করবিষ। ভীবন-সংগ্রাম 
আখন্ত কথেন | তাহার বধঃঞ্ম যখন ১৫ বসব হহবে তখন জননীর 
ছুঃখশিবাবণার্থ অগোপাজ্জনের উদ্দেশে বলি।,তাত আগমন কাবন। 
এই অবস্থাতে তাহাকে দাবিদ্রাব সহিত ধে খোশ সংগ্রাম কশ্িতে 
হইযা।ছল, তাহার হাদমবদাণ্ক বিববণ আখানে দেগ্যা শিশ্পসেজন । 
এ বললেই হথেত্ হউদে যে, অনেক দিনব পণত আনেক ব্রেশ 
ডাযযা, অব্শ্বে এটি ৮৭ টাকা বেতনেব বন্ম পাতা ছিলেন এই 
অনশ্তাতে গোথাটনিবাসী বামবান্থ তণ্বাগীশেব হিতীষ। বন্যা হগবতী 
দেপাপ সহ্ত ঠাকুপদাসের বিবাহ হয়, ঈশ্ববচন্দ্র ইহাদের প্রথম সক্গান | 

বিষ্ভাস'গস মহাশ্য শৈশবে কিয়খকাল গ্রামাপাঠশালাতি গাডষা পিতার 
সঙভ কপিকাভাতি আমেন । কলিকাতাতে আসিয়। হাত পা মনিব 
বডবালাখের ভাখবতচণন সিংহ ভবনে পিতাব সাশত বাস বানত আস্ত 
ববেনশ। ।পতাখুতে এঙ্ধন কাওয়। খাইতিল। অত পছে দিন ফহিত। 
এই সগযে ভাগসাতচণন সিংহেব কনিষ্ঠ। কন্া। পাইমণি ভগাকে পুআধিক যত 
করিতেন । বিগ্াপা॥7 মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোন দন সে উপকার 
বিস্থৃত হয় নাই। বুনযসেও বাইমণিধ কথ| ঝাপতে দণ দণ ধানে তাহার 
চক্ষে জলধারা বহিত। 

কলিকাতাতে আসিয়! কয়েক মাস পাঠশালে পাঁড়বাধ পর বিদ্যাসাগর 


মবম পরিগ্ছেদ ১৮৪ 


মহাশয়ের পিত। ভাহাকে কলিকাত। সংস্কৃত কালেজে ভত্তি কবিয়। দেন। 
কালেজে পদার্প। কবিঝামাত্র তীহার অসাধাধন প্রতিভ। শিক্ষক ৭ ছাত্র 
সকলেব খোচর হহল । ১০২৯ সালেব হন মাসে তিনি ভগ্দি হইলেন, ছয় 
মানেব মধোই মাসক ৫২ টাক। বুন্তি প্রা হইলেন। সেই বৃত্তি সহায় 
কবিষ। তিনি অধাযন করিতে লাগিলেন । ক্রদে কীলেজেব সন্দ্য উচ্চনুত্তি 
ও পুবঞ্ষাৰ ল'ভ ঞ্নিতে লাগিল্ন। সে সমঘে মদ্লেব ইংপান্ধ পক্দদিগেব 
আদ'লদত এক একজন ভজ-প'শুত থাখিতন। হিদু ধশন্মশান্র অন্সসাবে 
ব্যবস্ত। দেগষ। তাহাদের কাধ্য ছিল। সংস্কত কালেজে উষ্টার্নণ ছাবমণ এ 
কাজ প্রাপ্ূ হতেন । তাহ এট প্রলোভনে বিষ ছিপ । কিন্ত উক্ত 
বন্ধ প্রথথাদিগকে ল কমিটী নামক একটি কমিটীন নিকট পণীক্ষ। দ্খি। কর্ম 
লইপুত হইত । বিছ্য'স।মণ মহাশমণ বধঃঞকম যখন ১৭ বখপাণণ অনি হইবে 
না, তখন ল $নিশীব পণক্ষত উদ্লীর্ন হঈন। অ্রিপু বর তশপঞ্িতিব কন্ম 
প্রাপ্ধ হন , পিন্ক পিত। গাকুত্দাস এত দৃবে যাই ত দিলেন ন। | 

১৮৪১ সালে তিনি কালেশ হইত ডদীর্ব হইম। বিগ্াসগণ উপাধি 
পাইয। ফোর্ট ওইলিনাম কালেজেণ প্রধান পণ্ডিতন পদ গ্রাপ্পু হন। এই 
পদ প্রাপ্ত হও্তযাধ পণ তিনি বাডী'তি বমষ। ইংখান্দী শিখিত আাণস্ত করবেন । 
বিগ্যাসাগব মহু।শষকে সকলে সংস্থতজ্ঞ পুত বলষা'ই জাচুনন, কিশ্ছ তিনি 
ইংখ।ন্দীতে কিকপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি সুন্দব ইংখাজী লিখিতে পাবিতেন 
তাহ। অপ্রনকে জানেন ন। ১ এমন কি জহাব হাল্তণ ইৎখাজী লেখাটি এমন 
স্বন্দধ ছিল খে, অনেক উন্নত উপাধিধণী ইংখাগী প্যালাহদণ হাতেব লেখাও 
তেমন সুন্দধ নয। এ সখ্দয তিনি পিল চেগা শহরে কিয়া ছ্প্লন। তীহাৰ 
আম্মেন্নতি সাধনের ইচ্ছ। এপ প্রবল ছিল যে, শাহান সংস্পর্শে আমিয। 
তীহাব বন্ধুবান্ধব সণছুলদই মনে এ ইচ্ছ। সংক্রান্ত হইঘাছিল। ত'হাব দুষান্ত 
স্বরূপ দুইটি 1খণয়ে উল্লেখ কণ। যাইত পাবে। বগ্াসাশন মহাশ্য যখন 
ফোট উইলিয়াম কাঁলেজে প্রতগ্ঠিত, তখন তণাঙাব কেখণাণ কম্মটি খালি 
হইলে, তাহাবই চেহাতে ভাহার তদানীন্তন বন্ধু বাবু ছগাণণ বন্দেপাধায় 
সে কম্মটি প্র।প্র হন। ছুর্গচণন বাবু এ পদ প্রপ্ত হইলেই বিদ্যাসা।ব মহাশয় 
তাহাকে এর কম্মে খাকিযা, মেডিকল কালেলে ভগ্তি হইব চিকিএস। বিছ্। 
অধাখন কবিতে প্রবৃন্ত কবেন। তাহাই ছুগ!চখন ঝবুধ সল ভাবী উন্নতি ও 
প্ররতিঠাব কাণ1। ইনি স্থপ্রসিক্ক সুবেশনাথ বন্দোচপাধণামেব পিত।। এই 
সময়ে আব এক বদ্দুব ছাখ। আব এক কার্ষেব স্ুত্রণাত হম । প্রেসিডেন্সি 
কালেজের ভূতপূর্ধব সংস্কতাধ্/প? খাজরুণ বন্দ পাধ্যায মহাশষ অবসববালে 
বিদ্যাসাগর মহাশযেশ নিকট সংস্কৃত পড়িতে আধন্ত কখেন। তহাকে সংস্কৃত 
শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয অনুভব করিলেন যে, তাহার! 
নিজে যে প্রণ।লীতে সংস্কৃত শিখিয়াছিঃলন সে প্রণালীতে ইহাকে শিখাইলে 


১৯০ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


চলিবে ন, অনর্থক অনেক সময যাইবে । কুতবাং নিজে চিস্ত। করিয়া এক 
নৃতন প্রণালীতে তাহাকে সংস্কৃত পডাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহ। হুইতেই 
তীহাব উত্তধকালে বচিত উপক্রমণিকা' ও ব্যাকরণ-কৌনুদী প্রভৃতিব হ্ুত্রপাত 
হইল। 

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কালেজেৰ এসিগ্রাণ্ট সেক্রেটাবিধ পদ শ্ন্ত হইলে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পদ পাইলেন। কিস্থু উত্ত কালেজেব অধ্যক্ষ 
রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মতভেদ হণয়াতে ছুই এক বৎসরেব মধ্যে এ পদ 
পরিত্যাগ কারতে হইল । ১৮৫০ সালেব প্রানস্তে হুর্গাচরণ বন্োপাধায় 
মহাশয় ফো্ট উই।লযাম কালেজেব কেবাণীগরি কম্ম ত্যা॥ করিয়। চিকিৎ্স। 
বাবসায় আরম্ভ করাতে, মার্শেল সাহেবেব অঙ্গবোধে, মাসিক ৮*২ টাক। 
বেতনে, বিছ্ধাসাগব মহাশয় এ কন্দধ গ্রহণ করেন। কিন্তু সে পর্দে তাহাকে 
অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। এ সালেই তীহাব বন্ধু মদনমোহন 
তকালঙ্কাব শুশ্দদাবাদেখ জজ-পণ্ডিতেব কর্ম পাইয়৷ চলিযষ! যাওয়াতে সংস্কৃত 
কালেজেব সা।ইত্যাধাপকেধ পদ শুন্য হইল । বিদ্ভাসাগব মহাশয এডুকেশন 
কাউন্সিলে সভাপতি মহাম্স। বেখুনেব পবামর্শে এ পদ গ্রহ, কখিলেন। 
সেই পদ হইতে ১৮৫১ সালেব জানুয়াী মাসে সংস্কত কালেজেব অধ, *ণ পদ 
প্রাপ্ হন। 

অধাক্ষেন পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নান৷ প্রকার সংকাব কাধ্যে হস্জ।পণি 
কধেন। প্রথমত, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক গুলিব বক্ষণ ও হন, (হয়) ভ্রাঙ্গণ ও 
বৈদ্য ব/তীত অন্ত জাতির ছাত্রগণেব জন্য কালেজেব ছাখ উদঘাটন ১ (৩য়) 
ছাত্রদিগেণ বেতন গ্রহণে বাঁতি প্রবর্তন, ( ৪র্থ) উপব্রমণিঞ।, খজুপাঠ প্রভৃতি 
সংস্কত শিক্ষা উপফোগী গ্রন্থাদ্ি প্রণষন, €(€ম) ২ মাস গ্রীক্মাবকাশ প্রথা 
প্রবর্তন, (৬ষ্ঠ) সস্কতের সহিত ইৎবাজী শিক্ষ। প্রচলন ৷ সংস্কৃত কালেজেব 
শিক্ষাপ্রণালীব মধ্যে এই সকল পবিবর্তন সংগঠন কবিংতে বিগ্তাসাগব 
মহাশযদ্ল মে কত চিন্ত। ও কত শ্রম কবিতে হইযাছিশ তাহা! আমর! 
এখন কল্পন। কৰিতে পাবি ন।। সে কালে লোকেব গুথে ঝাহাব আমের 
কথ। যাহ। শুনেযা ছি, তাহ। শুনিলে আশ্চর্যান্থিত হইতে হম । 

ইহাপণ পণ দিন দিন ভাহাব পদরুদ্ধ ও খাতি প্রতিপন্বি বাড়িতে লাগিল । 
পূর্বেই বলিষাছি, ১৪৭ সালে তাহাৰব “বেতাল পঞ্চবিংশ।ত” মুদ্রিত ও 
প্রচািত হ্য। “বেতাল” বঙ্গপাহাত্য এক নবধুগেব স্ুত্পাত করিল । 
'৩খ্পধে ১5৮ সালে “বাঙ্গালাব ইতিহাস”, ১৮৫০ জালে “জীবনচরিতি* 
১৮৫১ সালে “বোধোদয” ও “উপব্রমণক1”, ১৫১ সালে “শকুন্তলা” ও 
“বিধবাবিবাহ বিশয়ক প্রস্তাব” প্রকাশিত হইল । বিগ্ামাগন মহাশয়ের নাম 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিত হুইল । 

শিক্ষাবিভাগে ইন্স্পেক্টারের পদ শ্ষ্ট হুইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত 


নবম পরিচ্ছেদ ১৪১ 


বালেজের অধাক্ষেব পদ্দেব উপরে, নদদীয|, হুগলী, বদ্ধমান 'ও মেদিনীপুরের 
ইন্স্পেক্টরেব পদ প্রাপ্ত হন। এক দিকে যখন শ্াহাগ পদ ও অম ঝাভিল, তখন 
অপব দিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পন কবিলেন। সেই সাংলই 
বিধন।বিবাহ হিশ্দুশ।'গ্ুমে।দিত ইহ। গ্রমাণ কবিঝব জন্য গ্রন্থ প্রচাব করিলেন। 
বঙ্গদেশে আগুন জলিয়া উঠিল। কিন্তু সমাজসংস্কাবে এই তাহার প্রথম 
হস্তক্ষেপ নয | ১৪৯ সালে মে মাস বেখুন সাহেব যখন বালিকাবিগালঘ 
স্থাপন বেন, তখন বিদ্যাসাগণ মহাশগ তাহা প্রথম সম্পাদক শিধুক্ত হন। 
ন্রিনি ৪ শাহাব বন্ধু মদনমোহন তনখলঙ্কাব বেখুনেব পৃষ্ঠ.পাণক হইয। দেশে 
খা ।শক্ষ। প্রচলন কান্যে আপনাদেব ধেহু মন প্রান সমর্পন কণেন। 

- ৫৬ সাল বিগ্ঠানাগব মহাশয়ের ভা।বনেব সর্বশ্রেষ্ঠ বাল। বংসাব 
লাহাব কাধ্যপটুত। যে কত তাহা জানিতে পাখা গেপ। এক দিকে 
বিধবাবিবাহেব প্রতিপক্ষগণেব আপনভ্ভিথগ্ুনার্থ পুস্তক প্রণগন, বি্ধনাববাহ 
প্রচলনার্থ খাজবিধি প্রণযনেব চে, কাধাত; বিধবাবিবহ দ্িবাব আযোজন, 
এই সকলে াহাকে বাপুত হইতে হইল, অপবধিকে এই অমমেই 
শিক্ষাবিভাগেব নব-নিষুক্ত ভিেক্টাব মিষ্টাৰ গর্ডন ইয়ংমেব সহিত হাহাব 
ঘোধতব বিবাদ বাধিষ। গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলাম গ্রেলাষ 
বালি?1:ব্গালম স্তাপশ লইযা ঘটে । বি্যাসাগব মহাঁখয শীষ, হুগলী, 
বন্ঈমান ও মেদ্িনীপুব এই কয জেলাব স্কুল ইন্ম্পেক্টাবধেব পদ প্রাপ্ত হ$লেই, 
নান। স্থানে বালক,দগেব শিক্ষার জন্য বিদ্যালম স্থাপনে সঙ্গে স্গ 
ন/(লচাবিগ্যালম স্বাপনে প্রবুন্ত হইলেন । তিনি মনে কবিলেন এদেশে খ্রীশিক্ষ। 
প্রচলনেব জন্তা ্রাশাৰ মে আন্তাথক ইচ্ছ। ছিল, তাহ! কিয়্পত্মাশে 
কান্য পা্ণভ এদিবাণ সময় '9 স্ৃবিধ। উপস্থিত। তিনি উতৎ্সাহেণ সহিত 
ভাহাব সঙ্কল্প বনে অগ্রসব হইলেন । কিন্ত ইযং সাহেব, বাঁপিকাবিদ্ালয় 
স্াপনেব জন্য গভর্ণমেন্টেব 'মথ বায় কবিতে অন্বীকুত হইয। বিদ্যাসাগর 
মহাশযে প্রেত বিল স্বাক্ষব কবিলেন না। এই সংকটে (বগ্যামামব 
মহাশন পেকটেশান্ট গভির শবণ।পন্ন হইলেন । সে যা শিহাণ সখ 
ভইল বটে, কিক [ড"ণক্টাব আহাব প্রতি হাড়ে চটিয। গহলেনশ। কথায় 
কথায় মতভদ ও বিবাদ হইতে লাগিল । এই বিবাদ ৪ উ্ডেঘানান্তে 
বিগ্ভাসাশব মহাশযেব চিন্ত এই বখসবেব অধিকাংশ সময অতি আন্দোলত 
ছিল। কিন্তু কপক্ষো বিবিধ চেষ্টাসত্বেও এই বিবাদে মীমাংস। ন। 
হপ্ুযায অবশেবে ১, ৫" সালে তাহাকে কর্ম পাধতাগ কপিতে হয | 

এদিকে ১৮৫৬ সালে অগ্রহায়ন মাসে তীঁহাব অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্ 
বিদ্যারত্ব মহাশয় এক বিধবাব পাঁণিগ্রহন করিলেন। তাহাতে বদদেশে সে 
আন্দোলন উঠিল, ত'হাঁব অনুবপ জাতীষ উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। 
ইতিপূর্বে শাস্াহুসাধে বিধবাবিবাহেব বৈধত| লইয়। যে বিচার চলিতেছিল, 


১৯২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাঞজ 


তাহ। পণ্ডিত ও শিক্ষিত বাক্তিদিগের মধেই বন্ধ ছিল। বাজবিধ্প্রণয়নের 
চেষ্ট আধস্তভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিযাছিল , কিন্ত 
বিচ্যাসাগব মহাশয শাস্ীয় বিচারে সন্ত ন। থাকিয়। যখন কাধ)তঃ বিধব।বিবহ 
প্রচলন প্রবৃন্ত হইলেন, তখন আপামর সাধাবণ সকল লোকে একেবাবে 
জাগিয়! উঠিল। পথে? ঘাটে, হাটে বাজাবে, মহিলাগোষ্ঠীতে এই কথা চলিল। 
শাস্তিপুরের তীতীবা, “বেচে থাক বিদ্াসাগব চির্ীবী হয়ে” এই গানাছিত 
কাঁপড বাহির কবিল। এমন কি বিন্াসাগবেখ প্রাণেব উপবেঞ লোকে হাত 
দিবে এপ আশঙ্ক। বন্ধুবাদ্ধবেৰ মনে উপপ্িত হইল । 

এই সকল অনিশ্রান্ত পবিশ্রম ও সংগ্রামে মধ্যে যে কাতিপম বন্ধু 
বিছ্াসাগপ মহাঁশয়াকে উত্সাহ 'ও হৃদষেখ অন্ুঝাঞ। দানে সপল কণষাছিলেন 
তীহাচুদব মধ্যে লাহিডী মহাশম একজন । উনি ১।৫৭ সাল উনরপাডা 
স্কুল হইত বকলী হইয। বাণ" ।ত স্কুলে গমন করেন । সেখানে গ্রায দেড় 
বৎসণকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাধাসত কলিকাত। হইতে বেশী দূবে নয়, 
সত" লাহিডী মহাশম সেখান হইতে আস! সর্বদাই সহবে বন্ধুবান্ধবেব 
সহিত ।এলিতেন। নিগ্যাসাণ মহাশয় হাদেব মধ্যে একজন প্রধান বাকি 
ছিলেন । 

লাহভী মহা নি ককত। স্থাত্রে ম্বকালেব জন্য খেখানে বাস কখিয়াছেন 
সেইখানেই তাহার স্মৃতি বাখিয! আসিয়াছেন। সে সময়ে বাবাসত স্কুলে 
ধাহাণ। উতহাব নিকটে পাঠ কবিয়াছেন, তাহাব। এখনও ভক্তিতে গদ গন 
হইয| শাহাব ঠদনিক জীবনেব বর্ণনা কবিষ। থাকেন । তাহাব চধিত্রে সাহার! 
কর্তনপবায়ণতাৰ আদর্শ দেখিয়াছিলেন । শিক্ষকত। কার্ষো এবপ দেহ মনপ্রাণ 
চাঁলিয। দেয। বেহু কখনও দেখে নাই, ঘডিব কাটাটি ন্যায় যথাসময়ে 
তীহাকে নিজ কর্ধস্কানে দেখা যাইত , তত্পবে যে সমমর যে কাজটি, তাহার 
প্রতি ঘুছুর্তকালেব 'অমনোষোগ হইত ন।। ছাত্রগণেব হৃদযে জ্ঞানস্পৃহ। 
উদ্ণপ্ত কপিবান জন্য, তাহাদেখ চবিত্র ও নীতি উন্নত কবিবাণ জন্য এবং সকল 
সাধু বিবয়ে তাহাদেব উত্সাহ ও অন্বাগ বৰিত কবিবাব জন্য, াহাখ 
অবিশ্রান্ত মনোমোশ দৃগ্গু হইত । যেমন তি'ন একদিকে ছাত্রগণেণ মানসিক 
উন্নতিব প্রতি দৃষ্টি বাখিতেন, তেমনি অপবদিকে নিজে মানসিক উন্নতিণ 
প্রতি যত্বুবান ছি'লন। অবসবকালে দেখ। যাইত হয তিনি বাগানে বক্ষণণেণ 
পব্চিপাতে শিখুক্, শ। হম পাঠে গভীবকপে নিমগ্ন । এই সমষে উদ্ছিদ-বিদ্ধা 
ও উদ্চান-ধচনাব প্রতি হাহার বিশে। মনোযোগ দই হ্ঈযাছিল। তিনি 
কতিপয় ছাত্রেব সহিত স্বলগ্ুহেৰ নিকটস্থ ভূমিখণ্ড ভাশ কবিঘ। লইয়াছিলেন। 
নিজে কিয়ৎ্পধিখাঁন ভূমি লইয়া ছাত্রদিগেব একজনকে এক একখণ্ড ভূমি 
দবিয়াছিলেন। নিজে আপনার নিপি্ ভূমিখণ্ডে পরিশ্রম করিয়। তহাদিগবে 
শ্রমশীলতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেন । 


নবম পরিস্যেদ পভিও 


লা।ই৬া মহাশয় যখন বারাসতে প্রতিঠত তখন ১৮৫৭ সালেৰ ।মউটনীব 
হাঙ্গাম। উপস্থিত হয়। ১1 ৫৭ সালেখ প্রাখন্তে গণ্ডমেন্ট স্টিব করেন থে, 
সৈশ্যবিভাগে এক প্রকাখ নতুন বদুক প্রচলিত কবিবেন। এ বন্দুকের 
গুলীপুর্ণ টোটার উপবকাৰ কাগজ দাত দিব। কাটিম। বনদুকে পুবিতি হইত। 
মেই সকল টোট। দমদমেব কাধখানাতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। দমদম 
হইতে এই কথ। উঠিল যে, ছুই প্রকাণ টোট। প্রস্তুত হইতেছে ১ এক প্রতীব 
টোটাব উপধকাব কাগজ গো-বসাব দ্বাৰা, অপর প্রকাণ টোবি৭ কাঁমজ 
শুকব-বসাব ছ্বাঝ। পিপ্ুু কলিষ। প্রপ্তত কণা হইতেছে ১) মো-বসা-লিপ টোট। 
হিন্দুদিগকফ ও শুকব-বসা-নিমিত টোটি। মুসপমানদিশাকে দেও্র। হইবে । 
প্রজাগণকে বধশ্মহাত করা ইংবাজদিগে উদ্দেগ্য । এই ছদনণবেণ কিছুমাত্র 
মূল ছিল ন।, এবং নুত্তন টেট। তখনও হয় নাই। সপ এহ জ্নখৰে 
[সপাহীদিগে মন বডই উত্তেজত হইয। উঠিল! মিপাহাদিশেণ মাধো 
অফোধা। প্রদেশের অধিবাসী অনেক ছিল। তাহদেখ মন লাক্ষীমেণ নবানেব 
পদচ্যুতি শিবঞ্ধন অগ্রেই উত্তেজত ছিল । পড ডালহৌসি খে ভাবে অধোধা। 
ঝাজ্য ত্রিটিশ গজ্যঙ্ন্ত কবিযা।ছালেন, তাহাতে তত্প্রদেশষ  প্রলাধুল 
জববদস্তী ও বিখাসঘথাতক্তা বলযা অগ্গভব কর্মাছিশ। অধোধা। 
প্রদদেশবাসী সৈহ্যদলে মনে সেই অসন্থোণ প্রমিত বহুণ ম্যায় বহ্যাছশ | 
তাহাব ৬পবে টোট। কাটাব জণরব বাতাসের গ্কাষ আসিল । ১৮৫৭ ফেব্রুযাবি 
মাসে বাবাকপুবেব সিপাহীদিশেব মধো গভীব অসন্তোবের পন সাল প্রকাশ 
পাষ , বিন্ছ সে অসন্ভোনেব গ'ভীবত। কত করপক্ষ তখন তহ। পশিতে 
পাখিলেন ন। | 

কিছুদিন পরবে বারাকপুব হইতে একদল সৈন্য কোনও বিশে কীগশে 
বহত্মপুবে প্রোদ্তি হয। তখন বহবমপুবে একধল সিপাঙা সেম্ত ছিল। 
বাধকপুব হইতে নবাগত সিপাহাগশ তাহাদেখ কানে কানে নুতন টোগব কি 
বিবণণ ব'পল 'তাহাতে সিপাহীঝ একেবাবে উত্তেজিত হঠয়। উঠিণ। মেখানে 
একদিন ইংখাজ-সৈন্য।ধাক্ষদিগেখ সাহত িপাশ।দগের মাশামাণি হহল ॥। এই 
সংবাদ কিকাত।ণ পৌছিলে লর কানিং এ সকল সিপাহ।কে বাথধাকপুবে 
আনিষ। সকলেব সমক্ষে তাহাদিগকে কম্মচ।ত কশিতে আদেশ কখিলেন। 
তদন্ুস।বে ত'হাঁদখকে বাণাকপুবে আনিয়। সব্দঘ [সিপাহী সেন্দালের সমক্ষে 
তাহাদেণ অপ শখ কাডিয। লইয়। তাহ|।দখাকে সেম্যাদ্ল হইতে বিদায দেগয| 
হইল। অন্য সময হইলে এই শান্তি দাণা অনিষ্কব ধল ন|। ফলিম! উট ঘলই 
হইত। কিছ্য উপ।হত ক্ষেত্রে আহাব বিপধাতি ঘটিল। কর্মচুত সিপাহীদগেব 
মধ অনেকে অযোধা। প্রভীত প্রদেশে লোক ছিল। অতহাখ ঞম্মচু।ত 
হইয়। শ্বীয স্বীয দেশে ফিবিবাব সময় হশুতন টোট।র কথ। লইয়। খেল। 
বিশেধতঃ তত্তৎস্থানের সিপাহীর্দিগের কর্ণে সেই কথ। তুলিল) এবং কিরূপে 


১৯৪ রানভুনু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহারা স্বধশ্ম বক্ষার্থ অগ্নধারন কবিয়াছিল এবং সেজন্য নিগৃহীত হইয়াছে 
তাহা গোৌবব.ও স্পদ্ধাব সহিত প্রচাব কবিয়! দিল। চাবিদিকে প্রণূনিত 
অগ্নিব স্তাষ অসপন্তান ব্যাপ্ত হইতে লাগিল । 

অবশেষে সেই প্রখ্মিত অসন্তোষ ১০ মে দিবসে মিবাট নগবে 
বিদ্রেহাগ্নিব 'আকাবে প্রজ্লিত হইয়। উঠিল। সেখানে ৬ই মে দিবসে 1 € 
ভান দেশীয় সৈনিক কুচকাওয়াজে সময টোট। লইতে অস্বীরুত ভওযাতে 
'এহাদিগকে কোর্মার্শ॥ালেব বিচারে কাঁবাগাবে নিক্ষেপ কবা হয। ইহা 
অপবাপব সিপাহীগণ তহাদিশকে ধন্মে ক্গঙগ নিপী,ভত বলিষ।, সদ 
ির্রোহী হইযা, ১৭ই মে দিবসে জেলেব কয়েদিমণকে ছাঁড়িঘ। দেঘ) 
বাজকোন লুষ্টন কবে, অস্বামাব হস্তগত করে, অনেক ইংসাজকে হতা। 
কবে, এবং অবশেনে দিলীব নাম-মাত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাছুব সাকে পুনবায় 
বাজসিংহাসনে বসাইয। স্বাধীনতা পতাকা উডাইবার মানসে দ্িলী অভিমুখে 
যাত্র। ববে।  তাহাণা ১১ই মে দিলী অধকাব কবে। এই সংবাদ দেশে 
প্রচাব হইলে, যে যে স্থানে দেশীয় সিপাহী সৈন্য ছিল, সর্বত্রই বিশেন উন্ভেজন। 
নষ্ট হুই'ত লাগিল । বাজপুক্ষবগণ সতর্ক হইয। বিবিধ উপাষ অবলম্বন কবিচত 
লাগিলেন, ভয ও মৈত্রী প্রভৃতিব দ্বাব। যতদুব হয় কিছুই করিতে অবশি? 
ণাখিলেন ন।। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হ্ইল। সেন গ্রীম্মেব দিনে ঘবে 
আগুন লাগিলে দেখিতে দেখিতে এক ঘব হইত অপব এক থঘবে লাশিষ। 
যায়, সেই প্রকাব দেখিতি দেখিতে বিদ্রোহাশ্ি চাবিদিকে ছডাইয়। 
পড়িল । 

এই সুষোম পাইয। যাহাদেব কোন ন। কোনও কাখণে পুর্ববাবাধ ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টেব প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, এমন কতকগুলি লোক এই 
বিদ্রোহ-বাপাবেব সানথাকাধো অবতীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে ফৈজাবাদ্দব 
মৌলবী, বিঠবেধ নান। সাহেব, ঝান্সপীব বাণী ও নানাব সেনাপতি তীতিষ। 
টোপী সর্দাপেক্ষ। অধিক প্রসিদ্ধি লাভ কবিযাছেন। ফেজাবাদেব মৌলবী 
'একজ্ন মুসলমান ধন্মচাখা, লক্ষৌযেব নবাবকে পদচুত কথাতে তিনি 
ইংখাজদিগেণ প্রতি জাতচক্রাধ হুইযাছিলেন। নবাবেব পবিপাবস্থ 
নাক্তিদশেব সহিত তীাহাব আলাপ ও আজ্মীযত। ছিল। তাহাদেব অবনাতিক 
তিনি !নধর্মের অধকবণ খলয। মনে কবিয়াছিলেন। তিনি এই সময 
বিড্রোহাদলেপ একজন প্রধান উতসাহ-দাত। হ্ইয়। দীঙাইলেন। তীহাব 
দষ্টান্তে অযোধান সহশ্র সহম্স বাক্তি বিচদ্রাহু যোগ দিয়াছিল। তিনি ।ণজে 
যুদ্ধক্ষেত্রে গিষ। যুদ্ধ কবিতেও কুগিত হন নাই। 

নানাসাহেব মহারাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধ বাজীবওব পোম্যপুত্র । তিনি পেন্সন 
প্রাঞ্ হইয়! একপ্রকাব বন্দীদশীতে কানপুরের সন্গিকটবন্মী ঝিঠির নামক 
স্থানে বাদ করিতেছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহার কোন কোনও 


নবম পরিচ্ছেদ ১৯৫ 


প্রার্থন। অগ্রাহ্থ করাতে তিন ইংবাজদশেব প্রতি চটিযাছিলেন। তিনও 
এই সুযোগ পাইম। বিদ্রোহেব অপব একজন সাবথি হইলেন । 

ঝান্সীব বাণীও এ প্রকার কোশ9 কাঁখনে ইংরাজদ্বিগের পাত 
চটিয়াছদলন। তিশিও 'এই বিদ্রোহে খোশ দিলেন। হার স্বদেশহিটিজ ৭! 
9 বীবন্ব দেখিয়। ইতবাজগণ মুগ্ধ হইঘ| [মিষাছিলেন। 

বেন্‌ স্থানে কবে বিদ্রোহাগি জলল ভাহাপ বিশে |ববণন দেওয। উতধশা 
শহে।  এইমান বললেই যথেই হঙনে যে, বিছোভাগি উদ পক্মাঞ্চলেব 
শানাস্থানে বাপ্ত হইঘ। পভল। এমন ঝি বল্সমাব, আপ প্রতির গাস বেহাবের 
অশ্র্গত্ত স্থান সকলেও ছডাইি”। পঁডিযাছল। তন্মধো কানপুবেহ লোসহসব 
তআণাগ হইযাছিল। পাশাসাহেরের  প্রবোচনাতে বিডোহা সিপাত'4৭ 
উৎসাহিত হইয। সেখানকাখ ইতবাজ্দখণকে কষেক দিন 'ণাঁটি বাড়াতে 
অননদ্ধ কবিষ। রাখে » তৎপবে তাহাদিগকে নৌকাযোগে মগ্গ স্কানে প্রেবন 
কবিবার আশ। ও অভয দিষ। তাহর্দশকে বাহিবে আনগা, শৌাতে 
আঝোহন কবাইয়।, তাহাদে আধকাণশকে গুলী কশিয। হতা। কণে | 
অবশেষে যে সকল ইতংধাজ খমণা "ও বালক বালা খাকে তাহ।[দিযকে 
কিছুদিন অবকদ্ধ বাখ। হয, কিন্ত প্রতশোধের দিন শণাটে আসিতেছে 
দেখিষ। তাহাদিগকেও সদলে হতা। কখিয। একট। কুপের মদে তাহাদেব 
মৃতাদহ নিক্ষেপ কবে । এতন্/তীত ১২৬ জন ইংবাজ (খাহাদে অবধাংশ 
স্রীলোক ও বালকবালিকা ছিল) ফতেগভ হইতে নৌকাযোগে পলাইম! 
আমিতেছিল, নানাব আদেশে তাহা(দগকে নৌক। হহতে শাম।ইয। হাহা। 
কব। হ্য। এই নিদাকশ হতা। [বিবধন ন।নাস|হেবের শামেৰ উপর আবনখণ 
খলন্কের বেখাণ হ্যাষ চিবদিন বগ্যমাঁণ থাকিবে । কান ক্রালোক ও বালক 
বালিক1ব হ'তা। সকল দেশেব সামধিক শা।তণ বিকগা-ধীধ্য | 

১ ৫৭ সালেন জুলাই মাসে কলিচাতাতে এবপ জনণব উঠিল যে, বিদ্রোহী 
সিপাহীশন আসতেছে, তাহাব। ক।লকীত। সহবেৰ সদঘ ইবাকে ভাতা। 
কখিৰে এবং কলিকীত। সহ লুট ক।ণবে। এই জশণবে ক।লণাতা 
অহন ইংবাজ কেলীব মধ্যে আশ্রম লইংলেন , দেনীষ বিশ্বাসে ৪ লোকে কি হয় 
কি হয বলিয়। ভযে ভয়ে দিনমপন কাণতে লাগিল । হা ফািঙ্গা ও 
দেশীয় শ্রীঙ্জানগণ সর্দদ] অপ্প শদ্ধ লহ্‌ষ। বেডাহাতি লা।খলেন | বাধুকেধ দোকানের 
পসাধ অসম্ভববপ বাড়িয়। গেল । ইংঝবজগন ভে ভাত হহয়। গভণণ জেনেবাল 
লর্ড ক/ানংকে অনেক অদ্ভুত পবামর্শ [দতে লাগিলেন, - কালাদে অন্ন শঙ্ত 
হরণ কব, কঠিন সামরিক আইন জাবি কর্ণ, ইতাদ, ক্যানং তাহাতে 
কর্ণপাত কবিলেন না । এজন্য ইংঞ্েজণ| ভীহার নাম €51013715) 0870198 
প্রয়াময়ী ক্যানিং” ঝাখিলেন। আজ শোন। গেল দেশীয় সংবাদ পত্র সকলে 
স্বাধীনত। হুরণ কর! হইবে; কালি কথ|। উঠিল, বঝাত্রি ৮টার পর যে মাঠের 


১৯৬ রামতম্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ 


ধাবে যায় তাহাকেই গুলী করে, সন্ধ্যার পব বাজার বন্ধ হইত; একা 
জিনিবেব প্রয়োজন হইলে পাওয়। যাইত না, লোকে নিজ বাসাতে ছুই 
চারিজনে বসঘ। অসংকোচে বাজোর অবস্থ। 'ও বাজনী।ত স্গন্ধে নিজি নিজ মত 
প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত গ্রাচটীবগ্চলি বুঝি শুনিতেছে ! 
কিছু অধিক বাত্রে গডেব মাঠেব সন্নিকটব নর বাস্ত| ধিয়। আসিতে গেলেই পদে 
পদে অস্থধারী প্রহী জিজ্ঞাসা কথিত, “ছকুমদার” অর্থাৎ (৬110 ০017159 
€11615 ?) তাহ হইলেই ঝল'তে হইত, “বাইমত হায়” অর্থাৎ আমি প্রজ।, 
নতৃব। ধর্য। পণীক্ষ/ করিষ! তবে ছাডিত। এইবপে সকল শ্রেণীব মধ্ো 
একট। ভষঘ ও আতঙ্ক লান্মযা কিছুদিন আমাদিগকে স্থিব থাকিতে দেয় নাই । 

মাহ। ইউক ইংখজগন সন্ত্র বিদ্রোহাগ্রি নির্বাপিত কধিলেন। দিলী ও 
লক্ষৌ পুনবায উহাদেব হস্তগত হইল। 'উশোধেব দিন যখন আসিল 
তখন শাহাখাও নৃশংসাতাচবণ করিতে কভ্রটী করিলেন ন।॥  ইংখাজসৈন্যগণ 
যতদ্ুব অগ্রসব হইত, তাহাদে গমনপথেব উভয় পার্থে দোপী নিদ্দোশী, 
হতাহত দ্রেনীয প্রলাপ মৃতদেহে আকীর্ণ হইতে লাগিল! এক এলাহাবার্ 
৮০০ শত দেশীয় 'প্রুন্দুক ফালি দেওয। হইল ! 

ক্রমে জমগ্র দেশে আবাব শান্টি স্বাপত হইল ১৮৫ সালে মহাবাণী 
প্রজাদিশাকে. আভমদান কধিষ। ভাধ্ত সাম্রা্জা নিজ হস্তে লইলেন, 
গরেট-সেপ্ুক্রুটাপব পদ »ই হইল । কলিলাত। সহ 'নালোকমালাতে মণ্ডিত 
হইল , চাবখিদিকে আনন্দধধন উঠিল । ক্ষিম্ধ সিপাহী বিদ্রেহেখ উদিজনার 
মধ্যে বঙ্গদেশেন ৪ সমাতেখ এক অহোপকাব সাধিত হইল , এক নবশক্তির 
সুচনা] হইল , এক শব মাকাজ্ষা জাতীঘ জীবনে জাগিল। সে জন্য ইহাব 
কিঞিছৎ বিভ্তৃত বিববণ দিলাম | 

বাদ্রাহজশিত উতনপনাকালে : হবিশচন্্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
শহন্দুপেট্রিঘট নামক সাপ্তাহিক ইংবাজী কাগজ এক মহোপকাণ সাধন 
কথ্লি। পের্টিষট আাখগর্ভ স্থ্যুন্িপূর্ণ তেজন্বনী ভাখাতে করুপক্ষেব মনে এই 
সংস্কার দুঢবপে শুতিত কঙ্িবাণ প্রযাপ পাইলেন ধে, সিপাহী-বিদ্রোহ কেবল 
কুম+ক্কাণপন্ন (সিপাহীগণেব কাব্য মাত্র, দেশেব প্রজাবর্গেব তাহা? সহিত 
ফোগ নাই। প্রজাঞ্চল ইংখাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অন্ত 'এবং 
তাহাদেপগ খাঁক্ভন্তি আঁবচলিত বধহিয়াছে। পেট্রিয়টেব চে্লীতে লর্ড 
ক্যানংএব মনে৭ এই সান ড ছিল, সে এদেশয়ধিগের প্রতি কঠিন 
শাসন বিভার করিনা "গ্য ভাবাদগন যে কিছু পবামর্শ দিতে লাগিলেন, 
ক্যানিং তাহাগ প্রত কণপ।ত খ।খণেন শ। | পৃথেরেই বলিষাছি সেই কাঁৎণে 
তাহাব স্বাদেশাষগণ তাহাৰ 016076700% (ঞাঘা1£ ব। “দয়াময়ী ক্যানিং” নাম 
দিল। এমন কি তীহাকে দেশে ফিরাইয়। লইবার জন্য ইংলগ্ের 
প্রভুদিগকে অনেকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পালিয়ামেন্টেও নে কথা 
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উঠিয়াছিল , কিন্তু ক্যানিং-এব বন্ধুগণ পেটিযটের উক্তি সকল উদ্ধত কখিয়। 
দেখাইলেন যে, এদেশবাসীগণ কানিংএর প্রত কিকূপ অন্কুৎন্র এবং ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের প্রতি কিকপ কৃতজ্ঞ পেট্টিষট এই সমধে এদেশীয়দিগেস 
অহ্তীষ মুখপাঙ্জ হইম। উঠিল। হুধিশ্চন্রর একদিকে যেমন গভর্ণামোন্টেখ 
সর্বপ্রকার টৈধ শীসননে সমর্থন কখিতিন, তেখান অপবাঁদকে ইংশাহগমণের 
সর্নপ্রকাণ অবৈধ আচখনেখ প্রতিবাদ করিতেন । অকলে উত্জনাতে প।'ন্ম| 
স্ববনুদ্ছি হাঁধাইযাছিল, কেবল পেট্রিঘট হাণশ নাই, এন) খাভ্পকণগণন 
নিকট ইহা আদর বাডিয়। গেল। এবপ শুনিষাছি পেট্রিধান বাহি হইপাৰ 
দিন লর্ড ক্যানিং-এব ভূতা আসয। পেট্রিষট 'আঁফসে ঝুসণ। থাদিত, প্রণম 
কয়েকখানি কাশজা মদ্রিত হইলেই লইয। যাইত । লী টানি খই 

ভাব দেখষ। দেশের শিক্ষিত বাক্তিগণ পুলকিত হইয। 'উঠিনেশ।  [শ 
হইগযষান এসা(সিয়েশনেন প্রপান প্রধান বাক়িগণ এব এাসমাপাল ঘোষ 
নামত লাহিডী প্রভৃতি নবাবঙেণ নেতৃগণ তণিশেব পঠ্ঠপা ৭ হই! ভাহাকে 
উৎস!হ দিতে লাগিলেন । 


হরিশচজ্দ মুখে ।পাধযায় 

হসিশ্চন্র মুখোপাধ্যায়ে জীবনচ্খিত বঙ্গসমাজেন ইাত্বুন্তে চিৎম্মবণীষু। 
একজন দবিদ্র ব্রাহ্মণেণ সম্থান নিখনচ্ছিন্ন আজ চেষ্। ৪ মা. ৭ খতদব 
উন্নাত করিতে পাবে, হবিশ তাহা এক উজ্জল দণ্ান্ত। তিন ১৪২ সালে, 
কলিধাতাব দক্ষিণ উপনগববন্ধী ভবানীপুব নামক স্থানে, স্বীয মাতামহ্ব 
ভবনে জন্মগ্রহণ কবেন। তাহা পিত। বামধন খুখোপাধ্যাষ শাটাষ 
নললীনাদগেব মধ্যে বুলমধ্যাদাতে অগ্রগণা ।ছলেন। বুলপ্রখ। অগ্সাবে (তন 
তিনটি বিবাহ কহ্যাছিংলন । তন্মাধো হএশ সর্বাকনিঈ। সঃ] কিনা দেনাৰ 
গজাতি | হুহিশেণ জেঠ এক সাহাদণ ছিলেন ভাব নন হাণান চন্দ | 
শৈশবাবি তহিশি ঘোব দাপিড্রো নাস কথিতে অভাস্ত হন শিকল কোনও 
পাঁঠশীলে পরড়িবাপ পব তিনি অবৈতনিক ছান্রকপে ইমান গপ শক একটি 
সবলে গ্েত্ত হন । এখানে ছয় বহসণ পাঠ বাঁ! ১৪ (১৫ বখসনেব 
সময দাকিডোরধ ভাডনায় পান সাদ কেন সেই বগসেই তীহাকে 
আর্থাপাজ্জনেপ চেষ্টাতে বিব্রত হহীতে হয। কম্ম কি অহন ভোটে? ঝলক 
হবিশ উমেদাশী করিয়া ঘুটিষা খ্বুবষা। প্রান্ত হঠম। পডিলেন। অবশেণে দশ 
টাকা বেতনেৰ একটি সামান্য চাকুরী জুটিল। কিছুদিন তাহ। কিম! 
বেতনবৃদ্ধি' আশা ন। দেখষ। তাহ। পাখত্াাগ কখিলেন। ভখ্পবে আদ 
কিছুকাল দারিদ্র্যুঃখ ভোগ কৰাৰ পণ, মিলিট।শি অডট্টাণ জেনেঝালেব 
আফ্িসে ২৫২ টাক! মামি বেতনেন 'এক ব্ম পাহীলেন। এই কশ্মটি হার 
সর্ববিধ উন্নতির মুল কাখণ হইল । তনি অন্নবন্থের চিন্থ। হইতে একটু নিষ্কাত 


১৯৮ রামতন্ুু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


পাইয়াই আগ্রহ ও উত্সাহেব সহিত আপনার জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিষুক্ধ 
হুইলেন। বিনিয়। ও ভিক্ষ। কবিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্বক পাঠ কবিতে আশন্ত 
কবিলেন । তাহাতে সন্ত থাকিতে ন। পাধিয়। কিঞ্চি২ বেতন বৃদ্ধি হইলেই 
কলিকাত। পাবলিক লাইত্রেবীব চাদাদাধী সভ্য হইয়।, সেখানে শিয়া পাঠ 
কবিতে আবস্ত করিলেন। প্রতিদিন আফমের ছুটি পণ লাইবরেবীতে গিষ। 
বসিতেন ও সন্ধাপধ্যন্ত উতবাজী সংনাদপত্র "ও পত্রিকাদি পাঠ করিতেন, 
তত্ডিন্ন বাশি বাশি গ্রন্থ বাডীতিে আনিষ। বাত্রে পাঠ কশিতেন। এইবপ শোন। 
যায়, এই সমযে পাঁচ মাস কালেব মধ্যে ৫৭ খানি বান্ধাই এউিনববা বিভিউ, ছু 
তিন বাব পডিষ। হৃদগাত কবিয়াছিলেন । 

হবধিশ একদিকে মেমন পতেন, অপবর্দীকে তংকাল প্রচলিত ইংখাহদী 
সামমিক পাত্র মধ্যে মধো লেখতেন । সে সমযে হিন্দুকীলেজেব পর্বতন ছাত্র 
কাশীপ্রসাদ ঘোর 11100 10+71112006৩ নামে, এক ইংশাজী কাগ 
সম্পদন কবিতেন, তাহাতে হনিশেব লিখিত প্রবন্ধার্দি সর্বদদ। বাহিব হইত । 
এই লেখাব জন্য শিক্ষাত দলে তিন স্ুপবিচিত হইয। পরিলেন। তিনি 
২৫২ টাঁকার কন্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে বাডিষ। তীহাব বেতন 
৪০০২ চাবিশত টাক। হইযাঁছল। [তিনি মৃত্াকাল পর্দান্ত এ কশ্মে প্রতিচিত 
ছিলেন | 

১৮৫২ সালল হবিশেব মান সন্তম এমন হইযাছিল যে, অপবাপব সভ্যগণের 
আগ্রহে এই সালে তিন ব্রিটিশ ইগুসান সভাব সভাপত্দ প্রনেশ করণেন। 
প্রবেশ কবিষাই তিনি আইন, আদালত, বাজনীতি প্রতিব মন্দ অবগত 
হইবান জন্য এমনি মনোনিবেশ কবিলেন যে, ত্ববায় তিনি এ এসোমিষেশনেব 
পবামর্শদাতৃগণেব মধো একজন অগ্রগণা বাক্তি হইযা উঠিলেন। একদিকে 
যেমন বাজনীতি সন্বন্ধে দেশেব সর্ববিধ হিতকব বিষয়ে তিনি পরামর্শদাত। ? 
সহায় হইলেন, তেমনি অপবদিকে কতিপয বন্ধুব সহিত সমবেত হইয়। তাহা 
বাসভুমি ভবানীপুবে একটি ব্রাঙ্গ সাজ স্থাপন কবিলেন। তিনি এ সমাজেব 
একজন উৎসাহী সভ্য ও সম্প!দ“ ছিলেন । তিনিই সর্বাগ্রে ব্রাহ্ধন্ম প্রচাবার্থে 
ইংবাজী বন্ুতাঁর প্রথ। প্রবন্তিত কবেন। এই সময়ে তাহার প্রদত্ত কতকগুলি 
বন্তৃত৷ মুদ্রিত হইযাছে। 

এই সকল দেশহিতকব কাধ্যেব মধ্যে অনুমান ১৮৫৩ সালে মধুস্দন বায 
নামক একজন স্বদেশ-হিতৈনী ধনী বাক্তি একটি মৃদ্রাযন্ত্র ক্রয় কবিষ! একখানি 
সাপ্তাহিক ইংনাঁজী সংবাদপত্র বাহির কবিবার অজ্ভিপ্রায় করিলেন। তিনিই 
“হিন্দু পেট্রিঘট” বাহিব কবিয়৷ কিছুদিন অপবের দ্বারা চালাইয়া পরে হরিশ 
চন্দরকে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। হরিশ মনের মত একটা কাজ পাইঘ। 
এ পত্রিক। সম্পাদনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। কিন্তু তখন ইংরাজী সংবাদ 
পত্র পডিবাব লোক অল্পই ছিল; সুতরাং অনেক চেষ্ট! করিয়াও হিন্দু_পেট্রয়টের 


নবম পরিচ্ছেদ ১৯৯ 


গ্রাহক এক শতেব অধিক হইল ন।। এই অবস্থাতে কিছুদিন পেটিয়ট চ'লাইয়া 
মধুন্ছদদন বায় ণিজ প্রেস অপবকে বিক্রয করিয়! "পেট্রিয়ট” হরিশ চন্দ্রকে দিয়া 
পশ্চিম যাত্র। করিলেন। 

হরিশ কাগজ ভবানীপুবে তুলি! লইয়া গেলেন। এখানে আপিয়। 
তহাব ভ্রাতা হারাণ চন্দ্রকে নামতঃ প্রেম ও কাগজেব সব্বাধিকাবী করিয়া 
উত্সাহসহকাবে কাগন্দ চালাইতে লাগিলেন। তাহার বিছা বুদ্ধি ও 
বিচক্ষণতাব গুণে পেট্টিয়ট কিবপ শক্তিশালী হইয়। উঠিয়াছিল তাহাব বিববণ 
অগ্রেই দিযাছি। সিপাহী [বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে পে্টিফটেব শর্ত আঁদ্বতীষ 
হয়| উঠিল | 

হণিশেব যে লেখনী লর্ড ড!লহোৌঁসিব অফৌধাধিকাধেব সমযে অগ্নে উদগবণ 
ববিয়াছিল, তাহাই মিউটিনীব সময়ে কানিং-এব পৃষ্টপোক হঠয়। শান্তিস্তাপনেব 
গ্রাযাস পাইয়াছিল । সেই লেখনী আবাব নীলকণদিগেব অত্যাচার 'নবাতণাথ 
সশখ্ধ হইমা টাঁভাইল । নীলকব-অত্যাচাব-নিবাবণ হরিশেব এক অক্ষয বীন্ডি। 
এই কাদ্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ সামর্থ্য সকলি নিয়োগ কবিযাছিলেশ । শীলকব 
হাঙ্গামাব সংক্ষিপ্ত ইতিবুল্ত এই £ _ 

বিগত শতাব্দীর গ্রাবস্ত হইতেই ধশে'হব, নদীষা, পাব্ন। প্রভত নান। 
জেলাতে নীলেব চা আরস্ত হুয। ইংখাজগণ কোম্পান কবিষ। নীলের 
চাশ আবস্ত কবেন। অল্প ব্যযে অধিক লাভ কবা তীহাদেব উদ্দেশা 
ছিল , স্থতবাং তাহাবা তাহা জন্য নানাগ্রকাব উপায অবলম্ন কবিয়াছাংলন। 
ন্মধো দাদন দেওয়। একটি প্রধান। দাদনে অর্থ রুশকদিগকে অগ্রিম 
অর দেওয!। দরিদ্র কৃষকগণ আগ্রম অর্থ পাইলে আব৭ আনেক 
বাজে লাগাইতে পাবিবে বলিষ। 7'*শ লইত, এবং ভাল ভ'ল জমিতে 
নীল বুনিবে এবং অপবাপব প্রকারে শীলকবর্দীগেব সাহাধা কবিবে 
বলি প্রতিশ্রত থাবিত। তং্পবে তাহাবা নীলকরদিগেব দাসকপে পব্ণিত 
হইত। নীলকব্গণ জোব কবিষ। উতক্ুষ্ট জমতে নীল বুনাইযা লইতেন, 
বলপর্বক তাহাদিগেব গোলাঙ্গলাদি ব্যবহাব কবিতেন, তীহাদে আদেশানুসাবে 
কাঁধা কবিতে ন। চািলে প্রহার, কয়েদ, £হ্দাহ প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচাব 
কাধিতেন ১ এবং অনেক স্থলে জমিদাব হইয়া! বিষ! অবাধ্য প্রজাদিগকে একেবাবে 
ধনে প্রাণে সারা করিতেন । 

কয়েক বংসরেব মধ্যে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল 
যে, গভর্ণমেন্ট উপদ্রব নিবাণের উদ্দেশে নুতন আহন কথিতে বাধ্য হইলেন 
কিন্ত তাহাতে বিবাদ আবও পাকিয়। গেল। অবশেষে অনুমান ১৫৮ 
কি ৫৯ সালে লক্ষ লক্ষ প্রজা! ধর্মঘট করিষ| প্রতিজ্ঞা হইল যে, 
নীলের দাদন লইবে না ব। নীলের চাষ কবিবে না। তখন নীলকর 
ইংবাজগণ তীহাদ্দের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলেন। যশোহ্‌র, 


দর খাঁমতন্ু লাহিড়ী ও ভততৎ্কাপান বঙ্গনমাজ 


নদীয়। প্রভৃতি জেলাব জমিদাবগণেব ও প্রজাগণেব সহিত নীলকবঙ্গিগেব 
ঘোব বিবাদ বাধিয়া গেল। অত্যাচারেব মাত্রা দিন দিন বুদ্ধি পাইতে 
লাশিল। জেলাব ম্যাজিস্টেট প্ররাত নীলকরদিগেব ম্বজাতীয়, স্ুত'ং 
প্রজা প্রাযই স্্ববিচাব লাভ কবিত ন|। * কিন্তু তাহাব। ইহাঁতিও দমিত ন।, 
অনেকে ধন প্রাণে সারা হইঘা যাইত, তবু নিবস্ত হইত ন।। এই সময়ে 
হবিশচন্দ্র অতাচাবিত প্রজাবুন্দেব পক্ষ হইযা লেখনী ধাণণ কবিলেন। 
অবশেবে প্রধানতঃ তীহাবই চেঈাতে গভর্ণমেণ্ট এই ১৬০ সালেই “ইুনে। 
কমিশন” নিযুক্ত কবিলেন। তাহাব সভাগণ জেলায জেলায ঘুবিম। নীলেব 
শতাচার ক্িশশি সংবদ সংগ্রহ কৰিতে লাগিলেন । হবিশ কমিশনের সমন্ষে 
সাক্ষা দি"লন। চাঝিদক হইতে নীলকবদিগেব উপবে ছি ছি খন উঠিল। 
নীলকরশন জাত'ক্রোধ হইয। আকিবুন্ড হিল্ম নামক একজন নীলকখকে 
খাভ। কাখয়। পেট্টিষটেব নামে আদালত অভিযোগ উপস্থিত '.ঞুলন। 
প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে ফৌজদাখে মোকদ্দম। উপস্থিত কব। হইল । ভবানীপুব 
স্থাপ্রম কোর্টেব এলাকাছুক্ত নয় বলিষ। সে মোকদ্ম। উঠিয়| গেল। কিন্ছ 
এই সঞ্চল শোলমাল হবিশের ভগ্ন শখীবে আর সইল ন।। ১৮৬১ সালের 
জুন মাসে ৩৭ বসব বযসে তিনি ইহুলোক ₹৯ঈচ৬ অন্হিত হইলেন । 
মান্ুন দেহে আবু কত স্য! মে সময়ে বাহাণ। হাএশের দুপন্ত পাণশ্রম 
দেখিযাছেন, উহাণ। বলেন থে, বাত্রিব কষেক ঘণ্টা কাল ব্যতীত হরিশের 
কমা বিশ্রাম ছিল ন।। একি শপেটি যট” পাউজকীণ সম্পাদকত। কা, সেজন্য 
তাহাকে বাশি বাশি স'বাদপত্র পডদ্তে হইত ও প্রবন্ধা।দ লিখিত হইত, 
'ছুপবি দিবাধাত্রি শীলকব্প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাশম। তাহা ভবন 
স্বাদ! লোকাখণা খাকিত। কাহাবও দবখাস্ত লিখিয়। দিতে হইছতছে, 
ধাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিশ চিঠি দিতে হইতেছে, কাহাবগড 
মোকদমাব হাল শুনিতে হঠচ্তেছে ১ বিআম নাং । অনেক দিন আফস 
হহাতে যিদিয। খান খিগ্রহন পদ্যপ্ত আব আফসব পোপাক বর্লাইবাণ 
সময় পাঠতিন না । আফিসের বলম ছ!ভিয। আসিষ। আবার বলম ধবিষ! 
বঁসম। যাইতেশ | ভীহছাব জননী এই এুকতন শ্রমেণ প্রতিবাদ কবিয়। টিক টিক 
নিশি । বলতেন, বে মাপের শবীবে এত আম সাবে না, বে মাঝ 
পড়ব, বে কলম কাখ |” তছুভবে (তাশ বালতেন - “ম।, তামার সব হগ। 
গন্বে, কিন্ত এই গবাব প্রজাদের জন্যে খ। বঝুছি তাতে বাধ। দিও না, ওরা 
ধনে প্রানে সাবা হলো, এ কাজ ন। কণে আমি ঘুমাতে পারবে ন |” কিন্ত 
এই অতিপি্ত মেধ ফল এই হইত যে, ধে পেটিমু্টব কাজ সপ্প।হ ধবিষ। 
কবিলে অপেক্ষাকৃত লঘু হইত, তাহা ছুই দিনে সাধিতে হইত, স্তখাং সে 
ছুই দিন সমস্ত ঝাঁত্র জাগবণ কঙ্িত হইত। এই গুরুতর শ্রমে দেহ মণ 
যখন ক্লান্ত হইয়! পডিত, তখন শিক্ষিত ব্যক্রিদগেব তদাশীম্থন প্রথানুসারে 
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স্বরা-বিষ পান. করিয়া আপনার অবসন্ন দেহ মনকে সঙ্জাগ রাখিবার চেষ্টা 
করিতেন । 

এরূপ শুনিয়াছি যে, ইহার কিছু পূর্ব তীহার প্রথমা পত্বীর মৃত্যু হয় । সেই 
শোকের অবস্থাতে তাহার নব্পরিচিত ধনী বন্ধুগণ তাঁহাকে স্থবাপান ও অনান্য 
নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করিয়। তাহার শোকাপনোদদনের চেষ্টা পান। তাহা 
হইতেই তাহার সর্বজনপ্রশংসিত চরিত্রে কাঁলিব রেখা পড়ে, তাহ! হইতেই 
তাহার পানাসক্তি প্রবল হয়। এই বিবরণ যখন শুনি, তখন চক্ষে জল আমে 
আর বলি- হায়! স্কচ কবি বরন্স্‌ লাঙ্গল ফেলিয়। যদি এডিনবরা নগরে না 
আসিতেন তাহা হুইলে যেমন ভাল হইত, তেমনি আমাদের দরিদ্র ব্রাঙ্গণের 
সন্তান হরিশের পদবুদ্ধি যদি না৷ হইত, তিনি যদ্দি কলিকাতায় ধনীধের আদুরে 
ছেলে হইয়া ন। দ্রীড়াইতেন, তবে বুঝি ভাল হুইত। ধনীর! কয়েকদিনেব জন্য 
তাহাকে স্বদ্ধে কবিয়। নাচিয়। গেলেন, দিয়! গেলেন মদেব বোতল ও দারুণ 
পীডা। ক্ষতি যাহ। হইবার হবিশেব পরিবাববর্গেব হইল, এবং সর্বোপরি 
হতভাগিনী বঙ্গভূমিব হইল । আমাব দৃঢ় বিশ্বাস হরিশচন্দ্রের ন্যায় এমন বিমল 
হৃদয়ে, দেহ মন প্রাণ দিয়।, স্বদেশের সেব। অতি অল্প লোকেই করিয়াছে । 

ন। জানি নীলকবগণ কি জাতত্রেধই হুইয়াছিলেন! হরিশের মৃত্যুব 
পরেও তাহাদের ক্রোধ থামিল না। যে আকিবন্ড হিল্্‌ তাহার নামে 
প্রথমে স্থপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিযাছিলেন, তিনিই তদনম্তব 
তাহার বিধব! পত্বীকে প্রতিবাদীশ্রেণীগণ্য কবিষ। আলিপুব কোটে দশ হাজাখ 
টাকীব দাবী করিয়|, দেওয়ানী মোকদ্দম। চালাইতে অগ্রসর হইলেন। 
হিল্সে পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল 
না। এদেশীয়দিগের মধ্যে সে একত। কোথায় ? কাজেই বন্ধুদিগের পবামর্শে 
হরিশের বিধবাকে আপে মিটাইতে হইল। কিন্তু তথাপি বাদীব খবচার 
হিসাবে এক হাজার টাক। দিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে হইল। এই এক 
হাজার টাকা অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া বিধবার বসতবাটা-খানি প্রোক 
হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল । 

যাহ। হউক এক দিকে যখন ইঞ্জিগো কমিশন ও পোষ্রিয়টের সাহত 
বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপব দিকে ১৮৬* সালে আঁশ্বন মাসে 
দীনবন্ধু ' মিত্রের স্থবিখ্যাত “নীলদর্প?” নাটক প্রকাশিত হইল। এই আন্ন 
এক ঘটন। যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়ছিল। কোন 
গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা আগ্রে 
আমরা জানিতাম না । «নীলদর্পন” কে লিখিল, তাহ। জানিতে পারা গেল 
না; কিন্ত বাসাতে বাসাতে “ময়রাণী লে! সই নীল গঠেজেছ কই”? ইত্যার্দ 
দৃশ্তের অভিনয় চলিল। যতদুর স্মরণ হয় মাইকেল মধুস্দন দৃত্ত এই গ্রন্থ 
ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পাদরী জেম্স লং সাহেব তাহ! নিজের নামে 
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প্রকাশ করিলেন । ইংল্ণ্ডও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল 
গ্রস্থকারকে ন! পাইয়। ইংলিসমান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়। ১৮৬১ 
সালের ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপাস্থৃত করিলেন । 

এরূপ মোকদ্দমা পুর্ববে কখনও হয় নাই। লং বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন যে, তিনি বিছ্বেষবুদ্ধিতি কোনও কাধ্য করেন নাই। তিনি বহুবর্ষ 
হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের ও ভাবায় লিখিত গ্রন্থার্দির ভাব গবর্ণমেণ্টের 
গোচর করিয়া আমিতেছিলেন। নীলদর্পণের অন্গবাদ সেই কাধ্যেরই 
অঙ্গস্ব্ূপ। কিন্তু তদানীন্তন ইংবাজ-পক্ষপাতী জজ সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্স্‌ 
সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তীহার বিচারে লং-এর এক মাস 
কারাবাম ও এক হাজার টাক জরিমানা হইল। তখন নীলকর বিদ্বেষ 
এদেশীয়দিগের মনে এমন প্রবল যে, জরিমানার হুকুম হুইবামাত্র, মহাভারতের 
অন্চবাদক হ্থপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানাব হাজার টাক! 
গুণিয়। দিলেন । এবপ শুনিয়াছি যে, আরও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে 
জরিমানাব টাকা দিবার জন্য টাক। লইয়। উপস্থিত ছিলেন । 

বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পধ্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে 
মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইগ্ডিয়ান 
মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হ্রিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, 
দেশীয় নাট্যালচয়ব প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠের তিরোভাব ও মধুস্দনের আবির্ভাব, 
কেশবচন্দ্র সেনের ত্রা্ষসমাজে প্রবেশে ও ব্রাঙ্গঘমাজে নবশক্তি সঞ্চার 
প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গঘমাজকে প্রবলরূপে 
আন্দোলিত কবিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবুত্ত গভীব অভিনিবেশ সহকারে 
আলোচনাব যোগ্য । 

নীলদর্পণ নাটকের যে এত আদর হইয়াছিল, তাহার একটা কারণ এই 
ছিল যে, সে সময়ে বঙ্গঘমাজে নাট্যকাব্যের নব-অভ্যুদদয় ও রঙ্গালয়ের 
আবির্াৰ নিবন্ধন লোকের মনে একপ্রকার উত্তেজন। চলিতেছিল। বঙ্গদেশে 
নাট্য কাবোর অভ্যুদয় একটা বিশেষ ঘটনা । তৎপূর্ব্বে যাত্রা, কবি, 
হাপ-আকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একমাত্র 
উপায় ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্র, কৰি ও হাপ-আকড়াই অভদ্র অঙ্গীল 
বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী; শিক্ষ। দেশমধ্যে যেমন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে এই অকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিতুষ॥ জন্মিতে 
লাগিল । অনেকে যাত্রা! কৰি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জ। বোধ করিতে 
লাগিলেন। তখন বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বলিয়। স্থরাপান ও হাম্ত পরিহাঁস 
প্রভৃতি করাই তাহাদের একমাত্র সামাজিক আমোদ অবশিষ্ট রহিল। শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিণের মধ্যে অনেকে ইংবাজগণের স্থাপিত বঙ্গালয়ে গিয়| অভিনয় দর্শন 
করিতেন। সে সময়ে (১৫৬৫৭ সালে) সহরে ইংরাজদের একটি প্রসিৰ 


নবম পরিচ্ছেদ হও 


বঙ্গালয় ছিল, তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বডলোক অভিনয় 
দেখিতে যাইতেন | দেখিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে এরূপ রঙ্গালয় নাই 
কেন- বলিয়া! ক্ষোভ করিতেন। তীহার যলম্ববপ সহবরের ছুই একজন 
বড়লোক উদ্যোগী হইয়। ইংবাজী শিক্ষিত ব্য্তিদিগকে অভিনেতা করিয়া 
ইংরাজী নাটক অভিনয় কবিয়া বন্ধুবান্ধবের চিত্ত বিনোদন করিবার চেষ্টা 
করিতে 'আরম্ত কবিলেন। এচেষ্টা তখন সম্পূর্ণ নৃতন ছিল না। ইহার 
অনেক কাল পূর্বে স্থপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় একবার নিজের 
স্থড়োর বাগানে এইচ. এইচ. উইলসন সাহেবের অনুবার্দিত উত্তররামচিত 
অভিনয় করিয়! বন্ধুবাদ্ধবকে দেখাইয়াছিলেন। 

দেশীয় ভত্রলোকদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনঘেব আদব দেখিয্। ১৮৫৪ 
সালে ইংরাজদিগের বঙ্গালয়ের লোকেবা উদ্যোগী হইয| 'ওবিয়েন্টাল সেমিনাবী 
ভবনে “ওরিয়েপ্টাল থিয়েটার” নামে এক শাখা রঙ্গালয় স্থাপন পূর্বক 
সেক্সপীয়বের নাটক সকলের অভিনয় আবস্ত করিলেন। তাহাতে দেশীয় 
শিক্ষিত সমাজে ইংবাজী অভিনয়ের ধূম লাগিয়া গেল। বঙ্গালষের অভিনয় 
একট বাতিকেব মধো দাডাইল। স্কুলে ছেলে ছোকরার! স্বীয় স্বীয় দলে 
ছোট ছোট বকমে মাকবেথ প্রভৃতিব অভিনয আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্রমে 
ধনিগণ অন্ুতব কবিলেন যে, ইংবাজী নাটক অভিনয় আবস্ত কৰিলে সাধাবণের 
গ্রীতিকব হয় না। এই জন্য বাঙ্গাল নাটকের অভিনয়েব দিকে তীহাদের 
দৃষ্টি পড়িল। এই সময়ে সংস্কৃত কালেজেব অনাতম অধ্যাপক রামনারায়ণ 
তর্করত্ব মহাশয কোনও ধনি-প্রদত্ত পারিতোষিক লাভেব উদ্দেশ্যে “কুলীনকুল 
সর্ববন্ত” নামক এক নাটক বচনা কবিয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ যতীন্্রমোহন 
ঠাকুর মহাশয়ের প্রবোচনায় ওবিয়েপ্টাল' থিয়েটাবে একবার তাহার অভিনয় 
হয়। ইহাতেই দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বাব খুলিয়া গেল। তত্পরে ১৮৫৭ 
সালে সিমুলীয়াব বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) উদ্যোগী হুইয়! 
শকুম্তলাকে বাঙ্গালা নাটকাকারে পরিণত কবিয়া অভিনয় কবাইলেন। 
তৎপরেই মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় নিজ ভবনে 
বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করাইলেন » এবং কিছু দিন পরে মহাসমারোহে 
উহার নিজের অন্পবার্দিত বিক্রমোর্ধশী নাটকের অভিনয় হইল। দেখিতে 
দেখিতে সহরে বাঙ্গাল৷ নাটক অভিনয়ের প্রথ। প্রবন্তিত হুইয়। গেল। 

এই সকল অভিনয় “দেখিয়া পাইকপাডাব রাজপরিবারের ছুই ভাই, 
রাজ। প্রতাপচন্ত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র এবং (মহারাজ ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মনে 
একটি দেশীয় বঙ্গালয় স্থাপনের সংকল্প জন্মিল। তাহার তিনজনে পবামর্শ 
করিয়া বেলগাছিয়৷ নামক উদ্যানে এক নাট্যালয় স্থাপন করিলেন। এই 
নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবধুগ আনিয়। দিবার পক্ষে উপায়-ম্বরপ হইল। 
ইহা! অমর কৰি মধুন্দনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়। দিল। মাইকেল 


৯০৪ , রামতন্থু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গসদাজ 


যধুস্থদন দত্ত, ১৮৫৬ সালে মাজ্জাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ত্দানীস্তন 
কলিকাতার পুলিশ কোর্টে কাজ ' করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তীহাকে 
চিনিত নাঁ। কেবল হিন্দুফকালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র ত্রাহাকে 
চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বলাক তাঁহাদের মধ্যে একজন । গোৌঁরদাস বাবু 
তাহাকে নূতন নাট্যালয়ের উদ্যোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া! দেন। 
তাহারা এ নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত বত্বাবলী নাটকের অন্বাদ করিয়। 
অভিনয় করিলেন। মধুস্দন তাহার ইংরাজী অন্বাদ করিয়। দিলেন। সেই 
ইংরাঁজী অনুবাদ দেখিয়াই মধুস্দনের বিষ্তাবুদ্ধির প্রতি রাজাদের নিরতিশয় 
শরন্ধা জন্সিল। মধুস্থদন প্রাচীন সংস্কত নাটকের নিয়মবদ্ধ বীতি ত্যাগ পূর্বক 
নৃতন প্রণালীতে "শশ্িষ্ঠ” নাটক বচন! করিলেন। তাহা! সকলের হৃদয়-গ্রাহী 
হইল। মধু্দনের প্রতিভার বিমল বশ্লি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্বরাগে 
অন্ুরঞ্তিত করিল। তাহার পদ্মাবতী, বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে বৌ, একেই কি 
বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমাবী প্রভৃতি অপরাপর নাটক ক্রমে প্রণীত ও অভিনীত 
হইতে লাগিল । 

তাহার জীবনচরিতকার বলেন যে, এই বেলগাছিয়। বঙ্গালয়ের সম্পর্ক 
হইতেই মধুস্ছদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার স্ুত্রপাত। তিনি নিজেব প্রণীত 
কোন কোনও নাটকে ইংরাজ কবিদিগের অনুকরণে নায়ক-নায়িকার উক্তি 
প্রত্যুক্তিমধ্যে অমিত্রাক্ষদ ছন্দে কবিতা বচন। কৰিযা য্তীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
মহাশয়ের নিকট পাঠ করেন। এই বিষয় লইয়! উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের সহিত 
তাহার মতভেদ উপস্থিত হয়। ঠাঁকুব মহাশয বলেন যে, ফবাসী ভাধার ন্যায় 
বাঙ্গাল। ভাষা অমিত্রাক্ষব ছন্দের অনুকূল নহে। মধুশ্দন প্রতিবাদ করিয়। 
বলেন _ “বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কত ভাষার কন্যা, তাহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
প্রচুর পৰিমাণে লক্ষিত হয়, বাঙ্গালাতে কেন হইবে না? আমি অমিত্রাক্ষরে 
কাব্য রচনা করিয়। দেখাইব।” এই বলিয়। তিনি “তিলোত্তম।” রচন। করিতে 
বসেন; এঁবং অল্পকাল মধ্যেই তাহার কিয়দংশ লিখিয়। বন্ধুগণের হস্তে অর্পণ 
করেন। ১৮৬০ সালে “তিলোত্তম।-সম্ভব” কাব্যের কিয়দংশ রাঁজেন্রলাল মিত্র 
সম্পাদিত “বিবিধাথ সংগ্রহ” নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার 
পরে তিন বত্সপ্ের মধ্যেই মধুস্থদনের অসাধারণ . প্রতিভ। দেখিতে দেখিতে 
প্রাতঃন্ধ্যের ন্যায় উঠিয়া যেন মাধ্যাহিক রেখাকে অতিক্রম কবিয়া গেল! 
তাহার ব্রজাঙগন৷ কাব্য ও মেঘনাদব্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে তাহার 
কবিত্বখ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইল । 

বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুক্দন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
প্রতিভার গ্সিপ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমর! 
গুপ্ত কবির রদিকত। ও চিত্তরগ্ক ভার সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর 
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বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব প্রদোধকালের কথ! আমরা কখনই বিস্বত হইব ন|। 
সংস্কৃত কবি এক স্থানে বগিতেছেন *. 
যাতোকতো্তশ্রিখরং পতিরোবধীনাং 
শাবিষ্কতারণপুরংসর একতোর্কঃ | 

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অন্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর 
করিস্স। দিবাকর দেখ। দিতেছেন। 

বঙ্গ সাহিত্জগতে যেন সেই প্রকার দশ। ঘটিল ! ইঈশ্ববচক্দ্রর প্রতিভার 
কমনীয় কান্ঠির মধ্যে মবুন্দনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়! পডিল। বনসাহিতোর 
পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নৃতন জগতে প্রবেশ কবিলেন। মধুস্থনের 
গ্রন্থাবলী যখন প্রর্টীশিত হইল, তখন বঙ্গমাজে মহা! আলোচন। উপস্থিত 
হইল। বঙ্গীয় পঠকগণ মধুস্থদনের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ছুই দলে বিভক্ত হইলেন। 
এক দল প্রদ্বাশিয।”, “সান্তবনিয়া” প্রভৃতি পদকে বাঙ্গাল৷ ভাষায যথেচ্ছাচাব 
বলি! উপহাস ও বিদ্রপ কবিতে লাগিলেন; এবং মধুশ্দনের অনুসরণে 
কাব্য বচন। করিয়। তাহাকে অপাস্থ করিবার চে! কখিতে লানিলেন। তাহার 
প্রমাণ স্বরূপ “ছু'ছুন্দবীবধ কাব্যের” উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। যাহার! 
ইহার কিঞ্িং আভাস পাইতে চান, তাহারা পণ্ডিতপ্রবব বামগতি ন্যায়বত্ব 
মহাশয়ের রচিত “বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' উক্ত কাব্য হইতে উদ্ধতাংশ 
পাঠ করিয়!, দেখিবেন। এক পক্ষ এক দিকে যখন এইরূপ বিরোধী, অপর 
পক্ষ অপবদিকে তেমনি গোৌড়।। স্কুল ও কালেজের উচ্চশ্রেণীব অধিকাংশ 
বালক এই গৌঁডার দলে প্রবেশ করিল। নব-প্রণীত অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিরূপে 
ছন্দ ও যতির প্রতি দৃষ্টি বাখিয্ব। পড়িতে হইবে, তাহ। সকলে বুঝিতে পাবি 
ন|$* দুই একজন অগ্রসব চালাক ছেলে মধুন্ছদনের নিজের মুখে শুনিয়। 
আসিয়াছে বলিয়া আসিষ। আমাদিগকে পড়িয়। শুনাইত। এক জন পড়িত বিশ 
জনে শুনিত। আমব| এ চালাক ছেলেদিগকে খুব বাহাছুব মনে কবিতাম | 
এইৰপে ইংবাজ কবি কাউপার যেমন পোপ ও ড্রাইডেনেব ছন্দ-শিগড়ে 
দৃঢ় বৃদ্ধ ইংবাজী কাব্যে ম্বাধীনত! ও ওজন্িত। প্রবিষ্ট কবিয়। নবজীবন: 
আনয়ন পক্ষে উপায়ন্ববপ হইয়াছিলেন, তেমনি মখুস্ছদনেব অলৌকিক প্রতিভ। 
ভারতচন্দ্র ও গুপ্ত কবির রচিত ছন্দ-নিগড় হইতে বঙ্গীয় কাব্যকে উদ্ধার কবিয়৷ 
তাহাতে ওজস্বিত। ঢালিয়। নবজীবনের সঞ্চব করিল ! মধুস্ছদন প্রধান্তঃ 
অমিত্রাক্ষব ছন্দে নিজ প্রতিভাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এবপ মনে 
করিভে হইবে ন। যে, মিত্রাক্ষর ছন্দ ্চনাতে তিনি কম নিপু ছিলেন। 
তাহার রচিত ব্রজাঙ্গন। কাব্য তাহার প্রমাণ । ইহাতে তিনি মিজ্রাক্ষ্রে সরস 
নুমি কবিতাতে মধু ঢালিয়। রাখিয়াছেন। 

অগ্রে যে কবিহয়ের কথ। বল। গেল তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 
উল্লেখ করা৷ যাইতেছে । | | * 


২০৬ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


ঈশ্বরচত্জ গুঞ্ড 


স্থখ্রে বিষয় এত দিনের পর ইহীর সমস্ত গ্রস্থাবলী মুক্রিত হইতে আরম্ত 
হইয়াছে এবং ইহার বিখাসযোগ্য জীবনচরিত পাওয়। যাইতেছে । ইনি 
কাচড়াপাড়ীর বৈগ্যবংশীয় হরিনাবায়ন গুপ্তের দিতীয় পুত্র। বাঙ্গাল। ১২১৮ 
সালের ফাল্গুন. মাসে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার আধিক অবস্থা 
ভাল ছিল না। তিনি স্বীয় কুল ক্রমাগত চিকিৎস। ব্যবসায় পরিত্যাগ 
পূর্বক স্বগ্রামের নিকটবন্তী এক কুঠীতে ৮২ টাকা বেতনের একটি 
কন্ম করিতেন। কলিকাত যোড়ার্সোকোতে ঈশ্বগচন্দ্রেরে মাতামহের 
আলয়। মাতামহ খামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকুবী করিতেন। 
তাহার অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল ন৷। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ম যখন দশ বখ্সর, 
তখন তীহার মাতৃবিযোগ হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি মাতামহেব 
আলষে আসিয়। অধিকাংশ সময় থাকিতেন। এবপ শুনিতে পাওয়া যায় 
যে, তিনি তৎকালে পভাস্তনাতে বড় অনাবিষ্ঠ ছিলেন। পাঠশালে যাইতেন 
বটে, কিন্তু পড়াশুন। অপেক্। খেল। ও ছুগ্রীযিতে বেশি মনোযোগী ছিলেন। 
বলিতে গেলে শিক্ষ/ যাহাকে বলে ইশবচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই। 
ইংরাজী শিক্ষ/ ত হইলই ন।; বাঙ্গালাও নিজে পড়িয়। যাহা শিখিলেন তাহাই 
একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু এই সম্বল লইয়াই তিনি অচিরকালেব মধ্যে 
বাঙ্গালার স্থুকবি ও স্থলেখক রূপে পরিচিত হইলেশ। 

যৌবনের প্রান্তে পাখুবিয়াথাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র 
নন্দকুমার ঠাকুরেব জোয্টপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুবেব সহিত তাহার আত্মীযত| 
জন্মে । তীহাদেরই ভবনে তিনি অবসবকাল যাপন কদ্সিতেন। তাহাদেরই 
আশ্রয়ে, তীহাদেরই উত্সাহে, তাহার কবিত্বশক্তির ক্ফৃত্তি হয। তিনি অনেক 
সময় মুখে মুখে কবিত। বচন। করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতেন ; সখের কবিব 
দলে গান বাধিতেন; বিশেব বিশেষ ঘটন। ঘটিদলে কবিতা রচন। করিয়। 
সকলের চিন্তরবিনোদন করিতেন। এই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুবেব প্ররোচনাতে, 
তীহাগই সাহায্যে, বাঙ্গাল ১২৩৭ সালে ব। ইংবাজী ১৩ সালে 
“সংবাদ-প্রভাকব” সান্তাহিক আকারে, প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার 
সম্পাদন-ভার গ্রহন করেন। সাপ্তাহিক প্রভাকর, প্রধানতঃ ইহার পগ্চময় প্রবন্ধ 
সকলের গুণে, সত্বর লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ কৰিল। দেখিতে দেখিতে ইহার 
গ্রাহক ও লেখক সংখ্য। বধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্র দেশের অগ্রগণ্য 
ব্ক্তিদিগের মধ্যে একজন হইয়। দাড়াইলেন ! পূর্বেই উল্ত হইযাছে 
স্থপ্রপিদ্ধ অক্ষয়কুমাব দত্তের ' উৎলাহ-দাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান 
ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয়বাবু ইংরাজী পত্তিকার্দি হইতে সংবাদ. সংগ্রহ কণিয়! 
দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে তত্ববোধিনী সভায় সভ্য হুইতে প্রঝোচন! 


নবম পরিচ্ছেদ ২০৭ 


করেন» এবং তিনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহাকে পরিচিত 
কবিয়। দেন। বলিতে গেলে উত্তরকালে অক্ষয়কুমার দৃত্ত যে প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তহই তাহার [ভিত্তি স্থাপন করেন। কেবল 
তত্ববোধিণী সভ। নহে, ঈশ্ববচন্দ্র তৎকালের অনেক সভা সমিতির 
সহিত সংযুক্ত ছিলেন, এবং বক্তৃতাদি করিয়। সকলকে উৎসাহিত 
করিতেন। 

তত্পরে ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরেব কাল হওয়াতে "প্রভাকর"” 
কিছুকালের জন্য উঠিষ। যায়। কিন্ত এ সালেই আন্দুলের জমীদা জগন্নাথ 
প্রসাদ মল্লিক মহাশয়েব উদ্যোগে “বত্বাবলী” নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়। মহেশচন্্র পাল নামক এক ব্যক্তি নামত: তাহার সম্পাদক [ছলেন, 
কিন্তু লিপিকাধ্যে তীহাব পাবদশিত। ন। থাকাতে ইঈখবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কেই 
সম্প!দকত। কার্যে বিশেন সহায়তা করিতে হইত। কিন্ত এ কাধ্যে তিনি 
অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্যে হানি 
নিবন্ধন সকল কাবা হইতে অবশ্ৃত হইয়া কটকে তাহা পিতৃব্য শ্যামামোহন 
বায় মহাশয়েব আবাসে শিয়। কিছুদিন অবাস্ততি করেন। সেখানে একজন 
দণ্ডীর নিকট তন্ত্রশাপ্প পাঠ করিয়। তাহা বাঙ্গীল। কবিতাঁতে অনুবাদ করিতে 
প্রবৃন্ত হন। বাঙ্গাল। ১২৪৩ সালেন বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে 
প্রতিনিবন্ত হইয়। আবাব প্রভাকবকে পুনক্জ্জীবিত কবেন। তখন প্রভাকব 
সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হইতে লাশিল। ১৮৪৫ সালের আনাঢ় মাস 
হইতে তাহ। ধৈনিকৰপে পন্ণিত হয। এইবারে ঈশ্বরচন্দ্র অনেক পণ্ডিত ৪ 
স্থলেখক বাক্তিকে স্বীধ কাধ্যেখ সহাযতাব জন্য ব্রতী কখিলেন। তন্মধ্যে 
দক্ষিন ২৪ পরগণাব চাংডিপোত। গ্রামানবাসী হৃধচন্দ্র ন্যাষরত্ব যহাশয় একজন 
প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি “সোমপ্রকাশের” জন্মদাত৷ খ্যাতনাম। দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভূষন মহাশয়েণ পিত। ও আমাব মাতামহ। 

এখন হইতে 'প্রভাকব” উদীয়মান ববি ন্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন 
হইয়। উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কৰিত। পড়িবাব জন্থা বাঙ্গাল৷ দেশের 
লোক .পাগল হইয়। উঠিল। প্রভাকব বাহিব হইলে বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে 
্াড়াইয়। এ সকল কবিত। পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ 
বিক্রয় হইয়। যাইত! ক্রমে দেশে ঈশ্ববচন্ত্রী কব্দিল দেখা দিল; এবং 
বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের হ্ত্রপাত হইল। এখন যেমন ছোট ব্ড়, পুকষ 
স্ত্রীলোক যিনি কবিত। রচন। করেন [তিনি রবীন্দ্রনাথের ছাচে ঢালিয়। থাকেন, 
তখন কবিত। রচনাব জন্ত যে কেহ লেখনী ধারণ কগ্সিতেন তিনি জ্ঞাত ব! 
অজ্ঞতসারে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাচে ঢালিতেন। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্দ্র 
অন্গকরণে শিশ্ত-প্রশি্ত-শাখ।-প্রশাখ।-সমস্বিত এক কবি-সম্প্রদায়ের ষ্টি হইল। 
এই শিশ্তর্দলের মধ্যে স্থুধীরপচন-প্রণেত। ছ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্িষচন্তর 


-*৮ ফামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্গসমাজ 


সট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মনোমোহন বস্থ পরবর্তী সময়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে পন্মিনীর উপাখ্যান প্রণেত। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎপরিমাণে গুরুর 
পদবী অতিক্রম করিয়। কিছু মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 
কবিত। এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল । 
আমাদের যৌবনকালে যে সকল ব্যক্তির প্রতিভ। আমার্দিগকে কাবাজগতে 
প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক 
জন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যাহা হউক ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাবগ-পীড়ন” নামক এক পত্র বাহির 
কবেন। “ভাক্কর” পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় কর্তৃক 
প্রকাশিত *বসরাজ” পত্রের সহিত কবিতাযুদ্ধ ও গালাগালি করা এ 
“পাষগুপীড়নের” প্রধান কার্য হইয়। উঠে। তখন বঙ্গীয় আসবে প্রতিনিয়ত যে 
কবির লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে দেই কবিব লডাইকে অবতীর্ণ কবা উক্ত 
পত্রদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল। মে অভদ্র, অঙ্গীল, ত্রীডাজনক উক্তি প্রত্াক্তির 
বিষয় ম্মরণ করিলে এখনও লঙক্জ। হয। ইহাতে বঙ্গসাহিত্জগতে এপ 
অশ্লীলতার সম্বোত বহিয়াছিল, যাহার অঙ্রূপ নিরুষ্ট রুচি আব কোনও দেশের 
ই।তবৃত্তে দেখা যায় না। প্রুকাশ্ট পত্রে যে সে সকল বিষয় কিবপে প্রকাশিত 
হইত তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় । 

স্থখের বিবয় যে, বাঙ্গাল। ১২৫৪ সালেব মধ্যেই পাবগু-পীড়ন উঠিয়। যায় । 
বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিই তাহীব প্রধান কারণ হুইয1 থাকিবে । কারণ 
এঁ ১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞ্জন” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করেন। এখানিতে তাহার শিষ্য-মগলীর কবিত। ও প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হইত। এই পত্র বহুদিন জীবিত ছিল। ১২৬ সাল হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্র একখানি স্থুলকাষ মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করিতে আবম্ত 
কবেন। তিনি ১২৬২ সালের আবাঢ মাসে রায় গুণাকর ভাগতচন্দ্রের 
জীবনচগ্তি সম্বলিত গ্রস্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই তাহার 
প্রথম পুস্তক প্রকাশ । ১২৬৪ সালে “প্রবোধপ্রভাকব' নায়ে আর একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ কবেশ। তিনি আর ছুইটি কার্যে হস্তার্পণ কবিয়াছিলেন, তাহা 
সম্পূর্ণ করিয়। যাইতে পারেন নাই। প্রথম, বঙ্গীয় কবিগণের জীবনচবিত ও 
কাব্য সংগ্রহ। দ্বিতীয়, শ্রীমপ্তাগবতের বাঙ্গাল! অন্বাদ। এই উভয় কার্ধোই 
তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 
কিন্তু উভয় কার্ধা সম্পন্ন করিবার পূর্বেই তীহার দেহান্ত হয়। ১২৬৫ 
সালের মাঘ মাসের মাসিক প্্রভাকর' প্রকাশ করিবার পরই ভিনি কঠিন 
জররোগে আক্রান্ত হইয়া স্বৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন এবং সেই জবেই ১*ই মাঘ 
দিবসে তাঁহার স্ব হয়। 


দধম পরিচ্ছেদ ২০৯ 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত 


ঈশ্বরচন্্র যখন মৃত্যাশয্যায় শয়ান, তখন মধুন্ুদন লোকচক্ষের 
অগোচরে থাকিয়| প্রতিভ-বলে উঠিয়। দাঁড়াইবার জন্য ছুবস্ত পরিশ্রম 
করিতেছিলেন। মবুহ্ুদন যশোর জেলাস্থ সাগবর্দাড়ী নামক গ্রামবাসী 
রাজনারায়ণ দণ্ডের পুত্র। তাহার পিত। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের 
একজন প্রপিদ্ধ উকীল ছিলেন; এবং তদছুপলক্ষে কলিকাতাব ডউপনগবব্র্তী 
খিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। ইংবাজী ১৮২৪ সালে, ₹৫শে জাছুয়ারী 
তাহার জন্ম হয়। তাহার জননী জাহুবী দাসী কাঁটিপাড়াৰ জমিদার গৌবীচরণ 
ঘোবেব কনা । জাহ্বীর জীবদ্দশাতেই বিলাস-পবায়ণ বাক্জনাবায়ণ আর 
তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। ছুইটি সহোঁদব ভ্রাতাব অকালে মৃত্যু হওয়ায় 
মধুহ্দন স্বীয় জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। ক্ৃতবাং তিনি শৈশবাবধি 
মায়ের অঞ্চলের নিধি, আছুবে ছেলে ছিলেন। বাঁজনারাষণের অর্থের 
অভাব ছিল ন।) সতরাং অর্থেখ ছ্বাবা সন্তানকে যতদূব আদর দেওয়| যায়, 
মধুস্দনের পিতামাত। পুত্রকে তাহ। দিতে কখনই কৃপণত। করিতেন ন|। 
মধুস্ছদন প্রথমে সাগরদীভীতে জননীব নিকট থাকিয়। পাঠশালাতে বিছ্যাশিক্ষ। 
আরম্ত করেন। ১২১৩ বসব বযসে তীহাব পিত। ত্রাহাকে নিজের 
খিদিরপুবের বাটাতে আনিয়া হিন্দুকালেজে ভত্তি করিয়া দেন। 
কালেজে পদার্পন করিবামাত্র মধুস্ুদনের আশ্চর্য্য ধীশক্তি সকলের গোচর 
হইল। তিনি ১৮৩৭ সালে কালেজে প্রবিই হইয়া ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত তথায় 
পাঠ কবিয়াছিলেন। এই অল্পকালেব মধ্যে দিনিয়াব স্বলারশিপের শ্রেণী পধ্যন্ত 
পাঠ করেন, এবং সকল শ্রেণীতেই অগ্রগণা বালকদিগের মধো পবিগণিত 
হইয়াছিলেন। সে সময়ে যাহাব তীহার সমাধ্যায়ী ছিলেন, তাহাবা বলেন 
যে, তিনি গণিত বিদ্যায় একেবারে অবহেল! প্রকাশ কবিতেন এবং কাব্য 'ও 
ইতিহাস পাঠেই অধিক মনোযোশী ছিলেন । আছুবে ছেলের চবিত্রে যে 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তহ! এ সময়ে তাহার চরিত্রে স্বম্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইত। তিনি অমিতব্যয়ী, বিলাসী, আমোদ-প্রিয, কাব্যান্থবাগী ও বন্ধুবাদ্ধবের 
প্রতি প্রীতিমান ছিলেন। ধুলিমুষ্টির ন্যায় অর্থমুষ্ট ব্যয় করিতেন। সে 
সময়ে স্ুবাপান ইংবাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেব মধ্যে একট! সংসাহসের 
কার্য বলিয়। গণ্য ছিল, মধুগ্দনের সময়ে কালেজের অনেক ছাত্র স্থরাপান 
করাকে বাহাছুরির কাজ মনে কৰিত। মধু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ছিলেন । এতঘ্যতীত অপরাপর অসমসাহসিক পাপ কাধ্যেও তিনি লিগ্ 
হইতেন। পিতামাত। দেখিয়াও দেখিতেন না, বরং অর্থ যোগাইম! 
্রকানাস্তিরে উৎসাহ দান করিতেন। যাহা হউক, বিবিধ উচ্ছজ্খলত| সত্বেও 
মধুস্দন জানান্মশীলনে কখনই অমনোযোগী হইতেন না। কালেজে তিনি 


দ্র রামতদ্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কাঞ্চেন  কিচার্ডসুনর নিকট ইংরাজী-সাহিত্য পাঠ করিতেন। সৎক্ষেতে 
পত্তিত কৃষির ন্যায় রিচার্ডননের কাব্যান্ছরাগ মধুর হৃদয়ে পড়িয়। সুন্দর ফল, 
উৎপন্ন করিয়াছিল । তিনি ছাত্রাবস্থাতেই ইংরাজী কবিত। লিখি'তে আবম্ত 
করেন। প্রতিভার শক্তি কোথায় যাইবে! সেই ইংরাজী কবিতাগুলিতে 
তীহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। 

কবিতারচনাতে ও পাঠ্যবিবয়ে তাহার কূ'তিত্ব দেখিয়। মকলেই অন্নুমান' 
কবিতেন ধে, মধু কালে দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইবেন। 
মধুর পিতামাতাও বোধ হয় সেই আশ। কারতেন। কিন্তু যে প্রতিভার 
গুণে মধু অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিতেন, সেই প্রতিভাই তাহাকে 
ন্স্থির থাকিতে দিল ন।। ঘযৌবনেব উন্মেবৰ হইতে ন। হইতে তাহার 
আভ্যন্তরীন শক্তি তাহাকে অস্থিব কবিষ। তুলতে লাশিল। গত।হুগতিকের 
চিরপ্রাপ্ত বীথিক। তাঁহাব অসহনীধ হইয়। উঠিল । দশজনে যাহ। করিতেছে, 
দশজনে যাহাতে সন্ত আছে, তাহ। তাহার পক্ষে ঘ্বণাব বস্ত হইয়া উঠিল ; 
তাহার প্রতি নুতন ক্ষেত্র, নৃতন কাজ, নৃতন উত্তেজনার জন্য লালায়িত 
হইতে লাগিল । 

ইত্যবসরে তাহার জনকজননী তাহার এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন। একটি আট বৎসরেধ বালিকা, যাহাকে চিনি ন।৷ জানি ন,, 
তাহাকে বিবাহ কবিতে হইবে, এই চিন্ত/। মধুকে ক্ষিপ্ত-প্রায় কিয় ' 
তুলিল। তিনি পলায়নের পরামর্শ কবিতে লাগিলেন। পলাইবেন 
কোথায়? একেবাবে বিলাতে ! তাহ। ন। হইলে আর প্রতিভার খেয়ল কি! 
কার সঙ্গে ধাইবেন, টাকা কে দিবে, সেখানে গিয়ে কি কগিবেন, তহাব 
কিছুরই স্থিধত। নাই», যখন পলাইতে হইবেই, তখন দেশ ছাডিয়। একেবারে 
বিলাতে পলাযনই ভাল! পবামর্শ স্থির আগে হইল, টাকাব চিন্ত। পরে 
আসিল। টাকা কোথায় পাই, বাব। জানিলে দিবেন ন।, মার নিকটেও পাইব 
না, আব ত কাহাকেও কোথাও দেখি না” শেষে 'মনে হইল মিশনাবিদিগের 
শব্ণাপন্ন হই, দেখি তাহাবা কিছু করিতে পারেন কি না। গেলেন 
কৃধমোহন বান্দ্যাপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে | তিনি নাড়িয়। চাড়িয়। দেখিলেন 
যে, তাহার মনে শ্রীষ্ধন্ম গ্রহন অপেক্ষ। বিলাতে যাওয়াব বাতিঞ্টাই বেশী। 
এইরূপে আরও কয়েক, দ্বারে ফিরিলেন। শেবে কি হইল, কি দেখিলেন, কি 
শুনিলেন, কি ভাবিলেন, কি বুঝিলেন, তীহার বন্ধুর কিছুই জানিতে 
পাঙিলেন না। 

১৮৪৩ সালের জাহ্ছয়ারী মাসের শেবে বন্ধুগণের মধ্যে জনরব হইল যে, মধু, 
গ্রীষ্ঠান হইবাব জন্য মিশনাহ্দিগের নিকট গিয়াছে। অমনি সহরে ইলস্থুল 
পড়িয়া! গেল। হিন্দুকালেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ও সদর, দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান উকিল ঝাজনাবায়ণ দতের পুত্র খ্রীষ্টান হইতে যায়--এই সংবাদে 
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সকলের মন উত্তেজিত হুইযা উঠিল। রাজনারায়ণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত 
করিবার জন্য চেষ্টাব অবধি রাখিলেন ন৷। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন]। 
উক্ত সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রীরস্তে তিনি গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। 

আমর! সহজেই অনুমান করিতে পারি তাহার. পিতামাতা ও আত্ীয় 
জনের মনে কিকপ আঘত লাগিল। কিন্তু তাহার৷ তাহাকে অর্থসাহায্য 
করিতে বিরত হইলেন না। শ্রীপ্রধর্শ গ্রহণ করিয়। মধু হিন্দুকালেজ 
পরিত্যাগ করিলেন এবং বিধিমতে শ্রীষ্টায় শান শিক্ষ। করিবার জন্য বিশপস্‌ 
কালেজে প্রবেশ কবিলেন। এখানে তিনি ১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৪৭ সাল 
পর্য্যন্ত ছিলেন, এবং এখানে অবস্থানকালে হিক্র, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি নান। 
ভাষা! শিক্ষ। কবিয়াছিদলন। কিন্তু বিশপন্‌ কালেজেই' ব৷ কে তীহাকে বীধিয়। 
রাখে? তাহার বিল।ত গমনেব খেয়।লটাৰ ঘে কি হইল তাহাব শ্রকাশ নাই ; 
কিন্তু বঙ্গদেশ তাহার পক্ষে আবার অসহা হইয| উঠিল। আবাব গতান্ু- 
গতিকের প্রতি বিতৃপ্। জন্মিল , অবশেষে একদিন কাহাকে৪ সংবাদ ন| দিষ। 
একজন সহাধ্যায়ী বন্ধুব সহিত মান্দ্রাজে পলাইয়। গেলেন। 

মান্্রাজে গিয়! তিনি এক নূতন অভাবেব মধ্যে পড়িলেন। অর্থেব জন্য 
তাহাকে কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই। দেশে থাকিতে পিতামাত। ত্তাহাব 
সকল অভাব দূব কবিতেন। সেখানে তাহাকে নিজের উদবান্ন নিজে উপাজ্জন 
কবিতে হইল । কিন্তু তিনি হংবাজী বচনাতে যেবপ পাবদর্শী ছিলেন, তাহার 
কাজের অভাব হইল ন|। তিনি মান্দ্রাজ সহরেব ইংরাজ সম্পাদিত কতকগুলি 
সংবাদপত্রে লিখিতে আবম্ত কবিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাহার খ্যাতি 
প্রতিপত্তি হ্ইয। উঠিল । ১৮৪৯ সালে *09061৮০ 4৪0/” নামে একখানি 
ইংরাজী পগ্যগ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন । তাহাতে ত্রাহার কবিত্বশক্তিব 
ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতাব যথেষ্ট প্রশংস। হইল। কিন্তু মহাজ্স। বেখুনের ন্যায় 
ভাল ভাল ইংরাজশগণ তাহ। দেঁখিযা বলিলেন যে, বিদেশীয়েব পক্ষে ইংরাজী 
কবিত। লিখিয়। প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করা মহ! ভ্রম, তদপেক্ছ৷ এপ 
প্রতিভ| শ্বদেশীয় ভাষাত নিয়োজিত হইলে দেশের অনেক উপকার হুহত 
পারে। 

তাহার প্রতিভ| আবার তাহাকে অস্থির করিয়। তুলিল। সেখানে একজন 
ইংরাজমহিলার পাণিগ্রহন করিয়াছিলেন, তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক আর 
একটি ইংরাজমহিলাকে পত্বীভাবে লইয়। ১৮৫৬ সালে আবাব দেশে পলাইয়। 
আশিলেন। কিন্তু হায় দেশে আসিয়। কি পরিবর্তনই দোখলেন ! পিত। মাত 
এ জগতে নাই; আত্মীয় স্বজন বিধন্মী বলিয়। তাহাকে মন হইতে পরিত্যাগ ' 
করিয়াছেন; টপতৃক সম্পত্তি অপরের! গ্রাস করিয়। বসিয়াছে, বালাম্হদ ও 
সহাধ্যায়িগণ তাহাকে তূলিয়। গিয়াছেনঃ) এবং নান! স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছেন ; নব্যবঙ্গের রঙ্গভূমিতে নৃতন একদল নেত! আসিয়াছেন, তাহাদের, 
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ভাব গতি অন্ত প্রকার; এইরপে 'মধুস্দন শ্বদেশে আসিয়াও যেন 
বিদ্বেশীয়দিগের মধো পড়িলেন। এই অবস্থাতেই তীহার বন্ধু গৌবদাস 
বসাকের সাহায্যে কলিকাত। পুলিস আদালতে ইণ্টীরপ্রিটারি কণ্ম পাইয়া, 
তাহ! অবলম্বন পূর্বক দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 

কিরূপে তাহার বন্ধু গৌরদাস বাবু তাহাকে পাইকপাঁড়ার বাজারয়ের ও 
যতীজ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিচিত করিয়। দেন, কিবপে তঁ'হার। 
সংস্কৃত রত্বাবলী নাটকের বাঙ্গাল। অন্বাদ করাইয়| বেলগাছিয়! রক্ষালয়ে 
তাহার অভিনয় করান ও তৎস্থত্রে উক্ত অন্রবাদেব ইংরাজী অন্্বাদ করিয়া 
কিবপে মধুস্দন শিক্ষিতবাক্তিশণের নিকট পরিচিত হন, ত'হ! পূর্বে কিঞ্চিৎ 
বর্ন করিয়াছি। বলিতে কি এ বত্বাবলীব ইংরাজী অঙ্বাদ মধুহুদনের 
প্রতিভ৷ বিকাশেব হেতুভূত হইল। তিনি সংস্কৃত নাটক রচনার ব্ীতির 
দৌষগুণ ভাল কিয়! অনুভব করিলেন) এবং নবপ্রণালীতে বাঙ্গাল! 
নাটক রচনার বাসন। তাঁহার অন্তরে উদ্দিত হইল । তিনি তদমুসারে ১৮৫৮ 
সালে “শশিষ্ঠ।”৮ নামক নাটক রচন| করিয়া মুদ্রিত করিলেন। মহ1 সমারোহে 
তহ। বেলগাছিয। বঙ্গালয়ে অভিনীত হইল । তংপবেই মধুস্থদন প্রাচীন 
গ্রীসন্দেশীয় পুরান অবলম্বন করিয়। “পন্মাবতী” নামে আর একখানি নাটক 
রচন|! করেন। এই উভয় গ্রস্থে তিনি যশোলাভে কৃতকাধ্য হুইয়! বাঙ্গাল। 
ভাবাতে গ্রন্থ রচন। বিবয়ে উত্সাহিত হইয়। উঠ্ভিলেন' ইহার পরেই তিনি 
“একেই কিবলে সভ্যত।” ও “বুড়োশালিকের ঘাড়ে রৌ।” নামে ছইখানি 
প্রহসন রচন! করেন। তৎপরে ১৮৬০ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 
“বিবিধার্থ-সংগ্রহ” নামক পত্রে তাহার নব অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রণীত 
“তিলোত্মা-সম্ভব কাব্য” প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; এবং অল্পনকাল পরেই 
পুস্তাকাকারে মু্রিত হয়। তিলোন্তম। বঙ্গসাহিতো এক নৃতন পথ আবিষ্কার 
কবিল। বঙ্গীয় পাঠকগণ নৃতন ছন্দ, নৃতন ভাব নৃতন ওজস্বিত। দেখিয়। 
চমকিয়া উঠিলেন। মধুন্দনের নাম ও কীত্তি সর্বসাধারণের আলোচনার 
বিষয় হইল । 

ইহার পরে তিনি “মেঘনাদবধ” কাব্য বচনাতে প্রবৃত্ত হন। ইহাই 
বঙ্গসাহিত্য সিংসসনে তাহার আসন, চিরদিনেব জন্য স্থ্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ।' 
তাঁহার জীবনচর্তিকার অসত্য কথাই ব'লয়াছেন এবং আমাদের ইহ! 
অত্যাশ্চধ্য বলিয়। মনে হয়.যে, তীহার লেখনী যখন “মেঘনাদের” বীররস 
চিত্রণে নিযুক্ত খিল, তখন সেই লেখনীই অপরদিকে পক্রজাঙ্গনার” স্থুললিত 
মধুর রস চিত্রণে ব্যাপৃত ছিল। এই ঘটন। তাহার প্রতিভাকে কি অপূর্ব্ববেশে 
আমাদের নিকট আনিতিছে! একই চিত্রকর একই সময়ে কিরপে এরূপ 
ফুইটি চিত্র চিত্রিত করিতে পারে! দেখিয়া মনে হয়, মধূস্দনের নিজ 
প্রকৃতিকে ঘিভাগ করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাহার জন্যই বোধ হয় 


নবম পরিচ্ছেদ ২১৬ 


এত ছুঃখ দারিদ্রের মধ্যে, এত ঘনঘোর বিষাদের মধ্যে, এত জীবনব্যাপী; 
অতৃপ্তি ও অশান্তির মধ্যে বসিয়। তিনি কবিত। বচন। করিতে পারিয়াছেন ! 

যাহা! হউক তিনি কলিকাতাতে আসিয়। একদিকে যেমন কাব্য-জগতে 
নবধুগী আনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে 
নিজ প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধীর করিবার চেষ্ট! কবিতে লাগিলেন । সে 
বিষয়ে কতদূর ক্লৃতকাধ্য হুইয়াছিলেন, তাহ। বলিতে পারি না । তবে এ কথ। 
নিশ্চিত যে, তিনি যাহ। কিছু পাইয়াছিলেন ও যাহ। কিছু নিজে উপজ্জিন 
করিতেন, হিসাব করিয়া চলিতে পাঝিলে তাহাতেই একপ্রকার দিন চলিবার 
কথা ছিল। কিন্তু পিতামাতার যে আছুবে ছেলে জীবনে একদিনের জন্য 
আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি দৃষ্টিপাত কবে নাই, মে আজ তাহ! করিবে 
কিরূপে ? কিছুতেই মধুব ছুঃখ ঘুচিত ন।। প্রবৃত্তিকে যে কিবপে শাসনে 
রাখিতে হয় তাহ! তিনি জীনিতেন ন।। মনে করিতেন প্রবৃত্তি চরিতার্থতাই 
সুখ । রাবণ ত্ীহাব আদর্শ, “ভিখাবী রাঘব” নহে; স্থতরাং হস্তে অথ 
আসিলেই তাহ। প্রবৃত্তিন অনলে আহুতিব ন্যায় যাইত !. স্থখের জোয়ার 
ছুইব্দিনের মধ্যে ফুবাইয়, মধু ভাটা কাটখানার মত, যে চডাব উপরে সেই 
চড়া উপবে পড়িয়। থাকতেন ! কেহ কি মনে করিতেছেন ঘ্বণান ভাবে এই 
সকল কথ। বলিতেছি? ত৷ নয। এই সরম্বতীব ববপুত্রের দুঃখ দাবিত্র্যের 
কথা স্মন কবিয়। চক্ষের জল পাখতে পাখি না; অথচ এই কাব্যকাননের 
কলকগ্ কোকিলকে ভাল না বাসিয়া৪ থাকিতে পারি না। অন্ত: তীহাতে 
একট! ছিল না; প্রদর্শনের ইচ্ছ। ছিল ন।। কপটত ব। ভগ্ামিব বিন্দুমাত্র 
ছিল না। এই জন্য মধুকে ভালবাসি । আব একটা কথা, এমন প্রাণেব 
তাজ ভালবাসা মানুবকে অতি অল্পলোকেই দেয়, এজন্য ও মধুকে ভাশবাসি | 

মধুস্দনের প্রতিভ। আবাব তাহাকে আস্থর কখিয়। তুলিল। ইতরাজ 
কবি সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, “কবিগণ পাগলে সামিল | তাই বটে, 
১৮৬১ সালে মধুন্দনের মাথায় একটা নৃতন পাগলামি বুদ্ধি আদিল। সেটা 
এই যে, তিনি বিলাতে গিয়! বাঝিষ্টার হইবেন। লোকে বলিতে পাবেন, এট। 
আবার পাগলামি কি? এ ত সদবুদ্ধি। যদি এ পৃথিবীতে বারিষ্টারি কবিবার 
অনুপযুক্ত কোনও লাক জন্মিয়। থাকেন, তিনি মধুস্দন দত্ত। তাহার 
প্রকৃতির অস্থি মজ্জাতে বারিষ্টারির বিপরীত বস্ত ছিল; আইন আদালতের 
গতি লক্ষ্য করা, মন্কেলদিগেব কাছে বাধ! থাকা, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত 
কাজ করা, তিনি ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহ৷ বুঝিলেন 
না। ১৮৬২ সালের জুনমাসের প্রারস্তে পত্বী ও শিশু কন্ঠ।'ও পুত্রকে বাখিয়। 
বাঝিষ্টার হইবার উদ্দেশে বিলাত যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া ৫ বর 
ছিলেন। এই পাঁচ বত্সর তীহার দারিভ্র্ের ও কষ্ট্ের সীমা পরিসীম। ছিল ন|। 
যাহাদের প্রতি নিজের বিষয় রক্ষ/ ও অর্থসংগ্রহের ভার দিয়! শিয়াছিলেন 
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এবং যাহাদের মুখাপেক্ষ। করিয়া স্ত্রী পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার! সে 
বিশ্বাসানুরূপ কার্য করিল না । হায়! দেশের কি অধোগতিই হইয়াছে ! 
তাহার স্ত্রী পুত্র কষ্ট সহা করিতে ন৷ পারিয়। ১৮৬৩ সালে বিলাতে তাহার 
নিকট পলাইয়া গেল। তাহাতে তাহার বায়বৃদ্ধি হইয়। দারিদ্র্য ক্লেশ বাড়িয়া 
গেল। তিনি ইংলগ্ডে প্রাণধারণ করা অসম্ভব দেখিয়া, ফরাসিদেশে পলাইয়৷ 
গেলেন। সেখানে খণদায় ও কয়েদের ভয়ে তীহাব দিন অতিকষ্টেই 
কটিতে লাগিল। অনেক দিন সপরিবারে অনাহারে বাস করিতে হুইত 
প্রতিবেশিগণের মধ্যে দয়াশীল বাক্তিদিগের সাহায্যে সে ক্রেশ হইতে উদ্ধার 
লাভ করিতেন । এরূপ অবস্থাতেও তিনি কবিত। রচনাতে বিরত হন নহি। 
এই সময়েই তাহার “চতুর্দশপদী কবিতাবলী” রচিত হয়] ইহাই তীহার 
অলোকসামান্য প্রতিভার শেষফল বলিলে হয়। ইহার পরেও তিনি কোন 
কোনও বিষয়ে হস্তার্পন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাব পূর্ণতা সম্পাদন কবিতে 
পারেন নাই । | 

বিদেশবাসের দুঃখ কষ্টের মধ্যে পণ্তিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহার ছুঃখের কথ] জানিয়৷ তাহাকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন । 
যথ! সময়ে তাহার সাহায্য শ। পাইলে, আর তাহার দেশে ফিরিয়। আসা হইত 
না। যাহা হউক তিনি উক্ত মহায্মার সাহায্যে রক্ষা পাইয়া কোনও প্রকারে 
বাবিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়। দেঁশে ফিরিয়। আসিলেন। বারিষ্টারি কার্যে সুদক্ষ 
হইবার উপযুক্ত বিদ্যা! বুদ্ধি তার ছিল, ছিল না! কেবল স্থিরচিন্তত। ৷ তাহার 
মনের স্কিতি-স্থাপকতা শক্তি যেন অসীম ছিল। তিনি দুঃখের মধ্যে যখন 
পড়িতেন, তখন ভাবিতেন, আপনার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া চলিবেন, কিন্ত 
স্বন্ধের জোয়ালটা একটু নামাইলেই নিজ মুত্তি ধরিতেন, আবার স্থখের 
আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেন। দেশে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহার: 
নাম সম্ভ্রম আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সাহায্য করিবার লোক আছে, যদি 
আগনাকে একটু সংযত করিয়া, নিজ কর্তব্যে মন দিয়। বসতেন, বারিষ্টারিতেই 
কিছু কবিয়া উঠিতে পারিতেন। কিন্তু পাগল! কীটে তাহাকে স্স্থির ঝ 
সংযত হইতে দিল ন|। শ্তিনি কয়েক 'বখ্নর নানাস্থানে ঘুৰিয়। নিজ অবস্থার 
উন্নতির জন্য বিফল চেষ্তটী কৰিলেন। অবশেষে ১৮৭৩ সালের জুন মাসে 
শিতাস্ত দৈনাদশায় উপায়ান্তর ন। দেখিয়া কলিকাত।৷ আলিপুরের জেনারেল 
হম্পিটাল নামক হাসপাতালে আশ্রয় লইলেন। তাহার পত্বী হেনরিয়েটা 
তখন মৃত্যুশয্যাতে শয়ানা ! মধুত্দনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ববে হেনরিয়েটার 
মৃত্যু হইল। ম্ৃত্যুশয্যাতে সমগ্র জীবনের ছবি মধুস্দনের ন্বৃতিতে উদ্দিত 
হইয়! তাঁহাকে অধীর করিয়াছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি কষ্ণমোহন .বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট খ্রীধর্মে 
অবিচলিত বিশ্বাম শ্বীকার পূর্বক ও পরমেশ্বরের নিকট নিজ দুস্কতির জন্য 
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কর্ম! প্রার্থনা! করিয়। দেহত্যাগ করেন। ১৮৭৩ সাল, ২৯শে জুন বুবিবার 
তিনি ভবধাম পরিত্যাগ কবেন। ৃ 

যে ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত কালকে বঙ্গসমাজের মাহেন্দ্ক্ষন 
বলিয়াছি, সেই কালের মধ্যে আব যে যে ঘটন| ঘটিয়াছিল এবং যে যে 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেখ। দিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিব। 
এক্ষণে , এই কালের অন্তর্গত ছুই একটি ঘটন। আহ্কষ্কিকরূপে উল্লেখ করা! 
আবশ্যক বোধ হইতেছে । কাল। আইন (91801 4০05 ) এর আন্দোলনের 
উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। সে আন্দোলন একবার উঠিয়া থামিয়াছিল মাত্র । 
১৮৫৭ সালের প্রারস্তে আবার সেই আন্দোলন উঠে। অনেক দিন হইতে 
ইংবাজ কর্তুপক্ষ এবং হাইকোর্টেব জজগণ অনুভব করিয়। 'আসিতেছিলেন যে, 
মফন্থলবাসী ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণৰপে কোম্পানীর ফৌজদারি আদালতের 
অধীন ন| করিলে, এদেশীয় গরীব প্রজাদিগে উপকে তাহাদের দৌরাত্ম 
নিবারণ করিতে পার যাইবে না। ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীলকবদদিগের 
অত্যাচারের কথা কর্পক্ষেক ও কলিকাতাবাপী ইংরাজগণের কর্ণগোচর 
হওয়াতে সেই মনের ভাব প্রবল হইয়। উঠে। তদনুসারে ১৮৫৭ সালের 
জাচ্গুয়ারি মাসে, কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস্‌ স্থপ্রসি্ধ সার বার্ণেস 
পীককৃ গবর্ণর জেনেরালেব মন্ত্রিসভাতে কোম্পানির মফম্বলস্থ ফৌজদারি 
আদালতেব এলাকা বদ্ধিত করিবার ও ইংরাজগণকে তদধীন কবিবার উদোস্টে 
এক বিল উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংরাঁজগণেব মধ্যে আবার এক আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। কিন্তু এবাবে তাঁহারা কোম্পানীর আদালতেব অধীন হইব 
না, এই ববটি না তুলিয়া, এদেশীয় বিচারকিগেব বিচারাধীন হইব না এবং 
ইংরাজ জুরির সহায়ত৷ ভিন্ন তাহাদের বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিলেন। 
ইহা! কতকট! ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের ন্যায় । ইংরাজদ্দিগের চেম্বার অব 
কমার্স, ট্রেডস এসোসিয়েশন/ ইগ্ডিগে। প্রাপ্টার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি সমুদয় 
সভ! এই আন্দোলনে যোগ দিয়া টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন । 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ত্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোমিযেশনের প্রধান প্রধান 
সভ্যগণ এই আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাকিলেন না । ত্বাহাবা হরিশের ও 
হিন্দু পেটি,য়টের সাহায্যে দেশেব লোককে জাগ্রত কবিয়। তুলিলেন। দেশের 
মান্ত গণ্য অনুদ্য় শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের এপ্রেল মাসে 
টাউনহলে এক সভা কবিলেন। এ সভাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টারদিগের 
নিকটে প্রেরণের জন্ত এক আবেদন পত্র গৃহীত হইল। সে আবেদন 
পত্রে ১৮০০ লোকের স্থাক্ষর হইয়াছিল কিন্তু তৎপরেই মিউটিনীর হাঙ্গাম৷ 
উপস্থিত হওয়াতে তৎপরবর্তাঁ নবেদ্ধর মাসের পূর্বের তাহা যথাস্থানে প্রেরণ 
করা হয় 'নাই। এদেশীয়দিগের আবেদন পত্রের দশ যাহা হয়, এ আবেদন 
পত্রের দশাও তাহাই হইয়াছিল। রাজি যাহ! ভাল বুঝিলেন তাহাই 
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করিলেন । আবেদনকারীদিগের ফেউ ফেউ করা সার হইল। এপরল মাস 
টাউনহলে যে সভা হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে স্ুবিখ্যাত 
বাগ্মী জঙ্জ টম্সন্‌ সাহেবের উপস্থিতি একটি বিশেব ঘটনা । তিনি এ 
সালে আবার একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎ্পরে বোধ হয় মিউটিনীর 
গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে নিজ কার্যসাধনের স্থযোগ ন। দেঁখিয়। দেশে 
ফিরিয়া যান। 

পূর্বেই বলিয়াছি এই কালের একজন প্রধান পুকষ ছিলেন 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । তাঁহার পশ্চাতে রামগোপাল ঘোষ, দিশম্বর মিত্র, 
প্যারীচাদ মিত্র প্রভৃতি নব্যবঙ্গের তদানীন্তন নেত ও ডিরোজিও শিশ্ঙ্ললের 
অগ্রণী ব্যক্তিগণ উতসাহদাতারূপে ছিলেন। কাহার কাহারও মুখে এইরূপ 
ক্ষোভের কথ। শুনিতে পাই যে, ঝামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিই দবিদ্র ব্রাহ্মণের 
সন্তান হরিশকে স্ুরাপানে লিপ্ত কবিয়াছিলেন। এ অপবাদ কতদূর সত্য 
তাহা জানি নাঁ, তবে তীহাব৷ যে হবিশের পৃষ্টপোবক, উত্সাহদাত। ও 
পরামর্শদীতা৷ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বল! বাহুল্য যে, লাহিড়ী 
মহাশয়ও এই উৎসাহদাত| বন্ধুদিশের মধ্যে একজন ছিলেন। মিউটিনীব 
হাঙ্গাম! উপস্থিত হইবার লমযে আমর তাহাকে বারাসতে রাখিয়। আসিয়াছি। 
বারাসত হইতে তিনি ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয়বার কৃষ্ণনগর কালেজে যান । 

কৃষ্নগব হইতে ১৮৫৯ সালে কলিকাতার দক্ষিণবর্তী রসাপাগল! নামক 
স্থানে টিপু সুলতানের বংশীয়দিগের শিক্ষাব জন্য স্থাপিত ইংরাজী স্ুলে 
দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়। আসেন। টিপু সুলতান নিহত হইলে ইংরাজগণ যখন 
তাহার বংশীষদিগকে বন্দী কবিয়। আনেন, তখন তীহার্দিগকে অযোধ্যার 
নবাবের স্তায় কলিকাতার উপকণ্েই ব্াখ। স্থির করেন। অন্থুসারে 
বসাপাগল। নামক স্থানে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন কর! হয়। ইহাঁদিগকে 
দ্ুসাতে স্থাপন করিয়াই গবর্ণমেন্ট ইহাদের বংশধবগণের শিক্ষার উপায় 
বিধানার্থ অগ্রসর হন। মহ! সমারোহে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। 
যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় সেখানে খিতীয় শিক্ষকরূপে গমন করেন, তখন 
মিঃ স্কটু নামে একজন ইংরাজ হেডমাষ্টাব ছিলেন। মে সময়ে ধাহার৷ 
ব্সাপাগ লা স্কুলে, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের 
মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইবার 
ভার তাহার প্রতি ছিল; সেই সকল বিবয় তিনি এমন সুন্দরব্বপে পড়াইতেন 
যে, ছাত্রগণ মন্্মুদ্ধের হ্যায় থাকিত। তাহার ভূগোল পাঠনার রীতির 
বিষয় পুর্ব্বেই উল্লেখ কবিয়াছি'। ছাত্রের! বুঝুক, ন৷ বুঝুক, ভালবাস্থক: 
ন! বাস্থক, তাহাদের মন্তিফে কতকগুলি জ্ঞতবা বিষয় প্রবিষ্ট করাইয়। দিতেই 
হইবে, এ রীতিকে তিনি অন্তরের সহিত স্বণ| করিতেন। তিনি থে বিধয় 
ছাত্রনিগরে শিখাইতে যাইতেন, লে বিষয়ে আগে তাহাদের কৌতুহল 
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জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন । তত্প্রসঙ্গে নান। কথ! রলিয়। সমগ্র বিষয়টি তাহাদের 
মনের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন; তৎপরে তাহাদিগকে জিজ্ঞান্থ দেখিয়া! সেই 
জ্ঞাতব্য বিষয়টি তাহাদের নিকট উপস্থিত করিতেন । একবার তাহা! উম 
রূপে বিকৃত কবিয়া ততপরেই আবার প্রশ্নে দ্বার ছাত্রদিগের মুখ হইতে 
বাহির কুরিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে বিধয়টি জন্মের মত ছাত্রগণেব 
মনে মুদ্রিত হইয়। যাইত। ইহাব ভিতবে যদি ছাত্রদিগেব অস্তরে কোনও 
মহৎ সত্য ব! উদ্দার ভাব মুদ্রিত কবিবাব অবসর আসিত তাহা হইলে তিনি 
উৎসাহে আত্মহাপা হুইয়। যাইতেন। তখন আর পাঠ্য বিধয়ে মন থাকিত 
না। এই সকল কারণে পাঠ্যগ্রন্থে পাঠেব উন্নতি আশান্ৰপ হইত ন|। 
সেজন্য তিনি কখন কখনও কর্তৃপক্ষের বিবাগ-ভাজন হইতেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি তাহার ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয়ে অধিক উন্নতি কবিত না৷ বটে, কিন্ত 
যেটুকু পড়িত তাহাতেই বু্পন্তি লাভ কৰিত, এবং তণ্তিন্ন নান! বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিয়। সুশিক্ষিত ইইত। কেবল তাহা লহে, হৃদয় মন চরিজে এমন 
কিছু পাইত যাহা চিরদিনের মত জীবনপথেব সম্বল হইয়া থাকিত। 
রুসাপাগ লাতে লাহিড়ী মহাশয় যে অল্পকাল ছিলেন, তাহাব মধ্যেও অনেক 
ষুবককে প্ররুত সাধুতাব পথ দ্েখাইয়। যান । 

রসাপাগলাতে অবস্থান কালে তিনি ক'লকাতাব আত লম্গিকটেই 
থাকিতেন। ম্ুৃতবা*ং সর্দার্দীই কলিকাতাব বন্ধুরিগের সহিত গিয়। মিশিতেন। 
রামগোপাল ঘে'ষেব ভবন তাহার নিজেণ বাড়ীর মত ছিল। অবসর পাইলেই 
সেখানে গিয়। বাত্রি যাপন কবিতেন। সেই স্যত্রে ততৎকালপ্রসিদ্ধ প্রায় 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাহার আলাপ ও আত্মীয়ত৷ হইয়াছল। 
অবশ্য তিনি স্্রবাপানের গোগিতে থাকিতেন। কিন্তু তাহরে ফল এই হইত 
যে, তীহার মুখের দিকে চাহিয়। অপর সকলকে সংঘত হইয়া চলিতে হইত। 
কেহই, অভদ্র আচরণ করিতে সাহস কৰিত না। আমি লাহিভী মহাশয়ের 
মুখে শুনিয়াছি যে, এই সময়ে তিনি একটি বিশেষ কারণে বহুদিনের জঙ্থা 
স্থরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । একদিন তিনি দেখিলেন যে, বামগোপাল 
ঘোষ মহাশষের সম্পকীয় একটি যুবক অতিরিক্ত স্থরাপান কথিয়া অতি অভদ্র 
আচরণ ক:গতেছে | দেখিয়। তাহার অতিশয় লঙ্জ! বোধ হুইল। তিনি 
বামগোপাল ঘোষকে বলিলেন-“দেখ রামগোপাল. আমাদের হ্রাপান 
দেঁথিয়। বাড়ীর ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে । আজ তোমার * ** এর 
অতি অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি। এস আমর! স্থুরাপান পরিত্যাগ কারি।” 
রামগোপাল বাবু বোধ হয় সে উপদেশ গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু তাবধি 
লছিড়ী মহাশয় বহুকাল ন্ুুরাপান করেন নাই। পুরাতন বন্ধুদিগকে 
ভালবাসিতেন ; স্থ্রা-গোষ্ঠীতে থাকিতেন॥ কিন্তু স্থুরাপান করিতেন না। 
এ নিয়ম ববৎসব ছিল। পরে অনুস্থ হইয়| পড়িলে ডাক্তারদিগেন ও 
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বন্ধুগণের পরামর্শে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়। আমার বিশ্বাস তাহাতে তাহার দেহ 
মনেব মহ! অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল । 

বূসাপাগ লা হইতে লাহিড়ী মহাশয় ১৮৬০ সালের প্রীরন্তে বরিশাল জেল! 
স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়। গমন করেন। সেখানে তিনমাস মাত্র ছিলেন। কিন্তু 
সেই অল্পকালের মধ্যে ছাত্রগণেব মনে অবিনশ্বর স্থৃতি রাখিয়। আসিয়াছেন ৷ 
এই অময়ে ধাহারা। তাহার নিকট পাঠ কবিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
এখন প্রাচীন। তাহাদের মূখে শুনিতে পাই যে, মধুবিন্দুর চাদিদিকে 
যেমন পিপীলিকাশ্রেণী জোটে, তেমনি সন্ধ্যার সময় বালকগণ লাহিভী 
মহাশয়ের চারিদিকে জুটিত। তিনি স্কুলগৃহের নিকটন্ছ পুষ্করিণীর বীাধাথাটে 
তাহাদেব মধ্যে সমাপীন হইয়। বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন; 
এবং কথোপকথনচ্ছলে নানা তত্ব তাহাদের গোচব করিতেন। ইহার 
আকর্ষণ এমনি ছিল যে, বালকগণ গুরুজনের নিকট তিরম্কার সহা করিয়াও 
সেখানে আসিতে ছাড়িত না। কোন কোনও বালক সেই হইতে চিরজীবনের 
মত সাধুতাব দিকে গতি পাইয়াছে। তাহারা এক একজন এখন কর্মক্ষেত্রে 
দণ্ডায়মান । সকলেই লাহিড়ী মহাশয়কে চিরদিন গুরুর ন্যায় ভক্তি 
শ্রদ্ধা কিয়া আসিয়াছেন, এবং এখনও তাহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছেন । 

বরিশাল হইতে ১৮৬১ সালেব এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় আবার 
রুষ্ণনগব কালেজে আমিলেন। এই রুষ্ণনগর কালেজ হইতেই ১৮৬৫ সালের 
নবেম্বর মাসে পেন্সন লহয়। ক্ম হইতে অবহ্ত হন। তিনি যখন পেম্সনের 
জন্য আবেদন করেন তখন মিঃ অল্ফ্রেত ন্মিথ রুষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। লাহিভী মহাশয়ের আবেদন ডিরেক্টাবের নিকট প্রেরণ করিবার 
সময় ম্মিথৎ সাহেব লিখিয়াছিলেন :-_ 
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অর্থ-_বাবু রামতন্গু লাহিডীকে বিদীয় দিবার সমর বলিতে চাই যে, 
ইনি চলিয়। গেলে গবর্ণমে্ এমন একজন শিক্ষক হারাইবেন, বাহার 
অপেক্ষা আর কোনও শিক্ষক অধিক বিশ্বস্তত, উৎসাহ ও তৎপরতার 
সহিত স্বীয় কর্তব্সাধন করেন নাই অথবা ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির 
জন্য অধিক শ্রম করেন নাই বা মে বিষয়ে অধিক কুতকাধ্যতা লাভ 
করেন নাই ।” 


নবম পরিচ্ছেদ ২১৯ 


, কালেজের অধ্যক্ষ তীহার পত্রে যে কয়েকটি কথ। বলিস্বাছিলেন তাহা 
শত শত হৃদয়ের অস্তনিহিত বাণীব পুনকক্তি মাত্র। যদি কোনও মানুষের 
সম্বন্ধে এ কথা সত্য হয়--“তিনি শিক্ষক হইয়াই জন্লিয়াছিলেন,” তাহা 
লাহিড়ী মহাশয়ের সম্ধন্ধ। তিনি যে শিক্ষকত। কাধ্যে অলাধারণ কতকার্য্যত| 
লাভ করিতে লমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ভিতরকার কথা! এই বুঝিয়াছি যে, 
তিনি নিজে চিবজীবন আপনাকে শিক্ষাবীন রাখিয়াছিলেন। কোনও 
নৃতন বিষয় জানিবার জন্য তাহার যে ব্যগ্রত৷ ও জানিলে যে আনন্দ দেখিয়াছি, 
অস্ত কোনও মাষে সেরূপ আগ্রহ বা আনন্দ দেখি নাই। উত্তরকালে যখন 
তিনি অশীতিপব স্থবিব, তখন কাহাবও মুখে কোনও ভাল কথা শুনিলে, 
আনন্দে অস্থির হইযা উঠিতেন , বলিতেন, “বসো, রসে, কথাটা লিখেনিশ 
এই বলিয়া ম্মাকক-লিপির পুস্তকখানি বাহির করিতেশ। শিক্ষকাবস্থাতে 
ছাত্রগণকে যখন শিক্ষ। দিতেন, তখন কোনও নালক যর্দি কখনও তাহা 
কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিত বা তাহার রুত কোনও ব্যাখ্যা অপেক্ষা উতরু্টতব 
ব্যাখ্য! দিতে পাবিত, তাহা! হহলে তিনি শিশুর ন্যাষ বিনীতভাবে শুনিতেন, 
এবং ব্যাখ্যাটি উতর হইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন । 

এই কষ্ণনগব কালেজে শেন্ন অবস্থানকালের কয়েকটি গল্প স্তনিয়াছি। 
একবার লাহিভী মহাশয় পাঠ্য বিষয়ের কোন এক অংশের 
ব্যাখ্য। করিতেছেন, ইতিমধ্যে একটি বালক বলিল, “মহাশয়, ওটাধ 
মানে ত ওরকম নয়।” তিনি অমনি তন্মনস্ক, “সে কি? তুমি কি আব 
কোনও অর্থ জান নাকি?” তখন বালকটি আর এক প্রকার 
ব্যাখ্য। দিতে প্রবৃত্ত হইল । ব্যাখ্যা শুনিয়! লাহিডী মহাশয় অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন, “এ মানে তুমি কোথায় পেলে?” অন্ঠসন্ধানে জানিলেন, 
তাহার একজন শিক্ষিত আত্মীয় বলিয়। দিয়াছেন। তখন প্রীত হইয়া 
বলিলেন_- “এমন শিক্ষিত উপযুক্ত লোক যাঁর ঘরে ভার ভাবনা কি? আর 
একটি গল্প ইহ। অপেক্ষ। হুন্দর। একবার একটি বালক তাহার প্রদত্ত 
কোন ব্যাখ্যাব প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিল। তখন তিনি আর এক বার 
অধিকতর বিশদবপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন) যখন কৃতকাধ্য হুইলেন না, 
তখন অন্যতম শিক্ষক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন +-- “তুমি 
আমার ক্লাসের ছেলেদিগকে ব্যাখ্যা! কবির! বুঝাইয়া দেও । তখন ছাত্রমহলে, 
ছাত্রমহলে কেন দেশের শিক্ষিতদলে, স্ুপ্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ বলিয়। মহা খ্যাতি ছিল। তিনি আসিয়া যখন বিষয়টি 
ব্যাখ্য। করিয়। দিলেন, লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন_-“দেখিলে আমি ঠিক 
ব্যাখ্যাই দিয়াছিলাম, তবে গুর মৃত আমার ইংরাজীতে বিদ্য। নাই, তাই অমন 
সথন্নর করে বুঝাতে পারি নাই। গুর মত কয়টা মানুষ বাঙ্গাল। দেশে ইংরাজী 
জানে?” বাস্তবিক ইংরাজী বিষ্ঞ। বিষয়ে তাঁহার বন্ধু উমেশচন্জ দত্তের 


২০ রামতচ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধ! ছিল। বার্ধকো ইংরাজী ভাষার কোনও বিষর 
? লইয়া আমাদের সহিত তর্ক হইলে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে নজীরের মত 
উল্লেখ করিয়া বলিতেন, “উমেশের চেয়ে তোমর। ইংরাজী জান কিন! 1” 

তাহার এই সময়ের শিক্ষকত! সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনিয়াছি, তাহা 
বোধ হয় শিক্ষকত। কাধ্যের প্রারভ্ভ হইতেই ত্বাহার চরিত্রে ছিল। অনেক 
শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রদিগের সমক্ষে নিজ অজ্ঞত। প্রকাশ করিতে লঙ্জিত 
হন। নিজে যা জানেন না, সেটাও জানেন এইবূপ দেখান এবং কোনও রূপে 
জোড়াতাড়া দিয়, গৌঁজা মিলন দিয়া, ছাত্রদিগকে বুঝ্বাইবার প্রয়াস 
পান। বল! বাহুল্যমাত্র যে, লাহিড়ী মহাশয় এরূপ আচরণকে অতি নিন্দনীয় 
মনে করিতেন। ছাত্রগণ কোনও প্রশ্ন কৰিলে, যদি তাহার সছুত্তর দেওয়। 
কঠিন মনে করিতেন, তাহা হুইলে তৎক্ষণাৎ বলিতেন--“দেখ এটা, আমাব 
জান! নাই, জানিয়। কাল তোমাকে বলিব।” তৎপরে গৃহে গিয়। সে বিবয়ে 
চিন্তা করিতেন বা বিশ্রামগুহে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট জানিয়। 
লইতেন। পরে আসিয়৷ প্রশ্নকত্তণকে জানাইয়া দিতেন । 

যতদুর জান। যায়, বরিশালে থাকিবার সময়েই তীহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং 
কৃষ্ণনগরে আসিয়াই তাহাকে কিছু দীর্ঘকালের জন্য ছুটী লইতে হয়। ছুটা 
লইয়| তিনি কলিকাতার সন্নিকটে বালী উত্তব্পাড়াতে ছিলেন। সেখান 
হইতে কৃষ্ণনগরেই গমন কবেন এবং সেখান হইতে ১৮৬৫ সালে পেন্সন 
লইয়| কশ্ম হইতে অবহৃত হন। 

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার পারিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটনা 
ঘটে। ১৮৫৭ সালের চৈত্রমাসে বুদ্ধ পিতা রামরু্চ ন্বর্গারোহণ কবেন। 
লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করার পর তিনি মম্মাহত হুইয়াছিলেন। 
এবং শেষ দশাতে কেবল ইষ্টদেবতার নাম করিয়াই দিন যাপন করিতেন। , 
তাহার অবসান কাল সেইরূপ সাধুর প্রস্থানের উপযুক্তই হইয়াছিল। অপর 
ছুই ঘটন! তীঁহার দুই পুত্রের জন্ম । দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারের ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 
৩3] ভাত্র দিবসে কলিকাত! সহরে জন্স হয়। ১৮৬২ সালের মাঘ মাসে, 
রুষ্ধনগরে তৃতীয় পুত্র বসস্তকুমার জন্মগ্রহণ কবেন। 


দশম গরিচ্ছ্দ্‌ 
ব্রাঙ্গসমাজের নবোখান 
১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পধস্ত 


এক্ষণে ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭* সাল পর্য্যস্ত এই কালের মধ্যে বঙ্গ-সমাজে 
বে যে বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দেশ, 


দশস পরিচ্ছেঘ ২ 


করিতে প্রবৃত্ত হুইতেছি। বলিতে গেলে রামমোহন রামের অভ়াদয়, 
হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাদ্মসমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার 
দত্তের আবিভাব, মধুস্থদন দত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনা-পরস্পরা দ্বার! 
বঙ্গনমাজে যে নব আকাঙ্ষার উচ্ছাস হইয়াছিল, তাহা এই কয়েক বধ্সর 
আপশার কাজ কগিয়! আসিতেছিল। এই ১৮৬ সাল হইতে ১৮৭* সালের 
মধ্যে তাহা আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। 
এই কালের মধ্যে নববঙ্গেব কয়েকজন নৃতন নেত| দেখ। দিয়াছিছলন এবং 
বঙ্গবাসীর চিত ও চিন্তাকে নৃতন পথে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে। আপাতত: তাহাদের কার্ধোর 
বিষয় কিছু আলোচন। করা যাইতেছে । 

এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান ববির্‌ ন্যায় 
বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন ১ এবং তাহাকে আবেষ্টন করিয়। ব্রাহ্ষদমাজও 
সূর্যযমগ্ডলের ন্যায় মানব-চক্ষুর গোচর হুইল । ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় ধ্যান ধারণাতে বিশেষ ভাবে কিছুকাল যাপন করিবার 'আশয়ে সহর 
ত্যাগ করিয়! হিমালয় শিখরে গমন করেন। ১৮৫৮ সালেব শেষভাগে তিনি 
সহরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি আসিয়। দেখেন যে, তীহার সহাধ্যায়ী বন্ধ 
প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রান্ষসমাজে যোগ দিয়াছেন । 
ইহাতে তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি কেশবকে আপনার 
প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ কবিলেন। উভয়ের যোগ মণি-কাঞ্চনের যোগের ন্যায় 
হুইল । উভয়ে মিল্তি হইয়া! নব নব কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন । 

১৮৫৯ সাল হইতে ব্রাক্ষদমাজে নবশক্তির সঞ্চার দেখ! গেল। এক দিকে 
দেবেন্দ্রনাথ তাহার শৈলবাসকালের সাধনার চরম ফল সকল তাহার চিএম্মরণীযর 
উপদেশগুলির মধ্যে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মানুষ অধ্যাত্মতত্বের 
এবপ ব্যাখ্যা পূর্বে কখনও শোনে নাই । স্থতরাং সহরে ত্বরায় এই জনরৰ 
ব্যাপ্ত হইয়। পড়িল যে, ধেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়। ব্রাহ্মমমাজকে 
জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এই সংবাদে নানাশ্রেণীর লোক ব্রাক্মদমাজের উপাসনার 
দিনে ভাঙ্গিয়া! পড়িতে লানিল। একদিনের উপদেশ শুনিয়। আমবা৷ সাতদিন 
মন স্থির রাখিতে পারিতাম ন!। হৃদয়ে কি নব ভাব জাগিত! চক্ষে কি 
নৃতন জগৎ আসিত! এই সকল উপদেশ গ্রস্থাকারে নিবহ্ধ হইয়! 
বঙ্গলাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি-রূপে রহিয়াছে। আজ তাহাদ্দের আদর ন! হুউক 
একফিন হইবেই হইবে । এমন স্থন্দর ভাঘায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যে ব্যক্ত 
হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন । কিছু ন! 
হইলে ভাষার দিক দিয়! এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য । 

অপরদিকে যুবক কেশবচন্ত্ের উৎসাহাগ্ি সকলের হৃ্টিগোচর হইল, 
তিনি একাকী ্রাঙ্ষদমাজে প্রবেশ করিলেন ন!। তাহার পধবীন অন্স্বণ 


তথ রামতদ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


করিয়া তাহার যৌবন-হহদগণের অনেকে ব্রাক্ষসমাজে আসিয়! প্রবিষ্ট হইলেন। 
ইহাদের প্রেমোজ্ছজল হৃদয়ের সংস্পর্শে ত্রাক্গ-সমাজে একপ্রকার নবশক্তির 
সঞ্চার হইল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মিলিত হুইয়। এই সময়ে কয়েক 
প্রকার কাধ্যের আয়োজন করিলেন । প্রথম যুবকগণের ধশ্ম শিক্ষার্থ 
ব্রহ্ববিষ্ভালয় নাষে একটি বিদ্যালয স্থাপিত হুইল। প্রতি ববিবার প্রাতে এ 
বিষ্ভালয়ের অধিবেশন হইত তাহাতে মহষি দ্নেবেন্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং 
কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে উপদেশ দিতেন । এ সকল উপদেশ বারা অর্নেক 
শিক্ষিত যুবক ব্রদ্ষমমাজের দিকে আকুষ্ট হইল । বিশ্ববি্ভালয়ের সর্বোচ্চ 
উপাধিধারী যুবকগণ ব্রহ্মসমাজের সহিত সংহ্ষ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় 
'মনে করিতে লাগিল । 

ছিতীয় ধাহাবা ব্রদ্ষবিগ্ালয়ের দ্বার আরুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তগ্রেই 
ধাহারা কেশবচন্দ্রের অনুলসবণ কবিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া কেশব এক 
* স্ুহৃদেখাষ্ঠী স্থাপন করিলেন ; সঞ্চাহের মধ্যে একদিন নিজভবনে তাহাদের সঙ্ষে 
বিশ্রস্তালাপের জন্য বমসিতেন। সেখানে সর্বপ্রকার ধশ্থ ও সামাজিক বিষয়ে 
কথাবার্তা হইত । দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবীদিগের নুহদেগাষ্টীর সঙ্গত সভা নাষ 
দেখিয়! ইহার নাম সঙ্গত সভা বাখিলেন। এই সঙ্গত সভ। ব্রাহ্ষসমাজের 
নবশক্তির অদ্ভুত উৎসম্বরপ হইল। যুবকসভ্যগণ জর্বাস্তকরণের সহিত 
আত্তমোন্নতি প্রার্থী হইয়া! সঙ্গতৈর আলোচনাতে আপনাদদিগকে নিক্ষেপ 
কবিতেন এবং যাহা কত্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইত, তাহা সর্বতোভাবে 
আচরণ করিবার জন্য দুপ্রতিজ্ঞ হইয়া সভাস্থল পৰিত্যাগ করিতেন ॥ 
এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা! অতিবাহিত হুইয়। যাইত, তাহাদের জ্ঞাৰ 
থাকিত না, রাত্রি ৯টার সময়ে বসিয়। হয়ত ২₹টার সময়ে সভাভঙ্গ হইত; 
কোথ। ' দিয়। যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পাবিত না । এরূপ আত্মোক্গতির 
জন্য ব্যাকুলতা, এরূপ কর্তব্যসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, এরূপ সত্যান্সরণে চিত্তের 
একাগ্রতা, এরূপ হৃদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর 
সচরাচর দেখা যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেষ্টন করিয়া এক 
ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী হৃষ্ট হইল। ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয়কর্খ হইতে অবনত 
হইয়। ব্রাক্ষধণ্ম প্রচারে নিযুক্ত হুইলে ইহাদের অনেকে তাহার অনুসরণ করিয়া 
চিরদারিজ্র্যে ঝাপ দিয়াছিলেন এবং এখনও ইহাদের অনেকে ব্রাহ্ধশ্মপ্রচার 
কার্ধে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রাঙ্মসযাজের শক্তির উৎস হ্বক্সূপ হইয়! 
রহিয়াছেন। ূ্‌ | 

সঙ্গত সভার সভ্যগণ যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে, হৃদয়ের 
বিশ্বাসকে কাধ্যে পরিণত করিতে হইবে, তথ্্যত'ত ধন্ম হয়' না। এই ভাব 
অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ক্রাক্গধর্শকে অন্তষ্ঠানে পরিণত 
করিবার জন্য ব্যগ্রত। দৃষ্ট হইতে লাগিল। এ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাহার ছবিতীক়] 
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কণ্ার বিবাহ ত্রাঙ্গধর্শের পদ্ধতি অনুসারে দিলেন। এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলে 
অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান জাতিভেদের চিহ্নম্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়। 
নানা প্রকার সামাজিক নিগ্রহ ও নির্যাতন সহ করিতে লাগিলেন । দেশমধ্যে 
মহ। আন্দোলন উপস্থিত হইল । 

নবীন ত্রাহ্মগগণ তাহাদেব কাধ্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিয়া তুলিতে 
লাগিলেন । প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ও 
দেবেজ্নাথের অর্থসাহায্যে “ইত্িয়ান মিরাঁব” নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইল ১ কলিকাতা কালেজ নামে এক উচ্চশ্রেণীব বিছ্যালয় স্থাপিত হইল, 
তাহ! নবীন ক্রাহ্ধদলের এক প্রধান আড্ড। হইয়। দড়াইল ; এবং সর্বববিধ 
সদালোচনার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভ। নামে এক সভা স্থাপিত হইল। এই সময়ে 
অগ্রসর ব্রান্মদল স্ত্রীশিক্ষ1! বিস্তারের জন্য যাহা! করিয়াছিলেন, তাহ। বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সমাজ সংস্কার বিবয়ে আলোচনা আবন্ত হইলেই নাগীজাতির 
উন্নতির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে। সংগতের অবলঙ্গিত প্রতজ্ঞাগুলির মধ্যে 
নারীজাতিব উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটি প্রতিজ্ঞারপে অবল্ষিত হয়। 
তদন্সারে নবীন ব্রাক্ষগণ " স্বীযঘ স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্তী, ভগিনী, কন্য। 

ভুতিব শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে 

গুরুতর শ্রম করিয়। আসিয়। সাযংকালে স্বীয় স্বীয় পত্তী বা ভগিনীর 
শিক্ষকত। কাষ্যে নিধুক্ধ হইতেন। তত্থিন্ন ব্রাঙ্গবন্ধু সভা সংশ্রবে একটি 
স্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিয়া অস্তঃপুরে ভ্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেব নান। উপায় 
অবলম্বন কবেন১ এবং ত'হাদেব কয়েকজনে মিলিত হইয়া “বামাবোধিশী 
পত্তরিক।” নামে স্ত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিক। বাহিব করিতে আব 
করেন। সে পত্রিকা অগ্ঠাপি রহিয়াছে । প্রথম সম্পাদকের প(ববারগণ 
এখনও তাহাকে বক্ষা কবিতেছেন । 

১৮৬৪ সালে ব্রার্ষিকা-সমাজ নামে নাবীগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র 
উপাসনা-সমাজ প্রভষ্তিত হয়; এবং কেশবচন্দ্র তাহার আচায্যের কাষ্) কৰিতে 
থাকেন। ক্রমে নবীন ব্রাঙ্মদলের মধ্যে এক অত্যগ্রস্ দল- দেখা দিলেন ; 
তাহারা নারীজাতির উন্নতির জন্ত পূর্বোক্ত উপায় সকল অবলদ্বন করিয়। সন্তষ্ট 
রছিলেন না; কিন্তু আপনাপন পত্বীকে নববেশে সজ্জিত করিয়। প্রকাশ্থস্থানে 
যাতীয়াত করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহা লয়! চারিদিকে মহা সমালোচনা 
আরম্ভ হইল । এই কালের শেষভাগে দেবেন্দ্নাথের মধামপুত্র সত্যেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় আপনার পত্বীকে লইয়া গবর্ণন জেনেরালের বাড়ীতে 
বন্ধু-সশ্মিলনে যান, তাহাতেও স্্ী-স্বাধীনতা। বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধ্যে 
প্রবল করিয়! তুলিয়াছিল। 

যাহাহউক প্রাচীন দলের নেত৷ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের শেত। 
কেশবচন্দ্র সেন, ইহাদের মধ্যে পরামর্শ ও কাধ্যের একত৷ বহুদিন বছিল ন। 


৪২৪ রাষতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্ষনষাজ 


নবীন ত্রার্থগণ অধিক ধিন মুখে জাতিতেদের নিন্দা] করিয়া এবং কার্যত: 
উপবীত ত্যাগ করিয়া! এবং সকল জাতি মিলিয়া একজ পান ভোজন করিয়াও 
সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাহারা বিভিন্ন জাতীয় 
নবনারীর মধ্যে বিবাহসন্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া 
ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্ধ্গণ বেদীতে বসিলে তাহার 
উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দ্বেবেন্্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তত 
ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উ্পধীতত্যাগী উপাচার্য নিযুক্ত করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন ১ কিন্তু নবীন ব্রাঙ্গগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় বাক্তিগণের 
মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহার। 
কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়। চমকিয়া গেলেন। তহাব রক্ষণশীল প্ররুতি 
আর অগ্রসর হুইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ত্রাঙ্গদলে বিচ্ছেদ 
থটিল। অগ্রসব ব্রাহ্মদল শ্বতগ্ব কার্াক্ষেত্র করিলেন ; ্ধশ্মতত্ব” নামে মাসিক 
পত্রিকা বাহির করিলেন এবং (১৮৬৬ সালের নবেম্বব মাসে দেবেশ্্রনাথের 
সমাজ ত্যাগ কবিয়|! ভারুতবধীয় পব্রাঙ্ষমমাজ নামে স্বতন্ সমাজ স্থাপন 
করিলেন । তদবধি দেবেন্দ্নাথের সমাজের নাম “আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল । 

১৮৮৬ হইতে ১৮৭০ পরাস্ত কালের মধ্যে অগ্রসর ব্রাক্মদীল মহোৎ্সাহে 
ব্রা্মধম্মের বার্ত। ভাবতে নান! প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন । দেখিতে 
দেখিতে পাঞ্জাব, লিঙ্কু, বোম্বাই, মাদ্রাজ. সর্বত্র ব্রাহ্মমমাজ স্থাপিত হইল । 
কেশবচদ্র সেন শিক্ষিত বাক্তিগ্ণের চিস্তার ও চচ্চণর অনেক অংশ অধিকার 
কবিয়। ফেলিলেন। 

এইবরপে ত্রাঙ্ষপমাজেব নবোখান দ্বারা বঙ্গস্যাজে যখন আ্ন্পালনের 
তরঙ্গ উঠিধাছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে নবশক্রির আবিভরব দেখ গেল। ইহার 
কিছু পূর্বে নীলের হাঙ্গাম।, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের কষ্ট প্রভৃতি 
হিন্দুপেটি ়ট ও অপরাপর পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হইমাঁছেল। সে 
হাঙ্গমার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্লাধিক পতিমাণে 
উত্তেজিত, তখন, ১৮৬০ সালের শেষভাগে “নীলদর্পণ” নাটক প্রকাশিত 
হইল । হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উদ্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা 
হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছু জান! গেলনা । এ নাটক প্রাচীন নাটকের 
চিনাবলম্বিত রীতি রক্ষ/ করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না 
ঘটন| সকল সত্য কি ন| অনসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না, নীলঘর্পন 
আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়! ফেলিল ; তোরাপ আমাদের ভালবাস কাড়িয়। 
লইল ; ক্ষেত্রমণির হুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়। গেল, মনে হইতে 
লাগিণ রোগ সাহেবকে যদ্দি একবার পাই অন্ত অগ্থ দ। পাইলে যেত ঠাত দিয়া 
ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি। এই নীলদর্পণকে অবণথন করিয়। লং-এর 
কারাগার প্রভৃতি বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 


দাপম প্রিচ্ছে হ২$ 


মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, তাহার নাটক সকলে চিরন্তন রীতি ত্যাগ করিয়া 
যে নৃতন পথ অবলম্বন কবিয়াছিলেন, দীনবন্ধু সেই পথে আরও অগ্রসর 
হইলেন। এই নুতন বাতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব 
"্পৃহণীয় হইল | পব পরিচ্ছেদ মিত্র মহাশযের জীবন-চরিতে পাঁঠকগণ 
দেখিতে পাইবেন যে, তিনি কর্মন্ত্রে নানা দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ 
কবিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আব কেহ তাহার স্তাষ নান 
স্থানে নান শ্রেণীর মান্টষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দ্হে। তাহার 
এই ভুয়োদর্শন তাহার অস্কিত চরিত্র সকল হ্থষ্টি করিতে সমর্থ হইযাছিল। 
ইহার পরে দীনবন্ধু আরও যে সকল গ্রন্থ প্রণষন কখেন তাহাব বিবরণ তাহান 
জীবন-চরিতে দেওযা গেল। 

দীনবন্ধু যেমন তীহার নাটকগুলিব দ্বাবঝা বঙ্গ সাহিতো নবভাব ও 
বাঙ্গালিৰ মনে নবশক্তিব সঞ্চাবৰ করিলেন, তেমনি এইকালেখ মধ্যে বঙ্গীষ 
সাহিত্য জগতে আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখ। দিলেন ,--তিনি 
বঙ্কিমচন্্ চট্'পাধ্যায | বঙ্গেব অমবকবি মধুস্দন যেষন চিবাগত বীতি-পাশ 
ছিন্ন কত: বঙ্গীষ পন্য সা।হত্যকে স্বাধীনত। মন্ত্রে দীক্ষিত ক।খঘা এক নব 
স্বাধীনত।, নব ।চন্ত।, শব আক।জ্ষ। ও নব শক্তিৰ অবতাধণ। কবিলেন, গদ্য 
সাহত্যে সেই কাধ্য কবিবাব জন্য বঙ্কিমচন্দরেৰ অভ্যুদষ হইল। তৎপূর্বে 
বিগ্াসাগব মহাশয ও অক্ষযকুমার দত্ত মহাশয়েব নেতৃত্বধানে বাঞ্চাল৷ গঞ্ 
সংস্কত-বহুল ও সংস্কৃত ব্যকণণেব বীতান্সাবী হইয়। ধনীগুহের এমণীগণের 
ম্যায় অলঙ্কাথভাখে প্রপীডত। হুইয়াছিল। এঙ্কিমচন্দ্রেৰ অঙ্যদযের পূর্বেও 
একদল ইংখাঁজী শিক্ষিত কাব্যান্াগী লোক এই সংস্কৃত ভাষাতারে পীডিত। 
বঙ্গভাষাকে কিকপে উদ্ধার করিবার, প্রযাস পাইতেছিলেন এবং কিরূপে 
তাহার! আলালী ভাব! নামে একপ্রকার তাজ। তাজ| বাঙ্গাল ভাষার স্থটি 
করিয়াছিলেন, তাহ! অগ্রেই বলিয়াছি। স্ুপ্রসিদ্ধ প্যাগীচাদ মিত্র ও 
রাধানাথ শিকদাব যে এই নব ভাষার জন্মদাত| ছিলেন এবং তাহাদের 
প্রকাশিত “মাসিক পত্রিকা" যে এই ভাবাব ভেগীনিনাদ ছিল, তাহাও অগ্রে 
নির্দেশ কবিয়াছি। কিন্তু এ “আলালী” ভাষ! গ্রাম্যত| দোষে কিছু 
অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত ছিল। যথা *টকৃ টক পটাস্‌ পটাস্‌ মিয়াজান 
গাভোয়ান এক এক বার গান করিতেছে টিটকাবি দিতেছে, হাঃ শালার 
গরু বলিয়া লেজ মুচ ভাইয়। সপাৎ্ সপাৎ্ মাগিতেছে।” ইত্যাদি ভাষ। যে 
গ্রন্থে ব পত্রিকাতে মৃক্রিত হইলে গ্রাম্যত৷ দোষ ঘটে তাহা সকলেই অঠভব 
করিতে পাবেন। স্থৃতরাং এই আলালী ভাষ। বঙ্গীয় পাঠক বুন্দের সম্পূর্ণ 
ভাল লাগিত ন!। 

ইহার পরে ছুতোমের নকা। প্রকাশিত হয়। তাহাও প্রায় এই আলালী 
ভাষাতে লিখিত। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নক্সা লিখিয়! অমর 


১, রামতনু লাহিডী ও তৎকালীন বজসদাজ 


হইয়াছেন । তাহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গাল আমাদিগকে বডই প্রীত 
করিয়াছিল । কিন্তু তাহাও গ্রাম্যত৷ দোষের উপরে উঠিতে পারে নাই । 

সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবিভূর্তি হইলেন । তিনি যৌবনের প্রারস্তে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়া পছ্যরচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ঃ কিন্তু মধুস্ছদনের দীপ্ধ প্রভাতে আপনাকে 
পূণীক্ষা কবিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে পথ ত্বহাকে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। কিন্ত তিনি শুভক্ষণে গগ্ঠরচনাতে লেখনী নিয়োগ কবিলেন। 
অচিরকালেব মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্তায় বঙ্কিম দীপ্তি 
পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিস্ত। ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক 
সহায়ত। করিয়াছেন তন্মধো ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি । 

এই কালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস বচন। দ্বারা বঙ্গঘমাজে যে পৰিবন্তন 
ঘটাইয়াছিল তাহ কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক স্বমহৎ্ষ বিপ্রবেব বিষয় 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি। তাহা বঙ্গীর় সাহিত্জগতে “সোমপ্রকীশের” 
অভুদয়। ইংখাঁজ বাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হুইতেই কিরূপে সংবাদপত্রের 
আবির্ভাব হইয়া, তাহা কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়। চলিয়। আসিয়াছে 
তাহাব বিবরণ অগ্রেই দিযাছি। সংবাদপত্র প্রথমে ইংবাজদিগেব ছার৷ 
সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে শ্রীবামপুরের মিশনারিগণ তাহাদের 
দর্পণ নামক পত্রেব সৃষ্টি করিয়া! বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের পথ খুলিযা দেন। 
কিস্ত “দর্পণ” ইংরাজদ্িগেব দ্বারাই সম্পাদিত হইত এরং তাহাব ভাষা 
ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালা হইত। প্রকৃত পক্ষে বাজ। রামমোহন বায় এ দেশীয় 
দ্বার। লিখিত বাক্গাল। সংবাদপত্রে পথ প্রদর্শক । তিনিই ১৮২১ সালে 
“সংবাদ কৌমুদী” নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এ “কৌমুদ্রীতে" 
জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লৌক-শিক্ষার একটি প্রধান উপায 
হ্ববপ ছিল। তৎপরে সতীদাহু নিবারণ লইয়। হিন্দু সমাছেব সহিত যখন 
বাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দু ধন্মের পক্ষগণ “চন্দ্রিক।” নামক 
পত্রিক! প্রকাশ করিয়! শ্বধশ্শ রক্ষাতে ও সংস্কারার্থাদিগের সহিত বাক্যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। কৌমুদ্রী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চন্দ্িক। 
তৎপরেও বহুকাল জীবিত ছিল। চন্দ্রিকার আবিরাবের অল্পকাল পবেই 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্প্রভাকর* প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের রাজত্ব যখন মধ্যাহ 
সুর্য্যের ম্যায় দীর্থিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মঘমাজ কতৃক “তত্ববোধিনী” 
পত্রিক! প্রকাশিত হয় । 

তত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গঞ্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের 
আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে ; এবং ততন্বারা বঙ্গসমাজে এক মহ পবিবন্তুন 
আনয়ন করে। কিন্তু তত্ববোধিনী ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না। ধম্মতত্বের 
আলোচনাই তাহার মুখ্য কার্য! ছিল। ধৈনিক সংবাদ যোগাইবার ভার 


দশম পরিচ্ছেদ ২২৭ 


"প্রভাকর”, “ভাক্কর” প্রভৃতি পত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। ্ভাঙ্কব” গুড 
গডে ভট্রাচাধ্য ঝ| গৌরীশঙ্কর ভটাচার্ধ্য কর্তৃক সম্পাদিত হইত। এতঘ্যতীত 
সেই সময়ে আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র বাহিব হুইযাছিল। ১৮৫০ লালে 
মুকিত এক তালিক। হইতে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয। যাষঃ--যথা, মহাজন 
দর্পণ, চ্ঞরোদয়, বসবাজ, জ্ঞান দর্পণ, বঙ্গদৃত, সাধুব্ুন, জ্ঞানসধারিণী, 
বসসাগর, রঙ্গপুর বান্তাবহ, রসমৃগ্দব, নিতাধর্মান্নবঞ্জিকা ও ছুর্জন দমন 
মহানবমী । 

ইহাদের অধিকাংশ পরম্পবেব প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হুইত। 
প্রভাকবে ও ভান্করে এবপ অভত্র কটুক্তি চলিত যে তাহ। শুনিলে কানে হাত 
দিতে হয। প্রীভাকব ও ভাস্করের পদবীব অন্রসব্ণ কবিধ! «“বসবাজ” ও 
“যেমন কর্ম তেমনি ফল” প্রভৃতি কতিপয পত্রে এবপ কর্বব লডাই আবন্ত 
করিল যে, তাহার বর্ণনা অসাধ্য । সৃখেব বিষষ অচিব কালেব মধ্যে 
দেশেব লোকের নিন্পব বাণী উখ্তি হইল। চাবিদিকে ছি ছি রব 
উঠিয়| গেল। কবির লডাইও থামিয! গেল। 

বোধ হয় এই ছি ছি ববটা হৃদয়ে থাকাতেই একসময়ে শিক্ষিত ব্যাক্তিগণ 
বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পড়িতে বা বাঙ্গাল! লিখিতে স্বণ! বৌধ কবিতেন। 
তাহাদের মধ্যে যে কেহ সংবাদ পত্র প্রকাশ কবিতে চাহিতেন, তিনি 
ইংবাজীতেই কবিতেন। এই সকল ইংবাজী পত্রের মধ্যে হবিশেব 1717990 
7১৪1০06, বামগোপাল ঘোষেব 360821 906008601, কাশীপ্রমাদ ঘোষেব 
[71700 110051115611067 কিশোবীটাদ মিত্রের [01.)7121510 অসমধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 

১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশেব অভ্যুদয়েব সময়ে” এই ছি ছি ববটা প্রবল 
ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি ববট। নিবাবণ কবাই সোমপ্রকাশের 
জন্মের অন্যতম কাবণ ছিল। ১৮৫০ হুইতে ১৮৫৮ সালেব মধো এই ছিছি 
বব নিবাবণের আরও চেষ্টা হুইয়াছিল। কয়েকখানি উৎরুষ্ট শ্রেণ'র বাঙ্গালা 
সাময়িক পত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্লাল 
মিত্রের সম্পীর্দিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ও তৎপরে পরিবন্তিত আকারে প্রকাশিত 
গ্রছন্-সম্দর্ভ” বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য । তাহা যদিও ঠিক সংবাদ পত্র 
ছিল না বটে, তথাপি মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রে গন্ভীব ভাখায যে সকল মহাযূল্য 
জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণেব গোচর করিতেন, তাহ! পাঠ কবিয়া আমর বিশেষ 
উপরুত হইতাম । সে প্রবন্ধগুলি চিরদিন আমাদের স্বততে বহিয়াছে । 

সোমপ্রকাশের অত্যুদয়ের প্রাকৃকালেই প্যাবীচাদ মিত্র ও বাধানাথ 
শিকদারেব “মাসিক পত্রিকা” প্রকাশিত হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
থাকিত বটে, কিন্তু তাহা “আলালী ভাবাতে৮ লিখিত হুইত, ইহা আগেই 
বলিয়াছি। এই ক্েত্রে সোমপ্রকাশের আবিভীব । সে দিনের বথ৷ 


নই রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


আমাদের বেশ স্মরণ আছে । এ কাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে 
বাহির করিল, বলিয়া একট! রব উঠিয়া! গেল। যেমন ভাষার লালিত, 
তেমনি বিষয়ের গা্ভীধ্য । সংবাদ পত্রের এক নৃতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক 
নৃতন যুগ প্রকাশ পাইল। বিদ্যাতৃষণ জানিতেন তাহার উক্তির মূল্য কত। 
কাগজ সাপ্তাহিক হুইল, কিন্তু মূলা হুইল বার্ধিক দশ টাক! , তাহা অগ্রিম 
দেয়। ইহাতেও সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিয়| গেল। ১৮৫৮ সালে 
প্রকাশিত হইলেও ১৮৬ হইতে ১৮৭* সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাৰ 
মাধান্দিন রেখাকে অতিক্রম করিয়াছিল | সেই কারণেই এই কালের মধ্যে 
তাহার উল্লেখ করিলাম । 

সোমপ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙ্গাল। সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত 
হুইয়াছে ; ভাষার চটক ও রচনায় নিপুণতা। আরও বাঁড়িয়াছে ঃ বাজনীতির চচ্চ1 
বহুগুণ বাড়িয়াছে , কিন্ধ ত্দানীস্তন সোমপ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার কৰিতে 
পারেন নাই। ভিতরকারু কথাট| এই, লিখিবার শক্তির উপব্র সংবাদ পত্রের 
প্রভাব নিত্ব করেন, পশ্চাতে যে মানুষট। থাকে তাহাবই উপরে 
অধিকাংশতঃ নিভর্প করে। সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন ছ্বারকানাথ 
বিদ্াভুষণ। সেই তেজন্থিতা, সেই মনুস্ত্ব, লেই এঁকাস্তিকত।, সেই কর্তব্য- 
পরায়ণত|, সেই সত্যনিষ্ঠা পশ্চাতে ছিল বলিয়াই সোমপ্রকাশে প্রভাব 
দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 

তৎপবে উল্লেখ যোগ্য সামাজিক ঘটন। হোমিওপ্যাথি রাজ্যে ডা: 
মহেন্্লাল সরকারের পদার্পণ ও তঙ্জনিত আন্দোলম। কলিকাত। সহরে 
হোমিওপ্যাথিব আবিভাব ও তৎসম্বন্ধ ওয়েলিটন স্কোয়ারের দন্ত পরিবারের 
প্রসিদ্ধ রাজাবাবুর কাধ্য বিবয়ে অগ্রেই কিঞ্চিৎ বিববণ দিয়াছি। ডাক্তার 
বেরিণি সাহেবকে অবলম্বন করিয়। রাজাবাবু কাধ্যক্ষেত্রে প্রায় একাকী 
দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তাহারই সংশ্রৰে আসিয়া অনেকগুলি যুবক 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতেছিলেন। ইহাদের অনেকে 
পরে যশম্বী হইয়াছেন । তীহাদের মধ্যে অনেকে দেশ বিদেশে হোমিওপ্যাথির 
বার্ত। লইয়া বাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটন। ঘটিল যাহাতে কলিকাতা 
শিক্ষিত সমাজকে প্রবলবপে আলোড়িত করিল; এবং তঙ লঙ্গে সঙ্গে 
হোমিওপ্যাথির পতাকাকে সর্বজনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন করিল । তাহা 
ভাক্তার মহেম্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি প্রণালী অবলম্বন । এপুলাপাাধির 
সহিত তুলনায় হোমিওপ্যাথি উৎরুষ্টতর লোকের এ সংস্কার যে জন্মিল তাহা 
নহে, কিন্ত মত পরিবর্তনের সময় ডাক্তার সরকারের যে তেজ, যে সত্যনিষ্ঠ।, 
যে সত্ত্ব লোকে দ্নেখিল, তাহাই সকলের চিন্তকে বিশেবরূপে উত্তেজিত 
করিয়াছিল ; এবং বঙ্গবাপীর মনে এক নব ভাব আনিয়৷ দিয়াছিল। এই সাহসী, 
সত্যপ্রিয় ও ধর্মানিরাগী পুরুষের জীবন চরিত পর পরিচ্ছেদ প্রদত্ত হইল । 


দশম পরিচেছদ ২২৪ 


তিনি ১৮৬৩ সরালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হুইতে এম. ডি. 
পরীক্ষাতে উর্তীর্ঘ হইয়। সহবের অগ্রগণ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত 
হন। এঁ সালেই গ্রধানতঃ প্রসিদ্ধ ভাক্তার গুডীভ চক্রবর্তীর প্রষত্তে, ব্রিটিশ 
মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গদেশীয় শাখা নামে একটি শাখ। সভা স্থাপিত 
হয। এঁ সভার প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল একটি বক্তা কবেন, তাহাতে 
হোমিওপ্যাথির নিন্দা করেন। এ নিন্াবাদ রাজা বাবুব চক্ষে পডিলে, তিনি 
মহেন্্রলালেপ সহিত বিচার করিতে আশ্স্ত করেন। ইতিমধ্যে একজন বন্ধ 
ইণ্ডিয়ামন ফিল্ড নামক কাগজের জন্য মহেন্দ্লালকে (01529) মর্গান 
সাহেবের লিখিত হোমিগপ্যাথি বিষয় গ্রন্থের সমালোচন। লিখিতে অবোধ 
করেন। সমালোচনার্থ এ গস্থ পাঠ কবিতে গিয়াই মহেন্দ্রলালেখ মনে হক্স 
যে, কাধ্যতঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ তাহা না দেখিষ। সমালোচন। 
কবা তাহার পক্ষে কর্তব্য নহে । অতএব তিনি রাজাবাবুর সহিত তাহার 
কতকগুপণপি রোগীর চিকিৎসা! দেখিতে আরম্ভ কখেন। গ্রন্থ পাঠ কিতে 
করিতে এবং চিকিৎ্স। দেখতে দেখিতে সবকাব মহাশয়েপ মত পরিবপ্তিত 
হইযা গেল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস। প্রণালীই উতকষ্ঠতখ প্রণালী বলিয়! 
মনে হইল। ১৮৬৬ সালেব মধ্যে এই পবিবন্তন ঘটিল। যখন তিন মত 
পবিবর্তেনেব বিশিষ্ট কারণ পাইলেন তখন সহবেব এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদলে 
তাহার বান্ত। প্রকাশ কব্ধিতে ক্রটি কঞঝিলেন না। ১৮৬৭ সালেব ১৬ই 
ফেব্রুয়াণী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের চতুর্থ সাম্বৎ্সরিক সভার 
অধিবেশন হইল । তাহাতে ডাক্তাব সখঞকার এক বত্বৃতা পাঠ করিলেন, 
অহাতে প্রচলিত চিকিৎস। প্রণালীর অনির্দিষ্টত৷ দোষ প্রদর্শন করিয়া 
হাঁনিম্যান প্রদশিত প্রণালী উৎ্র্টতর বলিয়। ঘোষণ। করিলেন। আব 
কোথায় যায়! সাপের লেজে যেন প1 পড়িল! ভাক্তাণ ওয়ালার্‌ নামে 
একজন ইংগাজ ডাক্তার বলিলেন, “ডাক্তার সব্কার থাম থাম, আর একটি 
কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে বাহির করে দেব।” তৎপবে সহরেরু 
এলোপ্যাথি দল ডাক্তার সরকাধকে একঘরে কিল) তিনি চিক্সক সভ| 
বক বজ্দিত হইলেন, তিনি তাহ! গ্রাহহু করিলেন নী। কলিকাত৷ 
তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল । কিন্তু বঙ্গভূমি যেন এই বীরের পদভবে 
কাপিতে লাগিল। বাস্তবিক তাহার সত্যপ্রিয়ত৷ ও মনুষ্যত্ব তখন আমাদের 
মনকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কর, বাঙ্গালি যে ভারতের সকল 
প্রদেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে, তাহা! এই সকল সত্যপ্রিয় তেজীয়ান্‌ 
বীরপ্রকতিবিশিই মানুষের গুণে । 

মহেন্্রলাল সবকার স্বীক্ চরিত্রের প্রভাবে হোমিওপ্যাথকে কিরূপ উচু 
করিয়] উঠাইলেন, তাহা স্তপ্রসিদ্ধ বেরিণি সাহেবের একটি কথাতেই প্রকাশ । 
তিনি যখন এদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাহার হোমিওপ্যাথি বন্ধুগণ তাঁহার 


২৩৪ রামতমু লাঞ্িড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


অত্যর্থনার জন্য এক সভ| করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতে ডাক্তার বেরিণি, 
অপরাপর কথা বলিয়। শেষে বলিলেন, “আমার আর এখানে থাকিবার 
প্রয়োজন নাই। স্ুধ্য যখন উদ্দিত হয় তখন চন্দ্রের অন্তগমনই শোভ। পায়। 
মহেন্দ্র বঙ্গাকাশে উদ্দিত হুইয়াছেন, এখন আমাব অস্তগমনের লময়” ! অতএব 
অপরাপর নেতাদিগের, স্তায় মহেন্দ্রলাল সরকারও সে সময়ে কলিকাতাবাসীব 
ও সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিক়্াছিলেন। 

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধু নাটক, বঙ্কিমচন্দ্ের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়েব সোমপ্রকাশ, মহেন্দলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে 
এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, 
তেমনি আর এক কাধ্যের আয়োজন হইয়া নব আকাজ্ষার উদয় করিয়াছিল। 
তাহা গন্যাসনাল পেপার” নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র 
মহাশয়েব প্রতিষ্ঠিত, “জাতীয় মেল!” নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠ। এবং 
দেশের সকল বিভাগেব ও সকল শ্রেণীর নেতৃবুন্দরে তাহাব সহিত যোগ। 
বঙ্গগমাজেব ইতিবৃত্তে ইহ! একটি প্রধান ঘটনা, কাবণ সেই যে বাঙ্গালিব 
মনে জাতীয় উন্নতিব স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা! আর নিদ্রিত হয় নাই। 

নবগোপাল মিত্র মহাশয়েব হৃদয় ব্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন 
হইতে অন্লভব কবিয্া আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকেব দৃষ্টিকে বিদেশী 
বাজাদিগেব প্রসাদ লাভের দিক হইতে ফিরাইয়া জাতীয় স্বাবলম্বনেব দিকে 
আন কর্তব্য । লোকে কথায় কথা গবর্ণমেণ্টের দ্বাবস্থ হয়, হহা স্তাহাব 
সহা হইত ন।। এজন্য তিনি নিজ প্রচারিত সংবাদ পত্রে দুঃখ প্রকাশ 
কবিতেন ১ বন্ধু বান্ধবেব নিকটে ক্ষোভ কধিতেন» এবং কি উপায়ে দেশে 
লৌকের মনে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেই চিস্ত। করিতেন। 
এই চিন্তার ফলম্ববপ ১৭৮৮ শকের (১৮৬৭ শ্রীষ্টানের) চৈত্র সংক্রাস্তিতে 
হিন্দুমেলার অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় সম্পাদক ও 
নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকাবী সম্পাদক হুইলেন। মেলাব অধাক্ষগণ 
ত্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশী সংগীতারদির চ্চা, 
স্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতিব পুনবিকাঁশ প্রভৃতির উৎসাহ দান করিবার জন্য 
প্রতিজ্ঞারঢ হইলেন । বর্ষে বর্ষে চেত্র সংক্রান্তিতে একটি মেলা খোল! স্থির 
হইল । দেশের অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি এইজন্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসব 
হইলেন। উতসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজ! কমলরুঞ্*চ বাহাছুর, বাবু বমানাথ 
ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু ছুর্গাচরণ লাহী, বাবু প্যাবীচরণ সরকার, বাবু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কষ্দাস পাল, বাবু খাজনারায়ণ বস, বাবু ছিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভাবতচন্ত্র শিরোমণি, পণ্ডিত 
তা্নানাথ তর্বাচম্পতি প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখ! যায়। অতএব 
উদ্চোগবর্তুগণ সুকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ক্রুটা করেন নাই« 


দশম পরিচ্ছেদ ২5১ 


১৬৮ সালে বেলগাছযার সাতপুক্ুধের বাগানে মহাসমারোহে মেলাৰ 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয। সেই দিন সংতান্দ্রনাথ হঠাঝুব মহাশযষের প্রণীত 
স্্প্রসিদ্ধ জাতীয সঙ্গীত “গ'ও ভারতের জয” ন্গাধকদ্দিগের দ্বারা গীত হুম; 
আমর। কযেকজন জাতীয় ভাবেন উদ্দীপক কবিত। পাঠ কবি, গণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুব ও নবগোপাল মিত্র মহাশষ মেলার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয। দেন, 
এবং ম্বজাতি-প্রেমিক সাহ্ত্যজগতে স্থুপরিচিত মনৌোযোহন বন্থ মহাশষ 
একটি হৃদঘগ্রাহী বন্তৃত৷ পাঠ কখেন। মেলাব প্রথম সম্পাদক গণেন্্নাথ 
ঠাকুর মহাশয মেলাব উদ্দেশ্য এই ভাবে বর্ণন কবেন -“ভাবতবর্সেব এই একটি 
প্রধান অভাব যে, আমাদেব সকল কার্যোেই আমব। খাজপুক্ষগণের সাহায্য 
সান্র। কবি, ইহা কি সাধাবণ৭ লঙ্জাব বিবষ ! কেন, আমবা ক মন্তষ্য নহি? 
* *্ * অতএব যাহাতে এই আত্মনিভব ভাব্তবর্ষে স্থাপিত হয, ভাখতবধষে 
বদ্ধমূল হয়, তাহ! এই মেলার দ্বিতীষ উদ্দেশ্য |” সংক্ষেপে বলতে গেণে 
জাতীষ স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয চিন্তে উদ্দীপ্ত কখাই হিশমেলাৰ উদ্দেশ্য 
ছিল । স্ুখেব বিষষ এই মেলাব আযোজনের দার! সে উদ্দেশ্য বহুণ পবিমাণে 
মাধিত হইযাছে। ইহাব পবে মনমোহন বস্থ প্রভৃতি জাতীয সঙ্গীত বচন৷ 
কবিতে লাগিলেন, আমবা জাতী ভাবোদ্দীপক কবিতা বচনা। কবিতে 
লাগিলাম £ বিক্রমপুব হইতে ছ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায আসিযা আমাদেখ 
জাতীয ভাবে যোগ দিলেন, এবং আগ্রাব আনন্চন্দ্র বাধ, সঙ্গীত বচন 
কবিষ! দুঃখ কবিলেন £_ 

কত কাল পরে বলভারত বে! 

ছুখগাঁগর নাতারি পার হবে , উত্যাদি । 
দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্বত্র ব্যাপ্ত হুইযা! পড়িল। ১৮৬৮ সালের 
পরেও হিন্দুমেলার কাজ অনেক দিন চলিযাছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে 
জীবিত বাখিবাব চেষ্ট। করিযাছিলেন। ক্রমে তাহা৷ উঠি যায । 

এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালেব মধ্যে কেবল যে কলিকাত৷ সমাজ নান৷ 
তবঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল তাহ! নহে। বঙ্গদেশেব অপরাপব প্রধান 
প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গেব প্রধান স্থান .ঢাক। 
সর্ববপ্রথমে উল্লেখযোগ্য । বলিতে গেলে পূর্ববঙ্গের সামাজিক আনেশলন ব্‌হ 
পূর্ব হইতেই আরম্ভ হুইযাছিল। কলিকাতাতে হিন্দুকালেজেব প্রতিষ্টা ও 
ডিরোজিওব শিশ্বদলের অন্যুদূষ দ্বাবা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল প্রাচীনবিদ্বেষী 
শিক্ষিত যুবককে আবিভূর্ত করিয়াছিল মেইরপ ঢাকাতেও শিক্ষিত 
যুবকদলের মধ্যে এক সংস্কারার্থা দল দেখ! দিযা্িল। কলিকাতাতে যেমন 
প্রথম শিক্ষিত দলেব অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দৌকানে প্রবেশ কবিয়। রুটি 
আনিতে ও খাইতে পাবে তাহা। দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাঁকাতেও 
প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পবীক্ষা করিতেন যে, কে মুসলমানের 


১২ মটু লাহিড়ী ও তৎকালীন বলসমাজ 


রূটী খাইতে পারে বা কে চ্খরপাহুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া! সর্বাগ্রে তুলি 
খাইতে পারে । 

ক্রমে ঢাক কালেজ স্থাপিত হইয়া শিক্ষিতদলের সংখ্যা যতই বাড়িতে 
লাগিল এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ সকল যতই পূর্বঙ্গে ব্যা 
হইতে লাগিল, ততই ঢাকা সুরে নব নব কার্যের সুত্রপাত হইতে লাগিল 
ক্রাক্ষদমাজ স্থাপন, বলিকা বিচ্চালয় স্থাপন, বিধবা বিবাছের আন্দোলন 
প্রভৃতি সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রদে দেখ। দিল । 

এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী যুবকবুন্দের মধ্যে পরলোকগত স্ুপ্রসিছ 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট রামশঙ্কার সেন, ভগবানচন্দ্র বন, অভয়াচরণ দীস, ঈশ্বং 
চন্দ্র সেন, অভয়াকুমার দত্ত, স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর দীননাথ সেন ও 
পরবর্তী সময়ের কালীপ্রসম্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 
কিন্তু পূর্ববঙ্ষে ধশ্শ ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সর্বাপেক্ষ। একাগ্রত 
দেখাইয়াছিলেন, ছুই ব্যক্তি । প্রথম ব্রা্ষসমাজের প্রতিষ্ঠ। কর্ত। ব্রজন্ন্দর 
মিত্র, ছিতীয় কৌলীন্ত প্রথার সংস্কার প্রয়াসী বাসবিহারী মুখোপাধ্যায় । ত্রজঙ্ন্দর 
মিত্র মহাশয় ১:৪৭ সালে নিজে ত্রাহ্মধর্থে দীক্ষিত হইয়া নিজ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ 
স্থাপন করেন ১ এবং অপরের অগ্রসর হইয়া তাহার ভার আপনাদের হস্তে 
গ্রহণ না কবা পধাস্ত নিজেই তাহার ভার বহন করেন। এই কালের মধ্যে 
চাকাতেও ব্রা্ষসমাজের নবোখান ও তৎসঙ্গে সর্ববিধ সামাজিক উন্নতি 
বিষয়ক বিষয়ের আন্দোলন দুষ্ট হইয়াছিল; এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ 
সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ 
করিয়াছিলেন । ইহার! সকলেই মে সময়ে ব্রাক্ষমাজের সহিত সংস্ 
ছিলেন। ব্রাক্ষঘমাজই মে সময়ে প্রবল সামাজিক শক্তির উৎস ম্ববপ 
হইয়াছিল । সেই ব্রাক্ষমাজের প্রতিষ্ট।-কর্থ। ব্রজন্ন্দর মিত্র মহাশয়ের 
সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত দেওয়। যাইতেছে £-_ 


ব্রজসুন্দর মিত্র 

এই সাধু পুরুষ বাঙ্গাল। ১২৭৭ সালে জন্সগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হইয়া 
তাহাকে বাল্যকাল পরাশ্রযয়ে ও পরগৃছে যাপন করিতে হয়। তত্পরে 
ইংরাজী শিক্ষার মানসে কলিকাতায় আসিয়া! ঘোর দারিদ্র্যে ৪ কঠোর 
সংগ্রামে কালযাপন করেন । শিক্ষা সাঙ্গ কগিবার পুর্ব্বেই সামান্ত বেতনে 
কাধ্য আরম্ভ কক্নে। কিন্ত তাহাতে এরূপ হ্বাভাবিক ধন্মভীরুত৷ ও 
কর্তব্যপরায়ণত। ছিল যে স্মচিরকালের মধ্যে উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইয়া তিনি 
উচ্চপন্দে আরোহন করেন। পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হবদেশের উন্নতির 
বাসন! তাহার মনে প্রবল হইতে থাকে। তহান্দ দৃষ্টি প্রথম ক্রাঙ্ষসমাজের 
দিকে আরুষ্ট হয়। ১২৫৩ ব| ১৮৪৭ সালে, তিনি কতিপয় বন্ধুকে উৎসাহিত 


দশম পরিচ্ছেদ বির 


করিয়াশ্চাকা নগরে একটি ত্রাঙ্মসমাজ স্থাপন করিলেন ; এবং আত্মীয় স্বজনের 
নিবারণ ও ভয় প্রদর্শনের মধ্যে তাহার কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 
কর্পিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

ইহার পরে মিত্রক্গ মহাশয় দার্তে ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হুইয় 
কুমিল্ল। প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তাহাতে কিছু দ্রিনের জন্য ব্রাহ্মদমাজের 
অবসাদ উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়। তিনি নিজ বাসের জন্ত ঢাকাতে একটি 
বাডী ক্রয় করেন এবং তাহার একাংশ ব্রাহ্মদমাজেব্র কাধ্যের জন্ত রাখেন । 
সেই সময়ে তাহারই উৎ্সাছে এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকা 
ব্রা্মপমাজের অধীনে একটি স্কুল স্থাপিত হয়, এবং কল্সিকাত। সমাজ হুইতে 
প্রচারক অঘোরনাথ গুপ্ত এ স্কুলের একজন শিক্ষক বপে এবং বিজয়কষ। 
গোস্বামী তাহার সহকারী রূপে প্রেরিত হন । ইহ! বোধ হয় ১৮৬১ কি ১৮৬২ 
সালে ঘটিয়া থাকিবে । এই প্রচারক দ্বয়ের আবির্ভাব পুরবববঙ্গের যুবকদলে 
নবভাবের উদ্দীপন] করিল । তাহার দলে দলে ব্রাহ্গসমাজের দিকে আকু£ 
হইতে লাগিল ॥ ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হুল । 

এই আন্দোলন দেখিয়া! প্রাটশীনদলের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের 
কাধ্যে নিরুৎ্সাহ হইলেন , কিন্তু ব্রজন্ুন্দর বাবু পশ্চাৎপদ হইঙেন না। তিনি 
সমান ভাবে যোগ দিয়। রহিলেন। কলিকাতাতে বিধবাবিবাহের আন্দে!শন 
উপস্থিত হইলে তিনি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক সকল নিজ ব্যয়ে 
মাত্র করিয়! পূর্বববঙ্গে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলম্বরূপ এই কালের 
কিঞ্চিৎ পূর্বে পূর্ববঙ্গের শক্ষিতদলেব মধ্যে একটি বিধবাবিবাহের দল দেখ। 
দেয়। তাহারা কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় নাম স্বক্ষর কারয়৷ এই সংস্কার- 
কাধ্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইফ়াছিলেন ; এবং তাহাদের মধ্যে যিনি যেখানে 
গিয়াছেন, এই সংস্কারের পক্ষপাতত্ব করিয়াছেন । 

১৮৬২ সালে ব্রজহ্ন্দর বাবু স্বীয় বিধবা কন্তাব্র বিবাহ দিবার দন্ত সক 
আয়োজন করেন, কেবল তাহার জননী ডদ্বন্ধনে প্র,ণতাগ করিতে উদ্যত 
হওয়াতেই ০ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, 
উত্তরকালে জননী পরলোকগতা! হইলে তিনি স্বীয় কন্তাগণকে সুশিক্ষিত 
করিয়া ব্রাহ্গধশ্মের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন। 

বোধ হয় এই সময়েই ব্রজন্ন্দর বাবুর উৎসাহে ও তাহার বন্ধুগণের সাহায্যে 
ঢাকাতে একটি বালিকাবিগ্ভাপয় স্থাপিত হয়, যাহা পরে ১৮৭৫ সাল হইতে 
'ইডেস ফিমেল স্কুল” নামে পরিচিত হইয়াছে । ঢাকাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কিরূপ 
আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ কালীপ্রনন্ধ ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত 
“নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব” নামক গ্রন্থ । এ গ্রন্থ পাঠ করিয়। নারীজাতির, 
উন্গতি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এক সময়ে প্রহৃত ফল লাভ করিয়াছিলেন । ১৮১৪ 


১ ৫ 


২৩৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


সালে ব্রজনুন্দর বাবু স্বীর গ্রামে একটি বালিকণ-বিগ্যালয় স্থাপন করেন ; এবং 
অপরাপর প্রকারে কুমিল্লা গ্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তারে প্রবৃত্ত থাকেন । এই 
রূপে নান! সতকাধ্যে রত থাকিতে থাকিতে তিনি ১২৮২ সালে শ্বর্গারোহণ 
করেন । 

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কষ্চ গৌহ্বামী ঢাকাতে যে তরঙছ তুলিয়া 
দিয়াছিলেন ত'হা আর থামিল না । কলিকাতার অন্করণে ঢাকাতেও 
যুবকদলের জন্ত একটি সঙ্গত সভ' স্থাপিত হইল? এবং সেই সঙ্গতে বসিয়া 
বুবকগণ নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । ' 

এই ক্ষেত্রে কেশবচন্ত্র সেন মগাশয়ের অ'বিতভাব তইল। ১৮৬৫ স'লে 
তিনি ঢাকাতে পদার্পণ করিলেন যে উল্মান্দনী বন্তুতাঁশক্তি কল্সিকাতার 
যুবকদ্লকে ক্ষেপ ইয়া তুলিয়াছিল তাহা! ঢাক] ও ময়মনসিংহের যুবকগণকে 
মাতাইয়া তুলল । দলে দলে যুবক ব্রহ্ধলমণজ্রে দিকে ধাবিত হইল । ইহার 
মধ্যে একটি মুললমান যুবককে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল । ঢাকা 
সঙ্গতের অগ্রসর সভ্যগণ তাহাকে লইয়া প:ন ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তণহ' লইয়া! ঘরে ঘরে বিবাদ বাধিয়! গেল। ব্রান্ধদের ধোপা নাপিত বন্ধ 
হইল । এমন কি মাঝি মাল্লারীও অনেক স্থলে তাহাদিগকে নৌকাতে তুলিতে 
ভয় পাইতে লাগিল । কিন্তু কিছুতেই ব্রাক্ষসমাজের শক্তিকে খর্ব করিতে 
পারিল না। এই সকল 'আন্দোলনের মধ্যে ঢাকায় নূতন উপাঁসন। মন্দির 
নিশ্মিত হইল এবং ১৮৬৯ সালের শেষভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় গিয়া সেই 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে তাকাতে যেমন এক দিকে 'ত্রাঙ্মসমাজ্ের 
অভ্যুদয় ভুইয়। ধন্মান্দোলন উপস্থিত হইল» তেমনি সর্ববিধ সমাজ-সংস্কার কাধো 
উৎসাহ দৃষ্ট হইতে লাগিল । কলিকাতার সোমপ্রকাশের স্ায় প্ঢাক। প্রকাশ” 
নামক সাপ্তাহক পত্র প্রকাশিত হইয়া! গোবিন্দপ্রসাদ রায় নামক একজন 
উদ্ারচেতা ব্যক্তির হস্তে ন্তন্ত হইল। তিনি উন্মতি-শীল দলের মুখপাত্র স্ববপ 
হইয়া ইহাতে সর্ধববিধ 'মগ্রসরমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

কেশবচন্ত্রের আবির্তীব, ব্রাহ্মদমাঁজের সঙ্গত, ব্রাহ্ম যুবকদ্দিগের সাহসিকতা, 
এই সকলে প্রাচীন হিন্দুসমাজকে জাগাইয়া তুলিল। হিন্দুধশ্মের রক্ষার 
জন্য হিন্দু রক্ষণী সভা ও হিন্দু হিতৈষিণী” নামক সাপ্তাহিক কাগজ বাহির 
হইল। একদিকে প্ঢাকা প্রকাশ” অপর দিকে “হিন্দু হিতৈষিণী” এই উভয় 
পত্রে পূর্বববঙ্গবাসীপদ্দিগকে সজাগ করিয়া! তুলিল। 

এই কালের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পূর্ব-বঙ্গসমাজকে বিশেধরূপে 
আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । তাহার নাম রাসবিহারী 
মুখোপাধ্যায়। ইনি কৌলীন্ত ও বহুবিবাহপ্রথার উন্ম,লনের জন্য বন্ধপরিকর 
হইয়া মহা! সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই 7; 


দশম পরিচ্ছেদ ২৩৫ 


রাসবিহ্বারী মুখোপাধ্যার 
১২৩২ বঙ্গান্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাশ। গ্রামে রাসবিহারণ 


শ্বখোপাধ্যার়ের জন্ম হয়্। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হইয়া শ্বীয় পিতৃবোর 
আশ্রয়ে বদ্ধিত হন। বিদ্যা শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ন! হওয়াতে ইংরাজী 
শিক্ষা দুরে থাকুক, বাঙ্গালা শিক্ষাও ভাল হয় নাই। ই*হার পিতুব্যও বোধ 
হয় সম্পন্প অবস্থার লেক ছিলেন ন1) তিনি দারিজ্র্যের তাডনায়, স্বীয় 
কৌলীন্যের সাহায্যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৮টি কুলীন কন্তাঁর সহিত পরিণীত করেন। 
কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ খণভার মন্তকে লইয়! রাসবিভারীকে শ্বীয় পিতব্য 
হইতে পৃথক হইতে হয়। এই অবস্থাতে ঘোর দারিড্র্যে পড়িয়। রাসবিহারী 
আরও ছয়টি কুলীন কন্ত'র পাণিগ্রহণ করেন , এবং অর্থোপাজ্জনের আশয়ে 
ময়মনসিংহেব্র কোনও জমিদারের অধীনে তহদিলদীরী কম্মে নিযুক্ত হন। 

এ কাজ করিতে করিতে তাহার হৃদয় মনের পরিবর্তন উপস্থিত তয় । 
শুনিতে পাওয়। যায় বাল্যকাল হইতেই তাহার কবিতা রচনা! করিবার ও গান 
বধিবার বাতিক ছিল। তাহ! দ্বার প্রেরিত হইয়া তিনি বাঙ্গাল৷ ভাষার চচ্চ। 
করিতে এবং কবিতাদি প্রণয়ন করিতে আরুভ্ত করেন। উপধু্পরি কয়েকখানি 
কবিতা গ্রন্থও প্রণয়ন করেন এবং তাহার কয়েকথানি শিক্ষাবিভাগেও আদুত 
হয়। অবশেষে বিস্তাপাগর মহাশয়ের “সীতার বনবাস” পাঠ করিয়। তাহার 
হৃদয় নারীঙ্ঞাতির ছু:থে কাদিয়া উঠে; এবং শুনিতে পাওয়। যায় তিনি 
তাহার সারাংশ বাঙ্গাল! কবিতাহে গ্রথিত করেন। এই সময় হইতে কুলীন 
কন্তাদ্দিগের ছঃখের প্রতি তাহার দৃষ্টি পডে এবং তিনি তাহাদের ভ:খ বর্ণন। 
করিয়। সংগীত রচন। পূর্বক গ্রামে গ্রামে, কুলীনদিগের প্রধান প্রধান স্থানে 
ভ্রমণ করিতে আস্ত করেন। 

১২৭৫ বঙ্গাব্ে তিনি আপনার হাদগত ভাব “বল্লালী-সংশোধিনী” নামে 
একটি বক্তুতাতে প্রকাশ করিয়া তাহা মুদ্রিত করিলেন। চারিদিকে 
আন্দোলন উঠিয়া গেল। এই নেশ। তাহাকে দিন দিন এতই ঘিরিয়া লইতে 
সাগিল যে, তিনি আপনার তহসিলদারী কম্ম আর রাখিতে পারিলেন না; 
সামান্ত গ্রন্থাদির আয়ের উপর নির্ভর কর্রিয়' ঘ'রে ঘরে সভা সমিতিতে এ 
একই কথা বলিয়া ফিরিতে লাগিলেন । প্রথম প্রথম ব্রাক্ষণ সমাজে তিনি 
সর্বত্রই নির্যাতন ভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিণামে তাহার 
বিশুদ্রচিত্ততা ও চিত্তের একা গ্রত৷ দেখিয়া! শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তীহার পৃষ্ঠপোষক 
হইয়া উঠিলেন। প্ঢাকাপ্রকাশ” “হিন্দুহিতৈষণী” প্রভৃতি এবং কলিকাতা 
হইতে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বি্বাসাগর ও “সনাতনধর্মমরক্ষিণী সভা” প্রভৃতি 
তাহার সপক্ষতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে ও 
সাহায্যে বহুবিবাহ নিষেধ করিবার জন্য গবর্ণষেণ্টের নিকট এক আবেদন 
প্রেরিত হয়, দুঃখের বিষয় তাহ! কার্যে পরিণত হয় নাই। ১ 


২৩৬ রামতম্নু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল মুখে সমাজ সংস্কারের উপদেশ 
দিপা নিরস্ত হন নাই । ১২৮২ সালে কুলের পর্যযায় ভঙ্গ করিয়। নিজ কন্তার 
বিবাহ দেন। তৎপরে ১২৮৪ সালে আবার মেল ভঙ্গ করিয্া স্বীর পুত্র ও 
কন্তার বিবাহ দেন। সনৃষ্টাস্ত বৃথা যায় না । গুনিতে পাওয়া যায় ইহার অল্প 
পরেই ১২ জন নৈকস্ত কুলীন ও ৮ জন শ্রোত্রীয় তাছার পদবীর অনসরণ 
করেন। এই সকল সংস্কার কাধ্যে ব্রতী থাকিতে থাকিতে ১৩০১, সাঁলে' 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন । ভয় হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 
সংস্কার কার্ধা বা বিলীন হইয়া! গেল। এ নকল ঘটনা পরবর্তী সময়ে ঘটিলেও 
এখানে উল্লেখ করিলাম । 

এই কালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের অপরাপর স্বানেও ধম্ম ও সমাজ সংস্কারের 
আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। তগ্মধ্যে বরিশাল সর্বপ্রধাননূপে উল্লেখযোগা | 
পরবর্তীকালের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল হুরগামোহন দাস মহাশয় এই সময়ে 
বরিশালে ওকালতি করিতেন। তিনি সর্ববিধ ধম্ম ও সমাজ সংস্কারের 
অনুরাগী লোক ছিলেন। তাহার প্রকৃতিতে এই একটা গুণ ছিল যে, তিনি 
আধামআাধি কোনও কাজ করিতে পারিতেন না । যাহ! ভাল বলিয়! বুঝিতেন 
তাহা প্রাখ দিয়া করিতেন, ক্ষতিলাভ গণন। করিতেন না । ব্রাহ্গধশ্মের প্রতি 
বখন তাহার অন্থরাগ জন্মিল তখন তিনি বরিশালে ব্রাঙ্গধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য 
দ্বসংকল্প হইলেন । স্বীয় ব্যয়ে কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্রাঙ্গপ্রচারককে 
সপরিবারে বরিশালে লইয়। গেলেন; এবং তাহাদিগেব দ্বার! ব্রাক্মধশ্ম প্রচার 
ও ব্রাহ্গপরিবারের নারীগণের শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। নববান্ধপ্রচারকদিগের সমাগমে, ব্রাঙ্মসমাজ শ্রতিঠিত হুইয়! 
বরিশালে আগুন অলিয়া উঠিল । অগ্রসর সংস্কারকগণ বিধবাঁবিবাহ, অসবর্ণ 
বিবাহ, স্ত্রীজাতিকে সামাজিক ন্বাধীনতা দান, প্রভৃতি সর্ববিধ সংস্কার কারে 
হন্তার্পণ করিতে লাগিলেন। অনেক বিধবার বিবাহ কার্য সমাধা হইল; 
তন্মধ্যে হর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । 
নিজে উদ্যোগী হুইয়। বিমাতার বিবাহ দেওয়! ইহার পূর্ববে ঘটে নাই, 
হয় ত পূর্বে কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। এই কার্ধ্য শুধু বরিশাল কেন সমগ্র 
বঙ্গদেশ আন্দোলিত হইয়া যাইতে লাগিল । তত্পরে লাখুটিয়ার জমিদার 
পরিবারের একজন যুবক স্বীয় সহ্ধন্মিণীকে লইয়া জেলার কমিশনর সাহেবের 
বাড়ীতে আহার করিতে গেলেন । তাহ। লইয়াও সংবাদপত্রে মহ! আন্দোলন 
চঙ্গিল! বলিতে কি সেই যে বরিশাল পূর্ববঙ্গের মধ্যে প্রধান স্বান অধিকার 
করিয়াছে, এখনও সে স্থান হইতে ভ্র্ট হয় নাই। এই সমুদয় চেষ্টা ও 
আন্দোলন প্রধানতঃ ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যস্ত, এই কালের মধ্যে ঘটিয়াছিল। 

এই কালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর বিভাগে যে জাতীয় জীবনের সধশর 
দেখ গিয়্াছিল তাহাও বিশ্বত হওয়! কর্তব্য নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 
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মহাত্মা! রাজ] রামমোহন বায় বিষয় কর্ম হইতে অবহ্ত হইয়া কলিকাঁতাতে 
বসিবার পূর্বের বপুরকেই নিজ কার্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তথন রঙ্গপুর 
মাথ| তুলিয়া উঠিতেছিল। মধ্যে কেন যে রঙ্গপুর কিছুদিন পশ্চাতে 
পভিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাঁহা হউক রঙ্গপুর বিভাগে জাতীয় 
উন্নতির চেষ্টা কখনই বিরত হয় নাই। ১৮২২ গ্রীষ্টাবে লর্ড উইলিয়াম 
বেটটিক্ক .বাহাছুর রঙ্গপুরে গমন করেন। সেই স্তযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের 
মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার স্তাথানিয়েল জমিদারগণকে উৎসাহিত করিয়া “রহগপুর 
বমিদারদিগের স্কুল” নামে একটি স্থুল স্থাপন করেন। কলিকাতাতে 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া এ জমিদারশ্কুলের 
ছাত্রগণ বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হওয়াতে, এই কালের 
প্রথম ভাগে, গবর্ণমেণ্ট নিজে এ স্কুলের ভার লইয়া! তানাকে রঙ্গপুর জেলা 
স্কুলে পরিপত করে । তৎপরে পরবতী সময়ে এ স্কুলকে হাই স্কুলে পন্ধিণত 
কর। হইয়াছিল্গ, পরে কালেজ ক্লাস আবার উঠ'ইযা দেওয়া! হইয়াছে । 

রঙ্গপুরে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দিকেও উন্নতির 
স্পৃহ] দৃষ্ট হইতে থাকে । ১৮৭৬ খ্রীঠাকে সগ্যঃপুক্ষরিণীর জমিদার রাজমোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম মুক্রানত্র স্কাপন করেন এবং পরন্গপুর বার্ভাবহ* 
নামে এক সাগ্তাছিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই রঙ্গপুর 
বার্ডাবহ পরে কাকিনার জমিদার শল্তৃচন্দ্র বায় চৌধুবী মহাশয়ের হস্তে যায় 
এবং তিনি ইহাকে প্রঙ্গপুর দিকৃপ্রকাশ”" নামে প্রকাশ করিতে আর্ত 
করেন। যেকালের আলোচন' করিতেছি ০স সময়ে কাকিনাই রলগপুরের 
মধো জ্ঞানালোচন। ও সদনষ্টানাদিবর জন্ত প্রধান স্থান হইয়া উঠে । প্রথমে 
শন্ুচন্্র, তৎপরে তাহার পুত্র রাজ! মহিমারঞ্রন, এ সুখ্যাতি ক্ষজ্জনের প্রধান 
কারণ হুইয়! উঠেন। শল্তুচন্দের সমুদয় কীত্তির উল্লেখ নিশ্রয়োজন। বাঙ্গাল! 
১২৭* সালে মহিমারগ্রন কাকিনাতে এক বালিক।-বি্ভালয় গ্াপন করেন। 
১১৭৫ বঙ্গাব্দে কাকিনা ব্রাঙ্গপমাজ স্থাপিত হয়। ত্রাঙ্মলমাজ রঙপুরেও ব্যাপ্ত 
হইয়া ইহাকে উজ্জীবিত করে। ক্রমে রঙজপুর সহরেও একটি ব্রাক্ষদমাজ 
স্কাপিত এবং ব্রহ্মমন্দির নিম্মিত হয়। মধ্যে রঙ্গপুরে জাতীয় জীবনের কিঞ্চিৎ 
ম্ানতা হইয়াছিল । আবার রঙ্গপুর মাথ। তুলিয়া উঠিতেছে। 
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লাহিড়ী মহাশয় যখন রসাপাগলা হইতে বরিশাল ও বরিশাল হইতে 
ক্ষষ্ণনগরে বদলী হইয়া! শারীরিক অসুস্থতা বশত: শিক্ষকতা৷ কার্ধ্য হইতে 


২৩৮ র।মতন্ু লাহিড়ী 'ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ 


অবসর গ্রহণের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই কালের মধ্যে বঙ্গসমা্ে 
পাচটি প্রবল শক্তি দেখা দিল। ইহার আভাস পূর্ব পরিচ্ছেদ্দে কিঞ্চিৎ 
দিয়াছি। প্রথম শক্তি কেশবচন্ত্র সেনের অভ্যুদয়; ছিতীয় শক্তি দীনবন্ধু 
মিত্রের নাট্যকাব্যের অভ্যুদয়) তৃতীয় শক্তি বঙ্গসাছিত্যে বহ্ষিমচন্দ্রের 
আবির্ভাব; চতুর্থ শক্তি সোমপ্রকাঁশের অভ্যুদয় ; পঞ্চম শক্তি চিকিৎ্সা-জগতে 
ডাক্তার মহেন্্রলাল সব্রকারের অভয় । পাঁচটি মানুষ, কেশবচন্দ্র সেন, 
দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিস্তাভৃষণ ও মহেন্দ্রলাল 
সরকার এই কালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিত্বকে বিশেষরূপে অধিকার' 
করিয়াছিলেন । এই পরিচ্ছেদ ইহাদের সংক্ষিগ্র জীবন-চরিত দেওয়' 
যাইতেছে ;-_ 


কেশবচজ্জ মেন 


কেশবচন্তদ্র সেন ভগল* জেলাম্থ গঙ্গাতীরবন্তী গোৌরীভ।-নিসাসী ও 
কলিকাতার কপুটোলা-প্রবাসী স্বপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও 
তাহার দ্বিতীয় পুর প্াযারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ সালের ৫ই 
অগ্রহায়ণ দিবসে কলুটে'লাস্থ ভবনে ইহার জন্ম হয়। যাহারা প্যারীমোহন 
সেনকে দেখিয়াছেন, তীাহার। বলেন যে, তিনি দেখিতে অতি ম্পুরুষ 'ও পরম 
ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন । সর্বঙ্গে করিনামের ছাপ, শান্ত, শিষ্ট, প্রঙক্পমূত্তি | 
কেশবচন্ত্র পিতার ভক্তির-ভাব প্রাপ হইয়াছিলেন। ইহার জননী দেবীও 
সদাশয়তা ও ধর্মপরায়ণতার জন্ত স্ুপ্রসিদ্ধ ছিলেন । কেশবচন্দ্র এই পিত। 
মাতার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়! বাল্যাবধি শাস্ত, শিষ্ট, সাধুতান্নরাঁগী, ধীমান 
বালক ছিলেন। ইহাক্স বয়ঃক্রম খন অনুমান ছয় বৎসর তথন ইহার 
পিতামহের মৃত্যু হয়। ইহার পচ বৎসরের মধ্যে পিতা প্যারীমোহন সেনও 
ইহলোক হইতে অবস্থত হন। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন একাদশ বৎসর মাত্র 
ছিল। পিতৃবিয়়োগের পর, জ্যেষ্ঠতাত হব্রিমোহন সেন ইহাদের অভিভাবক 
হন । তীাছারই তত্বাবধানের অধীনে কেশবচন্ত্র বন্ধিত হন। 

১৮৪৫ সালে সাত বৎসর বয়সে কেশবচদ্র হিন্দুকালেজে ভণ্তি হন। 
পৃব্বেই বলিয়াছি, ১৮৫২ সালে হিন্দুকালেজে বিবাদ উপস্থিত হয়, যে বিবাদের 
ফলম্বরূপ খ্যাতনাম। রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৫৩ সালে মেট্রপলিটান কালেজ 
স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয় এই বিবাদে 
“রাজা বাবুর” পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ? স্থতরাং তিনি কেশবচন্দ্রকে হিন্দুকালেজ 
হইতে তুলিয়! লইপ্! উক্ত কালেজে দ্রিলেন। ১৮৫৪ সালে সেট্টপলিট'ন 
কালেজ উঠিয়া! গেলে কেশবচন্ত্র আবার হিন্ুকালেজে আসিলেন । 

ইহার কিছুকাল পরে একবার বাধিক পরীক্ষার সময় কোনও অপরাধে 
লিগ হওয়াতে তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হয়। শান্ত, সুধীর, সর্বজন-প্রিয়। 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৩৮ 


কেশবচন্দ্রের মনে ইহাতে গুরুতর আঘাত লাগে। চিরদিন শাঁভ'র 
অ-ত্মমর্ধযাদা-জ্ঞান অতিশয় প্রবল ছিল। সুতরাং এই অপমান তাহার প্রাণে 
শেল-সম বাজিল; তিনি সমবযক্ষদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন; ঘোর 
বিষাদ্দের মধ্যে পতিত হইলেন; এবং অন্থৃতপ্ড হৃদয়ে আত্মোন্রতির ভন্ম 
ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতে আবস্ভ করিলেন । অস্রমান করি ইহাই তাহার 
জীবন পরিবর্তনের প্রধান কারণ হুইয়াছিল। 

এই সময়ে অর্থাৎ অম্থমান ১৮৬ সালে তিনি আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান 
মিশনারি ভ্যাল সাহেব ও স্থুবিখ্যাত পাদ্রী লং সাহেবের সহিত সম্মিজিত 
হইয়া বুটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপন করেন। এ সভার 
অপরাপর কাধ্যের মধ্যে কেশবচন্ত্রের কলুটোলপাস্থ বাস ভবনে বালকদ্দিগের 
বিগ্যাশিক্ষাবর সাহাধার্ঘ একটি সায়ংকালীন বিগ লয় স্তাপিত হয় । কেশবচন্দর 
কতিপয় বয়শ্রের সহিত সেখানে প্রতিদিন বলকদ্দিগকে পড়াইতেন । আমার 
সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী কেভ কেহ এই ১৫৬ সালে এস্ুলে সন্ধ্যার সময় পড়া 
কর্রিতে যাইত । 'আমি তাহাদের মুখে তখনি কেশবচন্দ্রের প্রশংস। শুনিতাম । 

১৮৫৬ সালে বালীগ্রামের কুল''ন বৈগ্ভপরিবারস্থ চন্দ্রকুমার মজ্মদারের 
ক্ঞান্' কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

১৮৫৭ সাল হুইতে কেশবচন্ছ্রেব ধন্মভাব ও কম্মোৎসাহ বিশেষদপে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রীসালে তিনি পূর্নবোক্ত যৌবন-স্বহদগণের সহিত 
সম্মিলিত হুইয়। আপনার ভবনে 0০9০0 ৬11] [77069700265 নামে এক পা 
স্থ'পন করিলেন । প্র সভাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধশ্মাচার্ধ্যদিগের গ্রন্থ 
হইতে অংশ সকল উদ্ধত করিষ! পাঠ করিতেন ; এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়া 
পড়িতেন বা মৌখিক বন্তৃত। দ্দিতেন। এই সভাতে তাহার ভাবী বাগ্মিতার 
সুত্রপাত হুইল এবং এখান হইতে একদল যুবক তাহার পদাঙ্ক অন্তসরণ 
করিতে লাগিলেন । এই সম্ভার সন্থন্ধ-স্ত্রে ব্রাঙ্গনমাজের তদানীন্তন নেতা 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তীহার পরিচয় হয়। দেবেন্রনথের মধ্যম 
পুর সত্যেন্্রনাথ কেশবচন্দ্রের সমাধ্যায়ী ও বন্ধু ছিলেন। সত্যেক্্ বাবুর থানা 
অন্ুরুদ্ধ হইয়। দেবেন্দ্রনাথ একবার উক্ত সভার অধিবেশনে সভাপতির কাজ 
করেন এবং যুবক কেশবের ধন্মানগরাগ ও অসাধারণ বাগ্মিতার প্রমাণ 
প্রাপ্ত হন। 

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন একান্তে ধ্যানধারণাতে 
যাপন করিবার উদ্দেশে সিমলা পাহাড়ে গমন করেন । তাহার অন্পস্থিতিকালে 
কেশবচন্র ব্রাহ্মদমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মলমাজের সভ্যশ্রেণীতুত্ত 
হন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সালে লহরে প্রতিনিবুত্ত হইয়া এই সংবাদে 
পুলকিত হইলেন ; এবং তাহার যৌবন-মৃহদ প্যারীমোহন সেনের পুত্রকে 
সাদরে শ্বীয় শিক্তদলের মধ্যে গ্রহণ করিলেন । 


২৪০ রামতম্থু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


একদিকে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, অপরদিকে দেবেন্্রনাথের 
আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা-_এই উভয়ে ব্রাঙ্গসমাজ মধ্যে এক নব 
শক্তির সঞ্চার করিল; এবং ইহার পর হইতেই ব্রাহ্মনমাজ নব নব 
কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পাগিলেন। কেশবচন্দ্র প্র সকল কার্ষ্যের 
উদ্ভাবনকর্তা ও দেবেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষক কইতে লাগিলেন। ১৮৫৯ সালে 
“্রন্বিচ্ভাপর" নামে একটি বিছ্ালর স্থাপিত -হুইল। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবচন্দ্র কালেজের ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন । তন্বারা বিশ্ববিগ্ভালয়ের অনেক সম্মানিত ছাত্র ব্রাঙ্মলমাজের 
দিকে আকৃষ্ট হইলেন। 


এই সময়ে মহাসমারোঁছে সিন্দুরিয়া পটার গোপাল মল্পকের বাটীতে 
উমেশচন্ত্র মিত্র প্রণীত “বিধবা বিবাহ” নাটকের অভিনয় হয়। কেশবচক্ 
তাঁভার প্রধান উদ্যোগী ও কাধ্যনির্বাহক ছিলেন । এই অভিনয়ের বাতিকটা 
ভার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি বাল্যকালে বয়ন্তরদ্দগকে লইয়' নান। 
বিষয়ে অভিনয় করিতেন । 

অনুমান ১৮৫৯ সালে সঙ্গতসভা নামে ধম্মীলোচনা সভা স্তাপিত হয় । 
কেশবচন্দ্র ও তাহার বয়স্তগণ এই সভাতে সপ্তানে একবার সমবেত হইয়া নিজ 
নিজ ধশ্মজীবনের অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায় সম্বন্ধে বিশ্রস্তালাপে 
কিয়তক্ষণ যাপন করিতেন । তাহার নিজের ভবনে এই সভার অধিবেশন 


১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও সত্যোন্দ্রনাথকে 
সঙ্গে করিযা সিংহ্ল যাত্র! করেন; এবং নানাস্থান পরিদর্শনে কয়েক মাস 
যাপন করিয়! আসেন । এই বিদেশযাত্রা ও একত্র বাঁস ছুই নেতাকে সদ 

০ত-স্ত্রে বদ্ধ করিয়া দিল । 

কেশবচন্ত্র দেশে ফিরিলে তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে বেল ব্যাক্ষে 
একটি ৩০ টাকার চাকরী লইয় কশ্ম কাজে বসিতে বাধ্য করিলেন । কিন্তু 
তখন ঠ্াহাকে বিষয় কশ্ছে রত করিবার চেষ্টা করা বুথা। তখন তাহার 
প্রাণে অগ্নি আলিয়াছে, তাহার জীবনের কাজ তাহার সম্মুথে আসিয়াছে ! 
কেশবচন্দ্র বিষয় কর্মে বসিলেন বটে কিন্ত অবসর কাল ব্রাহ্মধন্ম প্রচারোন্দেশে 
নিয়োগ করিতে লাগিলেন । 00105 13905], 61715 15৪ 0৮ ০0৪, নামক 
তাত" সুপ্রসিদ্ধ পুস্তিকা! সকল ইহার পর বৎসরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল । 

ইহার পর বৎসর তিনি স্বাস্থ্যের জন্ত করুষ্ণনগরে গিয়া উৎসাহের সাত 
ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার করিয়া অংসিলেন । তৎপরে ক্রমে ক্রমে [00181 1080৮ 
নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল; এবং “কলিকাতা! কালেজ” নামে 
একটি বি্যালর স্বাপিত হুইল । সেই স্কুলগৃহ এই যুবকমগণ্ডলীর একটি প্রধান 
আওডা হইয়া দাড়াইল। 


একাদশ পরিচ্ছেদ হ্নঃ 


১৮৬১ স'ঙগে কেশবচন্দ্র বিষয় কম্ম ত্যাগ করিয়া ত্রাঙ্গধন্ম প্রভাবে 
'আত্মপমর্পণ করিলেন । এ সালেই ব্রান্গধর্মের পদ্ধতি অন্গসারে প্রথম বিবা্ 
অন্তঠিভ হইল । প্র সালের শ্রাবণ মাসে দেবেন্্রনাথের কন্ত। স্থকুমারীর 
নবপ্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অহ্থসারে বিবাহ হয়। বোধ হয় ইহার কিছুকাল পরে 
দেবেন্্রনাথের পিতা স্বীয় দ্বারক'নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বার্ধিক শ্রান্ধও 
বাচ্মপন্ধতি অস্থসারে সম্পন্ন হয়। এই সকল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান যুবকদলের মধ্যে 
এক নূতন দ্বার খুলিয়৷ দিল। কর্লকাতার বাছিরে ও অনেক স্থানে 
ব্রাহ্মপন্ধতি অঙ্গলারে শ্রান্ধাদি ও তগ্সিবন্ধন যুবকদ্দিগের প্রতি নির্ধ্যাতন ও 
উৎপীড়ন আর্ত হইল। 

ত্বরাষ সঙ্গত-সভার সভ্যদিগের মধ্য এক নব ভাবের আবিতাব হইল। 
াহার। ব্রাহ্মধর্মের উদার সতাসকলকে মুখে রাখিয়৷ সন্ত ন। হইয। কারের 
পর্রিণত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তীহাদের মধ্যে ষাহার! ত্রাঙ্গণ 
ছিলেন, তীক্কাদের অনেকে উপবীত পরিতাগ করিলেন ; এবং তশ্নিবন্ধন 
শুহতাঁভিত ভইয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন । ঘরে ঘরে 
বাহ্গযুবকগণ পৌত্তলিকতার সংশ্রব তাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হওয়াতে 
আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল । 

১৮৬২ সালের ১লা বৈশাখ দ্রিবসে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
কলিকাতা! সমাজেব মাচার্যের পদে বৃত হন; এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত 
হন। উক্ত দিবস তিনি স্বীয় পত্তীকে ঠাকুর বাঁভীতে লইয়া! বান। তাহার 
অভিভাবকগণ এ কার্যের বিরোধী ছিলেন । কিন্ত তিনি নিছে যে আলোক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পত্বীকে দ্রিবার জন্য এতই ব্যগ্র হুইয়াছিলেন যে, 
অপরের অন্তরাগ বিরাগের প্রতি দষ্টিপাত করিবার সময় হইল না । তিনি 
আপনার অভিই সাধন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য গুহ তইতে 
তাড়িত হইতে হইল । এই অবস্থাতে তাহাকে ও তাহার পত্বীকে অনেক 
দিন দ্েবেন্্রনাথের ভবনে তাহার পুত্র ও পুঅবধূদিগের মধ্যে বাস করিতে 
ইজ । তাভাতে উভয়ের গ্রীতিবন্ধন আরও দু হইল। তৎপরে স্বীয় 
অভিভাবকদ্িগের হস্ত হইতে আপনার প্রাপ্য সম্পত্তি উদ্ধার করিতে ও 
পৈতৃক ভবনে পুন:-প্রবেশীধিকার লাভ করিতে কয়েক মাস গেল। 

নিজভবনে প্রবেশাধিকার লাভের পরেই তাহার পরিবারে প্রথম ত্রাক্গ 
অনুষ্ঠানের অবসর উপস্থিত হইল । তাহার প্রথম পুত্র করুণাচন্ত্রের নামকরণ 
নবপ্রণীত ব্রাহ্গপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল । 

ইহার পরে তিনি উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্ষধনমপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । শরীরী 
মিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়! গেল, কয়েক বৎসর পূর্বের কৃষ্ণনগঞ্রে 
গিয়া তিনি যে বক্তৃতাদি করেন, তাহাতেই তত্রত্য পা্দরী ভাইসন্‌ সাছেবের 
সহিত বিবাদ বাধিয়াছিল। সে বিবাদ আর মেটে নাই। শ্রীষ্টীয়্ সংবাদপ্জ 


২৪২ রামতণ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


ও সভাপমিতিতে ব্রাঙ্মদিগের প্রতি গালাগালি চলিতেছিল । ১৮৬৩ সালেক 
প্রারন্তে প্রসিদ্ধ শ্রী্টীয় প্রচারক লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পাদিত এক 
পত্রিকাতে ব্রাঙ্গদিগের প্রতি অনেক উপহাস বিজ্রপ প্রকাশ পাস । তদুত্তরে 
কেশবচন্দর 3181)00 98009] ্ 1001০8,659 (“ব্রা্ষলমাজের পক্ষসমর্থন”) বলিয়া 
এক বভৃত। প্রদান করেন। সেই বক্তৃতাতে তাহার যে বাশ্সিতা প্রকাশ 
পাইয়াছিল, তাহ দেখিয়া আতবুন্দ চঘত্কুত হইয়। যান। স্থপ্রসিদধ পাদরী 
ডফ সাহেব উক্ত বক্তৃতাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে বলেন ব্রাঙ্মলমাজ 
যে শক্তি লইয়া উঠিতেছে তাহ! সামান্ত শক্তি নহে। বন্পিতে গেলে এই 
বক্তৃত। হইতেই কেশবচন্দ্রের গ্রতিষ্ঠ। বঙ্গলমাজে স্থিত হইয়। যায় । 

এই বৎসরে তিনি "ব্রাহ্মবন্ধু সভা” নামে একটি সভা স্থাপন করেন । 
অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তার তাহার অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার সভ্যগণ 
উৎসাহের সহিত নান" হিতকর বিষয়ের 'মালোচনাতে প্রবৃত্ত হন । 

১৮৬3 সালে কেশবচন্দ 'একভন বয়স সহ মান্দ্রাজ ও বোশ্বাই প্রদেশে 
প্রচারার্থ গমন করেন । তদ্বধি .স সকল প্রদেশে ব্রহ্গধর্মের বীজ উপ্ত 
হইয়। বুক্ষে পরিণত হইধাছে । 

বোশ্বাই হইতে প্ররতিনিবুত্ত হইযা কেশবচন্ছ্র দবেক্্রনাথকে একটি প্রধান 

স্কার কার্ষো প্রবৃত্ত করিলেন । তৎ্পুর্দমে উপবীতধণর* উপচার্য্যগণ ত্রাহ্মসমাজের 
বেদীতে আসীন হইয়া উপাপনাদি কার্ধা নিম্পন্্ করিতেন । কেশবচন্দ্রের 
প্ররোচনায় মহধষি তাহাদিগকে কর্মছ্যুক করিয়। ছুইকন উপবীতত্যাগী 
উপাচাধ্যকে সেই পদে নিষোগ করিলেন । এতদ্বারা সমাজের প্রান 
সভাগপণের মনে বিরগ জন্মিল। তাহার! মহষিব নিকট মনের দুঃথ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ওদিকে বুবকদল আরও একটি অসমসাহসিক কাধে 
অগ্রসর হইলেন। তাহার! অসমবর্ণের ছুই ব্যক্তিকে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্ত্রের প্রতি হাজার অনুরুক্ত হইলেও» নিজে 
তৎপুর্বে উপবীত পরিত্যাগ করিলেও এবং বুবকদলকে বিধিমতে উৎসাহদানে 
ইচ্ছুক থাকিলেও, একপ সমাজবিপ্রবস্থচক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। 
তখন 'তত্ববোধিনী” পত্রিকা যুবদলের হস্তে ছিল। তাহাতে এই বিবাহের 
সংবাদ প্রকাশিত হইলে তিনি বিপ্রবের সুচনা দেখিয়া ভীত হইলেন ; এবং 
যুবকদলকে সমাজ-সন্বন্বশয় সর্ববিধ কর্তৃত্ব হইতে অজ্রিত করিবার জঙ্ঞ 
প্রতিজ্ঞা হইলেন । কেশবচন্দ্র দেখিলেন ঘোর ঝটিকা আসিতেছে, তিনি 
তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । কলিকাতা সমাজের কর্তৃত্বভার তাহার 
হস্তে বাহিরে যায় দেখিয়া, তিনি ব্রাহ্গধর্ম প্রচার বিভাগকে ব্বতস্ত্রকরিয়! 
নিজ হন্তে রাখিবার জন্ত “ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা” নামে এক সভা গঠন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন; ব্রাহ্গধর্ম গ্রচারার্থ প্ধর্মতত্* নামক এক মাসিক পত্রিকা 
বাহির করিলেন; এবং তাহার দৃষ্টান্তের অন্থসরণ করিয়! যে কতিপয় যুব! 


একাদশ পরিচ্ছেঘ ২৪৩ 


বিষধ কশ্ম ত্যাগ পূর্বক ব্রাঙ্মধন্ম প্রভাবে 'আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে লইয়। মহোৎসাহে প্রচার বিভাগ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এই গোশমালের মধ্যে আর এক ঘটন! ঘটিল। ১৮৬৪ সালের স্প্রসিন্ধ 
কডে কলিকাতা ব্রাহ্মদমাঞ্জের বাড়ী ভাজিয়! যাওয়াতে তাহার জীর্ণ সংস্কারের 
প্রয়োজন হইল। তখন কিছুদিনের জন্য সমাজের উপাসন। দেবেন্্রনাথের গৃহে 
উঠিয়া! গেল । সেখানে ষে দ্রিন প্রথম উপাসন। আরন্ত হইল, সে দিন উপবীত- 
ত্যাগী উপাচাধ্যদ্য় গিয়া (দখেন যে, তাহাদের উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
প্রকার উপবীতধারীী উপাচাধ্যগণ উপাসন!| ক্ার্ধয আরম্ভ করিযাছেন। ইহ 
যুবক ব্রাহ্মদলের পক্ষে 'সসহনীয বোধ হইল 1 ত্রীাদের অনেকে সেই মুহূর্তেই 
সেস্থান ত্যাগ করিয়! অন্য স্থানে গিয়। উপাসনা করিলেন। বলিতে গেলে 
এই সময় হইতেই প্রকাশ্য গৃহবিচ্ছেদর আরম্ভ হইল। ইহার পত্র কেশবচন্ট 
আনেক দিন কোনও প্রকারে সম্মিলিত "ভাবে থাকিবার চঞ্টা করিয়'ছিলেন 
বটে, কিন্ত চরমে শান্তি স্কাপিত হওয়। 'অসম্তবিত হইল । 

ত্বরায় তিনি কলিকাত! জম'জের সম্পাদকের পদ ত্যতগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। সেই পদে দবেন্দ্রনাথের “হাষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্্নাথ ঠ'কুর নিযুক্ত 
হইলেন । কেশবচন্দ্র কলিক"ত' সম জের 'মধ্যক্ষত। হইতে বিচ্যুত হইয়। 
প্রতিনিধিসভাকে প্রধান যন্ত্রৰপে আশ্রষ করিলেন । তাঁভাঁর সাহায্যে একটি 
ব্রাঙ্ষমগুলী গঠন ও ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার কব্রিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রথমে তাহার সাহাধ্য ককিয়াছিলেন, কিন্তু পরে 
যুবকদলের অভিসন্ধির প্রতি সন্দিহান হুইয়! পশ্চাদপদ হইলেন । কিন্ত সর্বববিধ 
উন্নিকর প্র্তাবে সহায়ত! করিতে বির হইলেন না । যুবকদল আত্মোম্রতির 
নিমিন্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাছাতে যোগ দিতেন ও বিধিমতে 
সহায্য করিতেন। এমন কি যুবকদলের প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্মবন্ধু সভাতে 
একবার তিনি প্ব্রঙ্গদম।জের পঞ্চবংশতি বৎসরেব পরীক্ষিত বুন্তান্ত” বিষয়ে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

১৮৬৫ সালের আষণ্ড মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ ক'লকাত। সমাজের 
অধ্যক্ষদিগের নিকট এই প্রর্থনা জানাইলেন যে, সমাজের বেদীতে 
উপবীতধারী উপাচার্যগণকে বসিতে ন' দেওয়। হয়; এবং যদি এ প্রার্থনা অগ্র্থ 
হয়, তাহ! হইলে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র দ্িনে সমাজগৃছে উপাসনা করিতে দেওয়া 
হয় । উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, যাহারা বহুকাল সমাজের সহিত 
যোগ দিয় অন্থরাগের সহিত কাছ করিষ!। আসিতেছেন, তাহাদিগকে এক্ষণে 
স্বাধিকার-চ্যুত কর! তিনি পক্ষপাতের কা্য বলিয়া মনে করেন। তৎপরে 
সমাজের একটা সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে 
আর এক দিন সমাজগৃহ দেওয়। ভূল মনে করিলেন না । বস্বত: দেবেন্দ্রনাথ 
এসময়ে যাহ। কিছু করিয়াছিলেন, কর্তব্য বোধে এবং তাহার অবশদ্িত 


-২6৪ রামতন্র লাহিডভী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


আধর্শ রক্ষার জন্ত | ব্রাহ্মধন্মকে হিন্ুভাবে হিন্তুসমাজের মধ্যে প্রচার করা 
তাহার চিরদিনের আদর্শ। তিনি মনে করিতেন রামমোহন রায় তাহাকে 
সেই ভার দিয়। গিয়াছিলেন। তাহার ব্যাধাতের আশঙ্কাতেই তিনি 
কেশবচন্ত্রের দলের হস্ত হইতে কার্ধাভাঁর লইলেন। তাহাদিগকে ভালবালিতে 
ও সাহাধ্য করিতে বিরত 'হইলেন না। সকল ভাল বিষয়ে তাহাদের 
উতসাহুদাতা বৃহিলেন । 

১৮৬: সালের কার্তিক মাস কেশবচন্ত্র, অধোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কষ্ণ 
গোস্বামী এই ছুই প্রচারক সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধন্ম-প্রচারে বহ্র্গত হন। 
তছুপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন । 

কলিকাতায় ফিরিয়া কেশবচন্ত্র যুবকদলের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে 
আপনাকে নিয়োগ করিলেন । বোধ হয় ১৮৬৪ স'লেই স্বীয় বয়ন্্রগণের 
পত্রীদিগের আধাত্মিক উন্নতি সাধনের ভন প্রাদ্ষিক।-সমাজ” নামে এক 
'মারীসমাজ স্থাপন করিষাছিলেন। সেখানে তিনি উপদেশ দিতেন। 
ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় পরিবার্থ নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ল্য প্র“ণপণে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

১৮৬৬ সংলের জায়ারীর শেষে যে মাঘোৎ্সব হইল, তাহাতে কেশবের 
ব্রান্মিকা-সমাজের মহিলাসভ্যগণ উপস্থিত থাঁকিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন । 
তদচসারে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা সমাজে বেদীর 
পূর্বপার্থে পর্দার আভালে মহিল:দিগের বসিবার আসন করিলেন। 
বাক্ষদমাজের ইতিহাসে সর্বপ্রথমে নাব্ীগণ এই প্রকাশ্ঠট উপাসনা "মন্দিরে 
পুরুষদিগের সচিত বদিলেন। মহিলাদিগের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। 
পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে লইয়। ডাক্তার রবসন নামক 
ঘটান পাদবীর ভবনে প্রকাষ্ঠ সান্ধা-সমতিতে গেলেন। সহরে খুব 
আলোচন। উঠিল । 

ইহার পরে কলিকাত! সম'জের সহিত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। 
প্র সালের এপ্রেল বা মে মাসে কেশবচন্দ্র 09808 (01086) 4818, 270. 
[80109 নামে স্প্রণসদ্ধ বন্তৃতী করিলেন । এই বক্ততাতে যেমন একদিকে 
অসাধারণ বাগ্সমিতা, অপরদিকে তেমন আশ্চর্য] ধশ্মভাবের উদারত। প্রকাশ 
পাইল। তাহার নাম সুবস্তা ও বঙ্গসমাজের নেতাদ্িগের শীর্ষস্থানে উঠিয়া 
গেল। কিন্তু ইহাতে যীশুস্রীষ্টের প্রতি যে প্রগাঢ ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ছুইদিকে ছুই প্রকার চচ্চ। উঠিল। গবর্ণর জেনেরাল লঙ লরেন্দ 
হইতে আরম্ভ করির। সামান্ত কেটেকি& পর্য্যন্ত শ্রীটানগণ কেশবচন্দ্র ত্বরায় 
গ্ী্টায় ধশ্ম অবলম্বন করিবেন বলিয়! বগল বাজাইতে লাগিলেন। অপরদিকে 
দেশীয় ব্বধশ্বারাগিগণ কেশবচন্দ্রকে ও নবোদিত ব্রা্গদলকে এ্রঁটীয়ান বলিয়। 
গালি দিতে লাগিলেন । কলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজের সভ্যগণ এই আন্দোলনে 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৪৫. 


যোগ দ্িলেন। এত অতিরিক্ত গ্রীঃভক্তি ভাহাদের চক্ষে ব্রাহ্মধ্খের বিকার 
বলিয়া প্রতীতি হইন। ব্রাঙ্দদ্িগের সেই যে খ্রীন্তীযরান অপবাদ উঠিয়াছে, 
তাহা! আজও যাঁয় নাই। যদিও তৎপরবত্তী সেপ্টেম্বর মাসে কেশবচন্ 
0:998 7491) নামক আর একটি বক্তৃতা করিয়া নিজের খ্রীত্টীয়ান অপবাদ 
কতকটা দুর করিবার প্রয়াস পাইলেন বটে, তথাপি সে অপবাদ সম্পূর্ণ গেল 
না। এ অপবাদের আর একটু কারণ আছে। এই ১৮৬৬ সাল হইতে 
চৈতস্ভের প্রভাবের আবির্ভাব পধ্যস্ত, কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের দলতৃক্ত 
ব্রাঙ্মগণ যীশুপ্রীতকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিযাছিলেন। বড়াঁদনের দিন 
ধীশুর ধ্যানে দিনযাপন করা, যীশুর নামে সঙ্গীত রচন। করা, উঠিতে বসিতে 
যীশু কীর্তন কর, অন্তান্ত ধন্মশান্ত্র অপেক্ষা শ্রীস্ীয় শান্তর অধিক অন্তশীলন কব! 
ভূতি চলিয়/ছিল। সুতরাং লোকের ও-গ্রকাব সংস্কার স্বাভাবিক | 

এদ্দিকে যুবক ব্রাঙ্মদলের কার্ধাক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল। 
উহাদের প্রচারকগণ তখন উৎসাহের সহিত মফঃম্থলের নান। স্থানে ভ্রমণ 
করিয়! নব নব সমাজ প্রতিঠিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সকল সমাজকে 
একতাস্ত্রে আবদ্ধ কর! প্রযোজন হইতে লাগিল । চারিদিক হইতে অনেক 
ব্রাহ্ম ও ব্রাঙ্গিকা' একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠঠর জন্য অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে এই সালের ১১ই নবেম্বর দিবসে উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদলের 
এক সভাতে “ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গঘমাজ” নামক এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। 

উন্নতিন্ঈল ত্রাহ্ধদল মহুধি দেবেন্্রনাথকে আপনাদের ভান্ত ও 
কৃতজ্ঞতাস্ছচক এক অভিনন্দন পত্র দিয়া এবং তীচ্ার আশীর্বাদ গ্রহণ কবিয়! 
নবগ্রতিঠিত সমাজের কার্প্যক্ষেত্রে প্রবেদ করিলেন। এই সময় হইতে 
কনিকাত। ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবন্তিত করিয়। আদি ব্রাঙ্মসমাঁজ রাখ! হইল। 

১৮৬৭ সাল হইতে যুবকদলের প্রচারোৎ্সাহ আগুনের স্তায় জলিয়! উঠিল। 
অনেকে কল্যকার চিন্ত। পরিত্য।গ করিয়৷ প্রচার ত্রত গ্রহণ করিলেন: এবং 
অর্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে ও পাছকাবিহীন পদে কপিকাতা। সহরে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এই গ্রচারোৎসাহের ফলস্বরূপ দেশের নানাস্থানে 
ব্রান্মদমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ত্রাহ্মবিবাহের সংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল। 

এই সাল হইতে কেশবচন্দ্রের নিজের ভবনে তাহার বয়স্যদিগকে লইয়া 
দৈনিক উপাসনা আরম্ভ হইল। এই দৈনিক উপাসনা হুইতে নবব্যাকুলতা 
ও নবভক্ির সঞ্চার হইল। তাহার ফলম্বরূপ ইহার। মহাত্মা! চৈতন্তের 
ভক্তিতত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং আপনাদের মধ্যে খোল 
করতাল সহ সংকীর্তনের প্রথা প্রবপ্তিত করিলেন। অমনি সংবাদ পত্রে, 
ব্রান্মের। নেড়ানেড়ীর দল হুইল বলির়। চচ্চ। উঠিল। 

১৮৬৮ সালের প্রারস্তে ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মদমাজের উপাসনা-মন্দির নিশ্াণের, 


৫৪৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


অন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। 
তছুপলক্ষে কেশবচন্দ্র সদলে নগরকীর্তন করিয়া ভিত্তিস্থাপন করিতে গেলেন। 
এই ব্রাঙ্গপিগের প্রথম নগরু-কীর্ভন। সেই কীর্তনের মধ্যে উন্নতিশীল ব্রাক্মগণ 
জগতের নিকট এই “ঘোষণা কব্রিলেন $-_ 


“নর নারী সাধারণের সমান অধিকার, 
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, লাহি জাত বিচার |” 

ইহাই অগ্যাঁপি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মূলমন্ত্রক্ববপ রহিয়াছে । 

এই ১৮৬৮ সালে ত্রাঙ্গদমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
নবভক্তিব আবির্ভাবে ত্রাহ্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য বিনয়ের আঁবিতাব হয়। 
তাহার ফলন্বরূপ তাহাদের অনেকে পরস্পরের এবং বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের 
পদে ধরিয়া পদধূলি গ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরস্ত করেন। 
তাহ! ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র । এই সময়ে কিছুদিনের জন্য 
কেশবচন্দ্র সপরিবারে মুঙ্গের সহরে বাস করিতেছিলেন। সেখানেই এ 
ভক্তির উচ্ছাস প্রধানরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে তাহার দলের দুইজন 
প্রচারক ব্রাঙ্গসমাজ মধ্যে নরপূজানব্র আবির্ভাব বলিষ। প্রকাস্ট পত্রে আন্দোলন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই আন্দে'লনে অনেক ব্রাঙ্, ব্রাহ্মলমাজ পরিত্য?গ 
করেন। 

অল্পদিনের মধো এই আন্দোলন নিরস্ত হইলে ১৮৬৯ সালে কেশবচন্ত 
ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসন। প্রতিষ্ঠ' করিতে সমর্থ হন। 

১৮৭০ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ঃ এবং প্রায় ছয় সাত মাস কাল 
সেখানে বাস করিয়। নানান্তানে ব্রাহ্মধ্ম প্রচার করেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া! হইতে সামান্ত ধশ্মীচাধ্য পর্যান্থ সকলে তাহার প্রতি সম্মমন প্রদর্শন 
করিতে ক্রটি করেন নাই । 

স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি দেশের সর্ববিধ সংস্কার-কাধ্যে নিযুক্ত হন £ এবং 
“ভাবত সংস্কার সভা” নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে 
ন্থললভ-সাহিতা, নৈশ বিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষা শিক্ষাবিস্তার, নুরাপান নিবারণ প্রভৃতি 
বহুবিধ দেশহিতকর কার্যের সুত্রপাত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই 
সভা ও ইহার অনুঠিত সমুদয় কার্ধ্য উঠিয়! গিয়াছে । এখন এলবার্ট কালেজ 
ভিন্ন অন্য কোনও স্থতি-চিহ্ন নাই । 

১৮৭১ সালে ব্রাঙ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আন্দোলন গ্রবলরূপে উপস্থিত 
হয়। ব্র'ঙ্মদিগের নামে বিবাহ সম্বন্বীর় কোনও বাজবিধি প্রণীত হয়, 
আদিসমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, ব্রাহ্গবিবাহবিধি এই নাম ত্যাগ করিয়া, 
১৮৭২ সালের ভিন আইন নাম দিয়! একটি নিবিল বিবাহ বিধি প্রচাৰিত হয়। 
তদবধি তদনসারেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মদ্িগের বিবাহাদি হইয়া! আসিতেছে 7 

এই সময়েই কেশবচন্দ্র কতকগুলি ব্রাহ্গপরিবারকে একসজে রাখিয়া, 


একাদশ পরিচ্ছেদ মহ্‌ 


দৈনিক উপাসন!, পাঠ, সত্গ্রসঙ্গ, সময়ে আহার, সনয়ে বিশ্রাম প্রভৃতির নিয়ম 
শিক্ষ। দিয়া» ব্রাঙ্গপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশে “ভারতাশ্রম” নামে 
একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন । প্রচান্রকর্দিগের অনেকে এবং অপর 
বাহ্মদ্বিগেরও কেহ কেহ সপরিবারে সেই আশ্রমে বাপ করিতেন। 
কেশবচন্দ্র প্রতিদিন উপাসনা কার্য সম্পীদন কবিতেন ; এবং সকলে নিঙ্গ 
নিজ ব্যয় দিয়া, একত্র আগারাদি করিয়', এক পরিবারতুক্ত হইয়া 
থাকিতেন । 

আশ্রম ভবনেই বয়স্থা মহিলাদের একটি বিদ্যালয় ছিল। সেখানে আমরা 
কয়েকজন শিক্ষকত1 করিতাঁম ; এবং আশ্রমবাসীদের ও বাহিরের ব্রা্দদিগের 
পত্রী, ভগিনী ও কন্তাঁগণ পাঠ করিতেন । 

১৮৭২ সালে উন্গতিশীল ব্রাঙ্মদলে স্ত্রীশ্বাধীনতাঁব আন্দোলন উপস্থিত হইল । 
এ আন্দোলন কালে থাঁমিল বটে, কিন্তু ত্বরায় আব এক প্রতিব'দের রোল 
উঠিল । আশ্রমের অধ্যক্ষের সহিত আশ্রমবাসী “কানও ব্রাঙ্ধের বিবাদ উপস্থিত 
হইয়।, সেই বিবাদের প্রতিধবনি। বাহিরের সংবাদ পত্রে বাহির হ্ইয়।, তাহ। 
হইতে হাইকোঁটে এক মোকদ্দম! উঠিল । কেশবচন্্র স্ববং বাদী হইয়। এ 
মোঁকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। প্রতিবাদিগণ ক্ষম। প্রার্থন1! করাতে মোকদ্দমা 
উঠিয়। গেল বটে, কিন্তু ইহা হইতে পরোক্ষভাবে ব্রঙ্গমন্দিরের উপাসকমগ্ডলীর 
সভ্যগণের মধ্যে আর এক আন্দোলন উঠিল। উপাসকমগ্ডলার কাধ্যে 
উপাসকগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আরস্তু হইল এবং কেশবচন্দের 
অবলখিত কতকগুলি মত লইয়! বিশেষ মালোচন! চলিল। এই বিরোধিদল 
“সমদর্শী” নামে এক মাসিকপত্র বাহির করিলেন; এবং প্রকাশ্ঠ বক্তৃতা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ওদিকে কেশবচন্দ্র তাহার অনুগত সাধকদলকে যোগী, ভক্ত প্রক'তি কয়েক 
শ্রেনীতে বিভক্ত করিয়। বিশেষ উপদেশ “দতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
কলিকাতার অনতিদূরে একটি উগ্যান-বাটিক1 ক্রয় করিয়া, তাহার 
“সীধন-কানন” ন'ম রাখিয়া, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া প্রচারকদলের সহিত 
বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে বৈরাগ্র উপদেশ 
দিতে প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার নিদর্শন শ্ববপ নিজে ম্বপাঁকে আহার করিতে 
আর্ত করেন । তাভার অনুকরণে তাহার প্রচারকগণের 'অনেকে ম্বপাকে 
আহার করিতে থাকেন। ইহা লইয়াও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ও 
বাদানবাদ আরম্ভ হয় । 

১৮৭৭ সালের প্রীরস্তে সমাজের কার্য্ে নিয়মতন্ত্র গ্রণালী স্থাপনের উদ্দেশে 
“সমদর্শী” দল একটি ব্রাহ্মগ্রতিনিধি সভা গঠনের জন্ত ব্যগ্র হন! কেশবচন্্র 
ভাহাদের চেষ্টাতে বাধ। দেন নাই; বরং সাহাযা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন 
কিন্ত এই চেষ্টা সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত হইতে না হইতে কুচবিহারের বিবাহ 


২৪৮ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


আসিয়া পড়িল; এবং এ বিবাহে ব্রাহ্মদের অবলম্বিত কতকগুলি নিয়ম লঙ্ঘন 
হওয়াতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙিয়৷ ছুই ভাগ হইয়! যায়। 

বিবাহান্তে কেশববাবুকে আচার্যের পদ হইতে ও ভারতববীয় 
ব্রাঙ্মসমাজের সম্পাদকের পদ হইতে অবস্তত করিবার জন্য চেষ্ট৷ আরম্ত হইল। 
কেশববাবু তাহ। হইতে দিলেন না; স্ৃতরাং ব্রাঙ্গদ্রিগের অধিকাংশ তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়। “সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ” লামে একটি ব্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 
করিলেন । 

ইহার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র তাহার নিজের বিভাগীয় সমাজের 
“নববিধান” নাম দিয়া, তাহার নৃতন বিধি, নূতন সাংন, নূতন লক্ষণ, নৃতন 
প্রণালী প্রভৃতি হৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মহম্মদের অন্গকরণে 
বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি কট,ক্কি বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন ; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে 
প্রয়াসী হইলেন । 

ফলত:, এই বিবাদের পর ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ 
বৎসরে তিনি ভগ্নগৃহের পুনর্গঠনের জন্য যেকপ গুরুতর শ্রম করিয়াছিলেন 
তত্পূর্বেব বিশ বৎসরে তাহা! করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ । সেই শ্রমে তাহার 
শরীর ভগ্ন হইয়া গেল ॥। ১৮৮৩ হইতেই দারুণ বন্ুমুত্র রোগ ধর পড়িল; এবং 
১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি দিবসের প্রাতে প্রাণবারু তাহার শ্রাস্ত ক্লান্ত 
দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল । 


দীনবন্ধু মিত্র 

মাইকেল মধুস্থদন দত্ব যে কেবল মাত্র গুপ্ত কবি কর্তৃক দৃট়ীকৃত মিত্রাক্ষর 
নিগড় হইতে বঙ্গ-কবিতাকে উদ্ধার কারবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা নহে ; 
“নাটুকে” রামনারায়ণের অবলম্বিত নাট্যকাব্যের রীতি হইতেও বঙ্গীয় 
নাট্যকাব্যকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা অগ্রেই প্রদর্শন 
করিয়াছি । তাহার প্রণীত শঙ্গিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাব্যের নৃতন পথ 
প্রদর্শন করিয়া যায়। এই নূতন পথে অগ্রসর হইয়া অনেকে নাটক রচন! 
কনিবার জন্য প্রয়াসী হন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই সমধিক গ্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। ইহার প্রণীত নাটক সকল সে সময়ে বঙ্গীয় পাঠক সমাজে প্রচুর 
সমাদর পাইয়াছিল। আমাদের সাহিত্য জগতের উজ্জল নক্ষত্রদিগের মধ্যে 
ইনিও একজন। যে সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গানি জাতির নব শক্তি ও নব 
আকাঙ্ষার উন্মেষের মুখপাত্র দ্বরূপ হইয়া] দাড়াইয়াছিলেন, যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
ও “বঙ্গদর্শন” আমাদের চিস্তার এতটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে 
দীনবন্ধু আর এক দিক দিয়া সেই উদ্মেষে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই । সেইজন্ত এ কালের প্রধান পুরুষদ্দিগের মধ্যে তাহারও জীবনের 
লংক্ষিগ্ড ইতিবৃত দিতে অগ্রসর হইতেছি। 


এহাদশ পরিচ্ছেদ ১৪৯ 


দীনবন্ধু বাংলা ১২৩৬ ব৷ ইংরাক্ী ১৮২৯ সাঁলে কলিকাত্ার অ রবর্তাঁ 
চৌবেড়িয়। নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম ০৯ | 
কালাচাদ মিত্র সামান্য বিষয় কন্দ করিয়া! অতি কষ্টে সংসাব খাত্রা নির্বধাহ 
করিতেন। তশহার একসপ সাম্য ছিশ ন! যে নিজ পুত্র উচ্চ শিক্ষার বায় 
নির্বাহ করেন; স্থতরাং তিনি বাশো দীনবস্ধুকে গ্রাম্য পাঠশালাতে 
সামান্তরূপ জমিদারি হিসাব শিখাইয়। ম্মল্প বয়সেই তাহাকে বিষয় কর্মে নিষুদত 
করিয়া দেন। এ কর্মের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্ু তাভাতেই তিনি নিক 
আয়ের অনেক সাহাধ্য হইত বলিয়া মনে করিতেন । কিন্তু এই কাজ করিয়া 
দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ কবিতেন না। তশহাব মন অনিক জ্ঞান লাভের 
জন্ত, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবাব জন্য, পিঞ্চবা বদ্ধ নিহঙের ভার অন্রিদা 
আপনাকে অন্খী বোধ কবিত। 

অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কন্ম ছাভিয়। স্বর পিতাকে কিছু নী বাঁচা 
গোপনে কলিকাতায় পলাইয়া আমিলেন , এখং একজণ মাগ্সায়ের আশরস্ে 
থকিয়া ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন এই সময়ে তাহাকে বিদ্যা শিক্ষণ 
জন্য নান। প্রকার ক্লেশ সহ করিতে হইয়।ছিল । স্বয়ং পৃন্ধন করিয়া খাওয়াই়া 
অপবের বাসাতে থাকিতে হইত। কিন্ত “কোনও .ক্শই উহাকে শ্বীর 
অভীষ্ট পথ হইতে বিরত করিতে প।বিত না 

দ্রীনবন্ধুব কলিকাতাপ্র আসা ও বিগ্যাশিক্ষা আখপ্ত পবা বিষয়ে একটি 
কৌতুকজ্জনক ঘটনা আছে। শৈশবে তাহার পিত। তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 
“গন্ধর্বর নারায়ণ? লোকের মুখে এই নাম দ্|ডাহল “গন্ধ, সমবযন্ধ 
বালকদিকের মুখে হইয়া পডিল “থু থু গন্ধ, গন্ধ” ! এই রূপে পিতৃদত্ত নামটি 
বালকের অশান্তির একট কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও তাহার জননী 
বিদ্ধপকারী বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, “তোরা একদিন দেখবি 
ওর গন্ধে দেশ আমোদ্িত হবে” তথাপি সমবরঙ্কদিগের বিদ্ঞপে শিশু গন্ধবব' 
নারায়ণ নিশ্চয় উত্তান্ত হইতেন। বোধ হয় এই কাবণেই তিশি কলিকাতাত্ে 
আসিয়া নিজে দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুলে ভত্তি হইলেন। 
ধাহার ছুঃখ-সন্তপ্ত স্বদর হইতে 'নীলদর্পন' বাহিব হইক্সাছিল, তিশি যে শিজে 
দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়া! লইয়াছিলেন, এটা একটা বিশেষ স্মবণীয় ঘটনা 
বলিতে হইবে । যাহা হউক তিনি স্কুলে ভক্তি হ্ইয়া এব্সপ আগ্রহের সহিত 
আত্মোক্সতি সা্নে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংসা ও নিদিষ্ট 
পারিতোধষিক লাভ করিতে লাগিলেন । দীনব্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর 
হইয়াই গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন, প্রভাকরে লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন এই সময়ে তিনি “মানব-চরিত্র” নামে একখানি প্রস্থ 
রচনা করেন । তাহাতে তাহার কবিত্ব খ্যাতি তদাশীস্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয় । 
প্রভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে, কতবগুলি কবিতা লোকের দৃষ্টিকে 


১৬ 


২৫৩ রাষতনন লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসম'জ 


বিশেষরূপে আকৃই করিয়াছিল । কিন্তু তিনিও চরমে বক্ষিমের ন্যায় পদ্য রচনা 
পরিতাগ করিয়। নাটক র্চনাকে আপনার প্রতিভা বিকাঁশের উপায়রূপে 
অবলম্বন করেন । 

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হইতে বাহিব হুইয্া গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
ডাক বিভাগে কর্ম করিতে প্রবুত্ত হন। এতৎ স্থত্রে তিনি উড়িস্যা, নদীয়া, 
ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড় প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন । তিনি রাজকার্ধ্য 
বিষয়ে ষেৰপ দক্ষত! প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাব জন্যই 'প্রধান প্রধান 
কাজের ভাব তাহার উপরে স্তন্ত হইভ । ১৮৭১ সালে লুশ।ই বুদ্ধ বধিলে, 
ডাকের বন্দোবস্ত করিবাব ভার তীাহাব উপবেই অর্পিত হইয়াছিল । এই 
সকল কার্য সমুচিত রূপে নির্বাহ কবিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
বায় বাহাছুব' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 


গবর্ণমেণ্টের কাধ্যেপলক্ষে যে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ ও নান! শ্রেণীর 
লোকের সহিত পরিচয় ও আম্মীয়ত! কবিতে পাঁবিযাছিলেন, তাহাই তাহার 
নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহাধা কবিয়াছিল । এরূপ অভিজ্ঞত।, একরপ 
মানব-চবিজ্র দর্শন ও এপ বিবিধ-সামাজিক অবস্থার জ্ঞান আব কাহারও হয় 
নাহ । তাহার রচিত নাটক সকলে আমরা এই সকলের যথেষ্ট পরিচয় 
প্রাপ্ত হই । 


১৮৫৯ সালে খন নদীয়। ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রজাগণের সহিত 
নীলকরদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হুইয়। প্রজাদিগের ধশ্মঘট চলিতেছিল, 
তখন দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন । তিনি তৎপূর্বে নিজে অনেক নীল-প্রগীড়িত 
স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের দুঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন । সে সময়ে 
হিন্দ্ব পেটি য়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র তাহার ওজন্বিনী ভাষাতে প্রজাদের দুঃখের ষে 
সকল চিত্র অস্কিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রের অধিকাংশ দীনবন্ধুর নিজের 
পরীক্ষিত ছিল। সুতরাং প্রজাদের ছুঃখ স্মরণ করিয়! দেশহিতৈষী মাত্রেরই 
হৃদয়ে ষে আগুন তখন জলিয়াছিল, তাহা তাহাবও হৃদয়ে জলিতেছিল। 
হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি “নীল-দর্পণ” লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন । অগ্রেই বলিয়াছি, ১৮৬ সালেব শেষভাগে ঢাকা হইতে 
নীল-দর্পণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রধান কম্মচারীদের 
অন্থমতিক্রমেই মাইকেল মধুসদন দত্ত, ইহ! ইংরাজীতে অন্বাদ করেন এবং 
বেভারেগ্ড জেমস লং সাহেব তাহ নিজের নামে মুত্রিত করেন। তাছ। 
লইয়া যে মোকদ্গমা উপস্থিত হুয় এবং সদাশয় লং সাহেবের যে এক হাজার 
টাক জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড হয় মে সকল বিবরণ অগ্নেই দিয়াছি। 
মহাভারতের অনুবাদক শ্ুপ্রনি্ধ কালীপ্রসন্ধ সিংহ মহোদয় এ এক হাজার 
টাক জরিমান। নিজে গ্রদান করেন । 

প্রতিহিংসোগ্ঠত নীঙকরগণ তখন দীনবদ্ধুক ধরিতে না পারিয়! লংকে 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৪১ 


কাবাগারে দিযা এবং হিন্ . পেটি টের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সারা 
কবিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে দীনবন্ধু স্বীর নির্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর 
হইলেন ।  “নবান তপশ্ষিনী”, “বিয়ে পাগলা বুড়ো,” ““সধবার একাদশী, 


“লীলাবতী»” 'জামাইবারিক” ুহবতি অছুত হান্ত-রসাত্মুক নাটক সকল পরে 
পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল । 


শেষদশায় তিনি "“হুবধুলী-কাব্য” ও “দ্বাদশ ঝ্বিত।” শামে ছুইখানি 
পদ্যগ্রস্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি ছুবারোগ্য বছুমূত্রর বোগে আক্রান্ত 
€ন এবং তাহাব চরম ফল দারুণ বিস্ফোটকে তাহাকে শধ্যাস্থ কবে। সেই 
বোগেই ১৮৭৩ সালের নভেগ্গব মালে গতান্থ হন । তিনি যখন মুত্যুশধ্যাতে 
শয়ান' তখন তাহার শেষ গ্রন্থ, “কমলে কামিনী” নাটক ঘন্ত্স্থ। এই তীর 
শেষ সাহিত্য রচন।। তিনি সর্বজন-প্রিয়্ ছিলেন। তাহার চিরদিনেব বন্ধ 
ক্ষিমচন্দর বলিয়াছিলেন -“ট্রাহার স্বভাব তাদৃশ তেজন্বী ছিল ন। বটে, বন্ধুব 
অন্থরোধে বা ন'্পর্গ দোষে নিশ্দশীয় কার্ধোব সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে 
এডাইতে পাবিতেন ন1, কিন্তু যাহ! অসৎ, যাহ[তে পরেব অনিষ্ট আছে, 
যাহা পাপের কায্য, এমন কাধ্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই ।” 


বিষয় কর্শোপলক্ষে তিনি যত স্থানে গি্লাছিলেন, তন্মধ্যে কষ্জনগরে অনেক 
কাল বাস করেন । এখানে তিনি স্থায়ীবূপে থাকিবার মানসে একটি বাসভবন 
নিাণ করিয়াছিলেন । সেই রুঞ্চনগরে বাস কালেই লাহিভী মহাশয়ের 
মহিতভ তাহাব আলাপ পবিচয় 9 আম্মীয়তা জন্মে। লাহিডী মহাশয়কে 
তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাহা তাহার প্রণীত “ন্থ্রধুনী কাব্য” হইতে উদ্ধত 
শিশ্নলিখিত কয়েক পরক্তি হইতে বিশেষকূপে বুবিতে পাব। যাইবে । 


“পখম ধাপ্সিকধব এক মন্কাশষ, 
সতা-বিম2 হার কোমল জদষ, 
সাবল্যেব প্রন্তাল৭" পবাহতে বত, 
সখ দুখে সম জ্ঞান ঝ:ফ পব মত 
ঞতেশ্দিন, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ, 
এসনায 'ববাঞ্জিত থণ্স উপদেশ। 
একদিন তার ক'ছে কবিলে য'পন, 
দশীদণ থকে ভাল দ্রঙ্িনীত মন। 
বদ্য। বিতবণে তিনি সদ] কবাষত, 
ত।র নাম র:ম'তনু সকলে বিদিত।” 


“একদিন তার কাছে করিলে যাপন, দশদিন থাকে ভাল দুর্বিনীত মন |” 
এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কি অকুত্রিম সাধুতারই পরিচয় দিতেছে । 


সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ গুনিয়াছি তন্মধ্যে একটি প্রধান এই যে, “তিনিই 
শাধুষার সঙ্গে বসিলে হৃদয়ের অসাধু ভাব সকল লজ্জা! পাস্ধ ও সাধু ভাব সকল 
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জাগিয়া উঠে" । প্রত সাধুর নিকটে বসিয়। উঠিস্সা আমিবার সময় অন্থু 5. 
করিতে হয়, যে্ধপ মানুষটি গিয়াছিলাম, তাহা! অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষ হইয় 
ফিরিতেছি! দীনবন্ধু সাক্ষ্য দিতেছেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের এরূপ সাধুত 
ছিল ঘষে, তাহার সহবামে একদ্দিন যাপন করিয়া আমিলে দশদিন হৃদয় মনে 
উন্নত 'অবস্থ। থাকিত । এটি স্মরণ করিয়া রাখিবাব মত কথা | 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 

১৮৩৮ শ্বীষ্টান্দে নৈহ|টার সম্গিহিত কাঠালপ।ড়। নামক গ্রামে বন্ধিমচচ্্রে' 
জন্ম হয়। তাহার পিত। যাদবচন্দ চট্পাখ্যায় বহুদিন ইতবাক্স গবর্ণমেণ্টে' 
অধীনে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করিতেন । 

বাল্যক(লে বস্ছিমচন্দ্র ছগলী-কালেজে পাঠ কবেন । €সধানে পাঠ করিবা, 
সময়েই তাহাব বঙ্গসাহিতোৰ প্রতি দৃষ্টি পড়ে। “স সময়ে কবিবর ঈশ্বব$* 
গুপ্নেব প্রাদভাবের কাল । তখন প্রতিভাশালী বাক্তি মানেই সাহিত্য মতে 
কিছু কবিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ণব শিশ্য হব শ্বাকাব কবিতেন। প্রঃ 
কবিও তখন প্রতিভার উতসাহধাত। ছিলেন । অগ্ঠেই বলিষাছি, তিনি অক্ষ 
কুমার দত্তের উৎসাহদাতদিগের মধো একজন ছিলেন । কিন্ত কাব্যক্জগ্ড 
তাহার শিপ্যবর্গের মধো রঙ্গলাল বন্দেপাখ্াাক়, মনোমোহন বন, দ্বারকানা' 
অধিকারী, বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রত্ভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লা 
করিয়াছিলেন । অতৎকালপ্রচলিত বাতি অন্থসারে বঙ্গিম প্রথমে “প্রভাকবে 
লিখিয়। কাব্যবচনার অভ্যাস মারন্ত করেন। তখন প্রভাকরে উত্তব প্রত্বান্ত, 
কবিতা লেখা যুবক লেপকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল 
এই সকল বাক্যুদ্ধ “কাজেজীর কবিতাযুদ্ধ” নামে প্রখিত হইয়াছে । এব 
শোনা যায় বঙ্চিমচন্দ্র যৌবনে প্রারস্তে “ললিত।-মানস” নামে একখানি পদ্য গ্র 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

তিনি হুগলী-কালেক্গ হইতে কলিকাত। প্রেসিডেন্পী কালেদ্দে গমন কেশ 
এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্া।লয়েন প্রদত্ত পি. এ. উপাবি সর্ব প্রথমে "1? 
হইযন। ভেপুটা ম্যাজিইষ্রাটি কন্ম প্রাপ্ত হন । 

১৮৬৪ সালে তীহাব প্রণীত ““ছর্গেশ-নদ্দিনী' নামক উপন্যাস মুদ্রিত 
প্রচাবিত হয় । আমরা সেদিনের কথ! ভুলিৰ না। ছুর্গেশ-নন্দিশী বঙ্গসমাণ 
পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপগ্ঠা 
বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎ্পূর্বেবে “বিজয় বসন্ত 
“কামিনী কুমার" প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে ল্বাদক্বরী ধরণের উপন্তাস, গাহ' 
পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত “হংসরূগী রাক্গ মুত্র”, “চক্মকির সবাক” প্রত 
কয়েকটি ছোট গল্প এবং “আরব্য উপন্যাস” প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা এ 
আগ্রহেক্র সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। “আালালের ঘরের ছুলাল* তাহা 
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মধো একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু ছুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহ! 
ধেখিলাম তাহ। অূগ্র কখনঞ্ড দেখি নাই। একরপ অদ্ভুত চিত্রণ একি 
থাজালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেশিয়। সকলে চমকিয়া উঠিল । কি 
বর্নার রীতি, কি ভাষার শবানতা, সকল বিয়ে বোধ হইল, খেন বক্ষিমবাবু 
দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তিন স্রোত পরিবতিত কবিবাব জন্ প্রতিজ্ঞারূঢ 
হইয়া লেখনী ধাঁবণ করিয়াছেন । 

অল্পদিন পরে “কপালকুগুলা" দেখে দিল। খে তুলিক। ছুগেশ-নন্দিনীর 
'য়শানন্দকর কমণীয়তা। চিত্রিত কবিয়াঁছিল, তাহা ্পালকুগুলার গাভ্তীষ্য- 
বস-পৃর্থ ভাব স্থষ্টি কবিল ! লোকে বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল । 

ক্রমে মবণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কুষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, 
রবী চৌধুবাণী, নাভি দণ্তব, সাতারাম, বাজসিংহ প্রন্থতি আবও 
অনেক গুলি উপগ্তা্ প্রণ1শিত হইয়। বক্ষিমচন্দ্রকে বঙ্গীয় উুপন্য।সিকদিগেব শীধ 
স্থানে স্থাপন করিল । 

বক্ষিমবাবু স্বপ্রণাত গ্রন্থ পকলে এ+ নৃতন বাঙ্গাল৷ গঞ্চ লিখিবার পদ্ধতি 
আখলন্বন কবিলেন । তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী ব। অক্ষরী ভাষ। ও অপরদিকে 
'্মালালী ভাষাব মধাগী। ইহাতে অসন্তষ্ট হইয়। আমা পুঞ্যপাদ 
মাতুল দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহাব সম্পাদিত সোমপ্রক।শে বঙ্ষিমবাবু 
ও তাহার অন্গকরণক।রাদিগেব নাম “শব-পোঁভ1 অভাদাহেব দল” বাঁখিলেন । 
অভিপ্রায় এই, যাহাব। “শপ” বলে তাহাব। “দাহ” বলে, যাহাব। “মডা” বলে 
তাহার তত্লঙ্গে “পোভা বলে, কেহই “শবপোজা” বা “মডাদাহ বলে ন। | 
তাহার মতে বহ্বিম দল এরূপ ভাষা! বাবহার দোষে পাষা | আমব।, সংস্কৃত 
লেজেব ছাগল, সোনপ্রকাশেব পক্ষাবলঙ্গন কবিলাম এবং বৃষ্কিমী দলকে 
এব পোডভা আডাদাহেব দল" বলিয়। বিদ্রপ কবিতে আরুস্ত করিলাম । 
বঞ্চিমেব দল ছাভিবেন কেন? তাহাব। সোমপ্রকাঁশেব ভাষ।কে “ভট্রাচাধোর 
চান।” নাম দিয়। নিদ্রপ কবিতে লাগিলেন ৭ 

১৮৭২ সালে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হহল। ধন্কিমেক প্রতিভী আব এক 
আকারে দেখ] দ্িল। প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহ। যাহ। কিছু স্পর্শ কবে 
তাহকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভ। সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক 
পত্রিকাৰ সম্পাদক হইতে গিয়া এপ মাসিক পত্রিক। হ্ষ্টি কবিলেন, যাহ! 
'একাশ মাত্র বাঙ্গালিব ঘবে ঘরে স্থান পাইল । তাহার সকলি যেন চিত্তাকর্ষক, 
শকলি যেন মিষ্ট । বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান হুর্ধোর ন্যায় লোক 
চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া! গেল । বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তপন তিনি 
কলোব সাম্যভাঁবের পক্ষ, উদাব নৈতিকের অগ্রগণ্য এবং বেস্থাম ও মিলের 
হিতবাদের পক্ষপাতী । তিনি তাহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য নীতি এরূপ 
করিয়। ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয়া যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়। যাইত । কিন্ত 
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ছুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়ান্তরে বাপৃত 
হওয়াতে তাহা হৃস্তাত্তরে গেল ও নেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণ৪ গেল* এবং 
ক্রমে তিরোভাব হইল । 

আমাদের দেশেব প্রতিভাশালী বাক্তিদ্িগের সাধারণ নিয়মান্সাবে 
বস্কিমের প্রতিভার শক্তি পয়তাল্িশ বংসরের পর মন্দীভূত হইয়া আমিল। 
তৎপরে তিনি যে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও 
চিত্রণশক্তির সেই পূর্ববকাব উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজ'বত। নাই । তাহার 
দৃষ্টি ও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল । 

শেষ কয় বখসর তিনি ধর্মতত্বেব ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন । 
শুনিতে পাওয়। যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনাব প্রকাশিত “সামা” নামক 
গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হ্ইয়াছিলেন । যাহা হউক, তাহার শেষ 
প্রচারিত এই নবধর্মের প্রধান লক্ষণ ছিল বুত্তি-নিচয়েব সামগ্রন্য এবং শ্রীরুষ্ণই 
তাহার আদর্শ পুকষ ! এই নবভাৰ বাক্ত কবিবাব জন্য তিনি কষ্চচরিত ও ধর্ম- 
তত্ব বিষয়ে গ্রন্থ বচন। করেন । 

এদিকে তিনি গবর্ণমেণ্টেব ভেপুটা মাজিষ্টটে দলেব মধ্যে সর্ব-প্রথম শ্রেণীতে 
উঠিয়া, রাজ-প্রসাদের চিহ্ন স্ববপ “রায় বাহাছুর”" ৪ “সি. আই. ই." উপাধি 
প্রাপ্ত হন। বদ্ধিম বাবু চরিত্র।ংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্ছলাল সবকাব ব! 
দ্বাবকানাথ বিদ্যাভৃষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন ন।, কিন্ত প্রতিভার জোতিতে 
দেশ উজ্জ্বল করিয়! গিয়াছেন | 

ঘরে পবে এইকপে সম্মানিত হইয়া] ১৮৯৪ সালের ৮৯ এপ্রেল দিবসে ভব্ধাম 
পরিত্যাগ কবেন। 


দ্বারকানাথ বিদ।ভুষণ 


এইকালের মধ্যে উপন্যাস ও নাটক রচন। দ্বারা বঙ্গসমাজে যে পবিবর্তন 
ঘটিয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আব এক স্কুমহত ধিপ্রবের বিষয় 
উল্লেখ কবিতে যাইতেছি, তাহা! বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে “সোমপ্রকাশের” 
অতুদয়। 

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব পাচ ক্রোশ ব্যব্ধানে, চাঙ্গডিপোতা গ্রামে, 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক ত্রাহ্ষণ কুলে দ্বারকন।থের জন্ম হয়। তাহার জন্মকাল 
বৈশাখ মাস, ১৮২* সাল। তাহার পিতার নাম হরচন্্ ন্যায়রত্ব । ন্যায়বত্ব 
মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের স্থপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র । 
তিনি সংস্কৃত বিদ্যাতে পাবদর্শা হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী করিয়া 
অধ্যাপন! কাধ্যে নিযুক্ত হন। এতত্তিন্ন তাহার অতিবিক্ত ছাত্র৪ থাকিত। 
অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গ্রপ্ত ও রামতন্ছ লাহিডী মহাশয়ের নাম 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৫৫ 


উল্লেখ যোগা ৷ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোথেই ন্যায়রত্ব মহাশয় প্রভাকর পত্রিকার 
সম্পাদন বিষয়ে তাহার সহায়ত। করিতেন। 

দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথান্থসারে গ্ররুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন 
পাঠ কবিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কত পড়িতে 
আবম কবেন। ১৮৩২ সালের প্রাবস্তে তাহার পিতা তাহাকে টোল 
চতুষ্পান্তী হইতে লইয়| কলিকাতা৷ সংস্কৃত কলেজে ভন্ভতি করিয়া দেন। 
১৮৩২ সাল হইতে ১৮৮৫ সাল পধান্থ তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়। 
সংস্কৃত কালেজে যাপন কবেন। কালেক্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়। এ কালেজেব 
লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ধ হন। তংপরে ১৮৪৫ সালে বাঁকরণেব 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হশ। ক্রমে ক্রমে পদোন্তি ও বেতনেন উন্নতি হইয়। 
১৮৭৩ সালেব জুলাই মাসে কর্ম হইতে অবন্থত হন। ইহার পর তিনি 
১৮৮৭ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । কিন্ত ১৮৭৩ সাল হইতেই তাহার স্বাস্থ 
ভগ্ন হয়। দাকণ বন্ুমূত্র বোগে ধরে। শ্রমকবা তাহাব অভ্য।স ছিল? 
নিষ্বর্ম৷ বপিয়। থাকিতে পারিতেন না, বসিষ। থাকাকে স্বণা করিতেন , স্থতবাং 
১৮৮৬ সালে স্বাস্থালাভেব মাশার মধা প্রদেশের বেওয়। বাজোব অন্তর্গত 
সাতন। নামক স্থানে গিষ। বান কবিহ্ল্ন । সেই খানেই এ মালের ২১ আগ 
তাহার দেহান্ত হইল । 

সোমপ্রক।শই ই'হাব প্রর্বান কান্তি, সোমপ্রক।শই ইহাকে বঙ্গ সাহিত্যে 
চিরম্মরণীয করিয়া রাখিবে ; স্রতবাং সোমপ্রকাশের সংক্ষি ইতিবৃত্ত 
দ্বিতেছি। 

১৮৫৬ সালে হবচন্দ্র নারবত্র মহাশষ স্বীয় পুত্র দ্বাবকনাথকে সহায় 
করিয়া একটি মুদ্রাষস্থেব প্রতিষ্ঠ! কবেন। কবিয়াই তিনি গীড়িত হইয়। 
পড়েন , এবং অল্প কালের মধ্যেই গতান্থ হন। এ যন্ত্র হইতে দ্বাবকনাথের 
লিখিত রোম ও গ্রীসেব ইতিহাস নামক ছুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
উৎকৃষ্ট বাঙ্গল। ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহাই বোধ হয় প্রথম | 
যাহ! হউক এই দুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহ। তদানীন্তন বঙ্গায় 
পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ কবে, এবং দ্বাবকানাথের নাম বাঙ্গাল 
লেখকদিগেব মধ্যে পরিচিত হয়। তৎ্পবে তীাহাব রচিত বালক-পাঠ্য 
«নীতিসার”' প্রত্ৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত পোমপ্রকাশের প্রভাব সে 
সমুদয়কে ঢাকিয়। ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সোমপ্রকাঁশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথম 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগর মহীশয্ বিদ্যাভৃষুণর নিকট উপস্থিত করেন। সারদ। 
প্রসাদ নামে তাহাদের প্রিয় একজন বধির প্ডিতকে কাজ যোগান তাহার 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল ' 
্বাৰকনাথ সম্পাদকত। ভার ও তাহাব ঘস্ত্র মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন 


২৬ বামতননু লহিঢা ও তৎকালীন বহ্গসমাজ 


বি্ভালামর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগশ্য হুইলেন। 
কার্্যকালে সার? প্রসাৰ আসিলেন না, অপরাপর লেখকগণও অদর্শন 
হইলেন ? সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকানাথ বিগ্যাতূষণের উপরেই পড়িয়া 
গেল। তিনি অবধ্যাপকত। বাদে যে পকিছু অবধসরকাল পাইতেন, তাহা 
শমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন । তাহার গ্থাক় 
কর্তব্য-পরায়ণ মানুষ আমর। অল্পই পেখিয়াছি। তিনি যখন নংস্কত 
কলেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত ন। 
যে, অধ্যাপকতা। কাধ স্চারুরূপে নিষ্পন্ম কর ভিন্ন তাহার পৃথিবীতে আর 
কোনও কাজ আছে । আবাব যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্য বাশীকৃত দেশী 
€ বিলাতী সংবাদ-পত্র, গবনমেণ্টেব রিপোট ও গ্রস্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, 
তখন কোথ। দিয়। ঘণ্টার পর ঘণ্ট। যাইত তাহার জ্ঞান থাকিত না| বাত্তি 
১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবাব পূর্বেবে দেখিয়াছি তিনি কার্ষোে মগ্ন আছেন, 
ধাত্বি ৪টার সময়ে উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কায্যে মগ্ন আছেন। আমার 
বসের মধো প্রতাষে উঠিষ। তাহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এব্ধপ মনে 
হয়না। 

দেখিতে “দখিতে শোমপ্রকাণের প্রভাব চাবিদিকে বিস্তৃত হইয়। পড়িল । 
গ্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গসমাঙ্গের নৈতিক বাধুকে দূষিত করিয়া দিয়া 
ছিল, সোম প্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। 
সোমব।র আসিলেই লোকে সো।মপ্রকাশ দেখিবান্র জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। 
(যমন ভাষার বিশ্ুদ্ধতা ও ললিতা, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, 
তেমনি নীতির উতকর্ষ। চিন্তেব একা গ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের 
মুলে ছিল । তত্ববোধিনী মম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুব চিত্তের অদ্ভুত 
একাগ্বতাব অনেক গল্প শুনিয়াছি; আব জোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে 
বিদ্াভূষণ মহাশয়ের চিন্তেব একাগ্রত। দেখিয়াছি, তাহাব অনুরূপ সমগ্র 
হয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। ভিনি সোমপ্রকাশে যাহ। 
লিখিতেন তাহাব এক পঃক্তি কাহাবও তুষ্ঠি সাধনে প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
লিখিতেন না। লোক সমাঞ্জে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি ব! 
সংস্কারেব অন্রূপ কবিয়। কিছু বলিতেম না। যাহা নিজে সমগ্ৰ হাদয়ের 
সহিত বিশ্বাম করিতেন, তাহ। হদয়-নিঃশ্কত অকপট-ভাধাতে ব্যক্ত করিতেন। 
তাহাই ছিল সোম প্রকাশের সর্ব প্রধান আকর্ণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল 
ছিল যে, বিদ্যাভৃূষণ মহাশয় নিজ কাগজেব বাধিক মূল্য করিয়াছিলেন 
দশ টাক এবং তাহা অশ্রিম দেয় ' বাম্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ ন। 
করিলে কাহাকেওত একথানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও 
গোমপ্রকাশের গ্রাহক লে সময়ের পক্ষে বছুনংখ্যক ছিল্‌। 

জোমপ্রকাশ যমিও ১৮৬৩ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি 
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১৮৬০ হইতে, ১৮৭ পর্যান্ধ এই কালের মধোই ইহাৰ প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয, 
ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপল দিকে দেশবাসীগণেব দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
কবে। প্রথম কয়েক বসন ইহা! কলিকাতায় িপাতলাব এক গলি হইতে 
খাহিব হইত | তখন কে "বনে ঈশ্ববচক্র বিদ্যাসাগর মভাঁশম সর্বাদ। পদার্পণ 
কবিতেন ' এব* পরামর্শুদি দ্রাব। সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিগ্যাভৃষণ 
মহাশয়ের বিশেষ সহায়ত। কবিতেন । 

পরবে ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে মাতলাব বেলওয়ে খোলে । মাতাল বা 
পোর্ট কাানিং একট। প্রধান বন্দ ভইবে গবর্ণমেন্টেন মনে এই আশ] ছিল। 
গঙ্গাব মুখে চড়া পড়িয়। বড বভ জাভা কলিকাতাঁতে "খাঁস। দুঃসাধ্য 
হওযাত্তে, মাতলাতে একটা বন্দর পব্বাব কথা চলিছেভিল এবং পোর্ট 
কানিং কোম্পানি, নীমে এক কোম্পানী কবিযা টালা। “তাল! হ্যাছিল। 
শেষে মাগুলাকে শন্্ান্তাকন দেখিয়া! সে সঙ্গল্ল তাগ করবা হইল। 
গবর্ণমেণ্টেব বেল ওয়ে খোলাই সাব হইল । 

মাতল| বেলপিয়ে খুলিলেই বিদ্যাুষণ মহাশম সামপ্রকাশ ধঙ্ন তাহার 
বাসগ্রাম চাঙ্গভডিপোতাতে লইয়। যান এবং সেখান হইতে উহা! প্রকাশ 
কবিতে থাকেন। মোমপ্রকাশ দে বিভাগেব একটা প্রবল শক্তি হইয়া 
দ্াডায়। ইহাব শাহাঁঘে অনেক সদনষ্টানেব ক্ষত্রপাত হইয়াছে, অনেক 
অত্যাচান নিবাবিত হইয়াছে । কেবল তাহা নহে, দেশে গিয়াই বিগ্যাভৃষণ 
মহাশব নিজ বাসগ্রামের নানাপ্রকাব কলা ণ সাধনে মিযুদ্ত হইলেন। তন্মধ্যে 
একটি উন্চশ্রেণী ইতবাজী স্কুল স্বাপন। এ স্কলটি তিনি নিজেব বায়ে ও 
নিজেব চেগ্রাতে বক্ষ। কবিতে লাগিলেশ । তাহাতে কয়েক বসবে তীহাঁব 
গাচুব অথ বায় হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজ্জন বন্ধুবান্ধব এই বায়সাপা বাপাব 
হইতে নিবপ্ত হইবাব জন্য তাঁহাকে কতই পবামর্শ দিয়।ছিলেন, কিন্ত তিনি 
তাহাব প্রতি কর্ণপাত কবেন নাই । অনেক সময় দেখিয়াছি সংস্কৃত ভালেজ 
হইতে বেতনটি পাইয়। বাড়ীতে ফিবিবাব সময পথে স্কুলগুহে প্রবেশ কবিয়া 
সে বেতনেব অধিকাংশ তথাকাঁব বায় নির্বাহেব জন্য দিয়। সামান্য অর্থ লইয়। 
গৃহে কিবিয়াছেন । | 

পাপেব প্রতি তীহাব এমন দ্বণ। ছিল যে, গ্রামেব পাঁপাচাবী লোকেরা 
তাহাকে দেখিয়া! কাপিত ৷ একবার একজন দ্বশ্চরিত্র ' পুরুষ একটি গোপজা শীয়া 
বিধবাকে বিপথে লইয়া গেল; এবং কিছুদিন পৰে তাহাকে অন্তসত্বা 
অবস্থাতে তাভাইয়া দিল । বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহ জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে 
সেই রমণীর দ্বার] আদালতে নালিস উপস্থিত কবাইয়! সেই দুশ্চবিত্র পুরুষেব 
নিকট হইতে এ নারীর মাসিক বৃত্তিব বাবস্থা করিয়া! দিলেন । 

আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়া 
'প্রাতিবেশবাসিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহান্ 


২৫৮ রামত্ন্ব লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাক 


প্রতি বিবিধ প্রকারে অতাচার আরম্ভ করেন। একদিন বিগ্যাতৃষণ মহাশয় 
লোমপ্রকাশ লিখিতেছিলেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, এ ধনী লোকটি 
সদলে সেই বিধবার বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহার কব্িতে 
যাইতেছে । তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রাখিয়া হ্বীয় সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া 
বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। "তিনি তাহাব ভবনে প্রবেশ করিয়া 
স্বহন্তে সেই ধনীর প্রীবা ধবিয়া বাড়ী হইতে বাহিব ক্রিয়া দিলেন । তাহার 
প্রতি সন্থম বশত: তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পাবিল না। এইকপে গ্রামে 
তিনি ছুর্বলেব রক্ষক ও সর্ধপ্রকাব সদন্ুষ্ঠানের উংসাহদ্াতা কপে বাস 
কবিতে লাগিলেন । 

নাদ্ধকো একটি বিষয়ের জন্য তাহাকে বড় উদ্ধিগ্র দেখা যাইত । ইংবাজী 
শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে সর্খের শ।সন ও বন্মেব উপদেশ রহিত হইতেছে 
বলিয়া ছুখ করিতেন। তাহার একটি পুত্র এই সমযে, জপ, তপ, পৃজ! 
প্রস্ততিতে কিহ্‌ অপিক মাত্রা মাতিয়া গেল। এমন কি স্জন্ত তার জ্ঞ।ন 
চঢা, সংসাবের কাজ-কম্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ বহিল না। কেহ সে 
বিষয়েব উল্লেখ করিয়া ছুঃখপ্রকাশ করিলে বিগ্ভাৃষণ মহাশয় বলিতেন_-ও 
শিশু নহে বয়ঃপ্রাপ্ত,ত ও যাহা আঁক্বাব কলাণকব ভাবিষাছে তাহা করুক, 
দেশকাল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও ষে অন্যদিকে মতি ন। িয়ে ধর্মসাধনে 
মাতিয়। আছে তাহ, ভাল।' সাধাবণ মান্ষেব ধনশ্মেপদেশেব সুবিধার জন্য 
তিনি নিজভবনে হবিসভ| কবিতে দিয়া কথকতা? পাঁঠ, শান্ববাখা। প্রভৃতির 
ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। 

শেষ দশায় শারীবিক অশ্বাস্থ্নিবন্ধন তিনি সোমপ্রকাশি সম্পাদনে ততটা 
সময় দিতে পাবিতেন ন।। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থালাভের উদ্দেশে 
কাশীতে গির। বাস কবেন। তীর্থস্বানেব দুরবস্থা পূর্বে কখনও দেখেন নাই । 
কাশীতে গিয়। কাশীবাসী অনেকের বিশেষতঃ পাগাগণের মঝো ধন্ম ও নীতিব 
ছুরবস্থা ন্থিয়! তাহার প্রাণে বভ আঘাত লাগে । তিনি হৃদরেন সেই ভাৰ 
ব্যক্ত করিয়। “বিশ্বেশ্বব-বিলাপ”" নামে একখানি কাব্যপুস্তক রচনা করেন। 
তৎ্পরে দেশে কিরিয়| আব পূর্বেব ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য করিতে 
পারিতেন ন।। 

ইহীব উপরে ভার্নেকিউলাব প্রেস আক্টি ( ৬1:5900191 11295 ১০6) 
নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা খন ইংরাজী কাগজে 
পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন, 
তথাপি নবপ্রণীত ম্পযানকর আইনের অধীন হইতে পাবলেন না। এই 
সময়ে বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাহাকে নিজ ভবনে 
ডাকাইয়া, সোমপ্রকাশ ভুলিয়া না দিবার জন্ত অনেক অন্থরোধ করিয়াছিলেন । 
পরে এঁ গছিত আইন উঠিয্না। গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহির হুইল বটে: 


একাদশ পরিচ্ছেদ ১৪৯ 


কিন্তু পূর্বগ্রভাব আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার: 
পরে তিনি “কল্পদ্রম" নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির 
করিয়াছিলেন, তাহা ৪ তাহার অনুস্থত1 বশত্‌ঃ অধিক কাল রহিল ন।। চরমে 
তিনি পীড়িত হুইয়! রেওয়া রাজোর অন্তর্গত সাতন। নামক স্থানে গিয়া বাস 
করেন। সেখানে গুরুতর পষ্ঠত্রণ রৌগে ১৮৮৬ সালের ২২শে আগঞ্ দিবসে 
গতাস্ হন। 

লাহিভী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়! বিদ্যাড়বণ মহাশয়ের পিত। 
হুরচন্দ্র ন্যায়বন্র মহাশয়েব নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহা অল্পদিনের জন্য, 
কিন্ত লাহিভী মহাশয়ের প্রকৃতিতে গুক্ভক্ক্ি 9 সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল 
যে, সেই অল্পদিনের সন্বন্ধ তিনি কখনও ভুলিতে পাঁবেন নাই । চিরদিন ন্যায়রন্্ 
মহাশয়ের নাম শ্বতিতে পাবণ কবিয়া আসিয়াছেন। ন্যায়রত্র মহাশয়ের ম্ব- 
সম্পকাঁয় লোকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়েব প্রতি অদ্ধা প্রচুব 
পরিমাণে ছিল | সেই কাবণেই বোপ হয় আমাকে দেখিবমার বায়বন্্বর মহাশষের 
দৌহিত্র বলিয়া প্রেমালিঙ্গনেব মধো লইয়াছিলেন । 


ডা: মচ্হম্দলাল সরকার 


বঙ্গদেশকে যত লোক োকচক্ষে উচু কবিয়। ভুলিবাছেন এবং শিক্ষিত 
বাঙ্গালীগণেব মনে মন্ষ্যত্বেব আক।জ্ষ। উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাহাদের মধো 
ভাক্তার মহেন্্রলাল সরকাব একজন অগ্রগণ্য বাক্তি। এবপ বিলাল 
স্ত্াযানরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পায় যায়, এপ সাহস ও 
দ্রচিত্তত1 অতি অল্প বাকঙ্গালীই দেখাইতে পাবিয়াছেন, এরূপ জ্ঞানান্রাঁগ 
এই বঙ্গদেশে দুর্লভ । তাহার সংশ্রবে আসিয়। এ জীবনে বিশেষ উপরুত 
হইয়াছি। তীহার নাম নব্যবঙ্গেন শিক্ষাপ্তরুদিগেব মধো গণনীয় ,  স্থতরাং 
আনন্দের সহিত তীহাব জীবনের সংক্ষিপ্ত বিববণ এই গ্রন্তে সঙ্গিবি 
করিতেছি । 

কলিকাতার অদুরবস্তী হাবড বিভাগেব পাইকপাড়। শামক গ্রামে, ১৮৩৩ 
সালের ২ব। নবেগ্গব দিবসে মহেন্লাল জন্মগ্রহণ কবেন। পাচ বৎসর বয়সের 
সময় ইহার জননী ছয় মাস বয়ক্ষ আব একটি পুত্র কোলে লইয়। ইহাকে 
কলিকাতা নেবুতলাতে ইহার মাতানহালয়ে আগমন কবেন। ইহার 
অল্পকাল পরেই ৩৩ বৎসর বয়সে পাইকপাড়। গ্রামে ইহাব পিতার মুত হয়। 
তখন ই'হাব মাতুলদ্য়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষের উপবে ই'হার বক্ষা 
ও প্রতিপালনেব ভার পড়ে । এই পাবিবারিক ছুর্ঘটনার চাবি বসর পরেই, 
তাহার জননীর মৃত হয়। তখন পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি উক্ত মাতুলছয়ের 
শ্বেহ বত্বে প্রতিপালিত হইতে থাকেন । 

তশহার মাতুলের! প্রথমে বাঙ্গাল! শিখিবার জন্য তাহাকে গুরুমহাশয়ের 


২৬০ রামতনব লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসয়াজ 


পাঠশালে ভন্তি করিয়া দেন ; এবং কিছুদ্দিন পরে ইংরাজী শিখাইবার জন্য 
ঠাকুব দাস দে নাম একজন ভদ্রলোৌককে নিযুক্ত করেন। উত্তবকালে এই 
ঠাকুর দাস দে যতর্দিন জীবিত ছিলেন ভাক্তাব সবকার তাহাকে গুরুর ন্যায় 
ভক্তি শ্রদ্ধ! করিয়। 'আসিয়াছেন ;+ এবং নিজ কাযধ্যের সহায়রূপে রাখিয়াছেন। 

সবকার মহাশয়ের মাতুলদিগের অবস্থা” ভাল ছিল না। ইহার জোট 
মাতুল ট্রালিং প্রিপ্টারেব কাজ কবিতেন : তাহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও 
যে খুব ভাল ছিল এব্প মনে হয় না! । 

ঠাকুর দাস দে মহাশয়ের নিকট সামান্যবপ ইংরাজী শিক্ষা করার পর, 

তাহাব কনিষ্ঠ মাতুল তাহাকে ফ্রী বালকরূপে হেয়াব স্কুলে ভন্তি কবিয়। দিলেন । 
মহামতি হেয়াৰ তখনও জীবিত ছিলেন, তাহাব দেড বৎসর পরে ১৮৪২ সালে 
ইহালোক পবিত্াাগ কবেন। মহেন্দ্লাল ১৮৪৯ পর্যান্ত হেযাঁবেব স্কুলে ছিলেন । 
এ সালে তিনি জুনিয়াব গলাসিপ পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়। হিন্বু কালেজে গমন 
করেন। হিন্দু কালেক্তে তিনি ১৮৫৪ সাল পর্যান্ত পাঠ কবেন। ইতিমধ্যে 
তাহাব জ্ঞানপিপাস। অতিমাত্র বদ্ধিত হইল, তিনি নান। জ্ঞানেৰ বিষয়ে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ কবিতে আবন্ত ককেন । কালেজেব পাঠা বিষয় ও গ্রন্থ সকলে তাৰ 
পরিতৃপ্তি হইত ন। বিজ্ঞান পাঠেব জন্য তাহার মন বাগ্র হইত । তথন হিন্দু 
কালেজে বিজ্ঞান পাঠনাব বীতি ছিল না, তদনুরূপ আয়োজনও ছিল না + 
অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভক্তি হইবাব সংকল্প করিলেন ; 
এবং ভাভাব হিন্দু কালেজেব অধাপকদিগেব অমতে উন্ত কালেজে প্রবিষ্ট 
হইলেন । 

১৮৪৫ সালেব বৈশাখ মাসে তিনি পনিণীত হইলেন ; এবং ১৮৬০ সালে 
তাহাব একমাত্র পুত্র 'অমুতলাল সবকাব জন্ম গ্রহণ কবিলেন। 

ডাক্তাব সবকাব মেডিকেল কালেজে ছয় বংসর পাঠ কবিয়া ১৮৫৯/৬* 
সালে এল. এম. এস্‌. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসকবপে বাহিব হন। 
ঘেভিকেল কালেজে অধায়নকালে, তিনি তাহাব অশ্াপক ও সহাধ্যাস্িগণেব 
দৃষ্টিকে মাকর্ষণ করিয়াছিলেন , এবং সে সময়ে পবীক্ষোতী্ণ ছাত্রগণেব জন্য 
'যতগুলি পাবিতোষিক ছিল প্রায় সকলগুলিই অজ্জ্ন করিয়াছিলেন ; সুতরাং 
তিনি কালেজ হইতে বাহির তইলেউ খাতি প্রতিপত্তি তশহার সঙ্গে সঙেই 
আসিল , এবং তাভান বহুদ্রিতা ও প্রতিভাব গুণে তিনি অচিবকালের মধ্যে 
সুরের একক্ন খ্যাতনামা চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন। 

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্বোচ্চ এম. ডি. পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন । 
তখন তাহার মান সন্গম চারিদিকে বাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎপূর্বে ভাক্তার' 
চজ্জকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইঘ়াছিলেন। সুতরাং স্থিতীয় এম. ডি. বলিয়া 
তখহাব নাম সকলের মুখে উঠিয়া গেল । 

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার স্ধ্যকৃমার চক্রবস্তার উদ্যোগে সহরে একটি 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৬১ 


নূতন সভা স্থাশিত হয়। তাহ ইংলগ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এলোসিয়েশন 
নামক সভার বঙ্গীয় শাখা । কলিকাতার বড় বড় ইতরান্দ ও দেশীয় 
চিকিৎসকগণ মিলিয়! এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দ্রিনে ডাক্তার 
সরকার একটি বক্তা করেন, তাহাতে তাহার বাঙ্দিত। ও চিন্তাশীলত। 
দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হন। তিনি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তম্নিযুক্ত 
সেক্রেটারীদিগের মধো একজন ছিলেন। তিন বত্খর পরে তিনি উক্ত 
সভার একজন সহকারী সভাপতিরূপে বুত হন। 

যে কারণে এঁ লভাব প্রতিষ্ঠাকাধের উল্লেখ করিতেছি ভাহা এই এ 
দিনের বক্ততাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধো হোমিওপাথিক 
চিকিৎস। প্রণালীব ধোষ কীর্ভন করেন । সেই বাকাগুলি স্ুপ্রাপদ্ধ হোমিওপাথ 
রাজেন্দ্র দর্ত মহাশয়ের চক্ষে পডে । ডাক্তার সবকাবরেব সহিত তঠাব পুর্ব্বেই 
পরিচয় ছিল। তংপরে উভয়ে সাক্ষাত হইবামাত্রই রাঙজাবা? এ উক্তিগুলি 
অবলম্বন কবিয়া ভাক্তাৰব সরক।বেব সহিত বিচার উপস্থিত কবেন। এই 
বিচার বহুদিন চলিতে থাকে । ক্রমে আব এক ঘটন1। আমিয়। উপস্থিত হয় । 
একজন বন্ধু (1$09:£81) ) মর্গান নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের লিখিত 
151)119509185 ০06 1700050901)5 নামক একখানি পুস্তকেব সমালোচন। 
করিবার জন্ত ডাক্তার সরকাবকে অনুরোধ করেন । এ সমালোচনা 04197) 
৮510, নামক কিশোরীচাদ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাঁতে বাহির ক্রিবাব 
কথ! থাকে । কিন্তু পুস্তকখানি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতে গিয়া ডাক্তার 
সরকার তন্মধো এমন কিছু কিহু কখ| পাইলেন, বে বিষয়ে অভিজ্ঞত। বিনা 
মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল । তীহাগ মনে হইল ধে, কাধ্যতঃ 
হোমিওপ্যাখিক চিকিৎসার কফলাকল কিছুধিন না দেখির। মত প্রকাশ করা 
তাহার পক্ষে কর্তব্য নহে । হ্থতরাং ভিনি হোমিওপাথিক চিকিৎসার ফলাফল 
দ্বেখিবার জগ্ত রাঁজাবাবুব শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন বোগের চিকিৎসা দেখাইতে লইয় 
গেলেন। ডাক্তার সরকার সেই সকল বোগীর অবস্থা ও চিকিৎসা বিধিমতে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না৷ হয় এন্সপ 
উপায় সকল অবলম্বন করিলেন। এই বোগীগুলির চিকিৎসা কাধ্য দেখিতে 
দেখিতে ডাক্তার সরকারের মত পরিবতিত হইয়া গেল। হাণিম্যানের 
'অবলম্বিত প্রণালী যে যুক্তিসঙ্গত তাহ প্রতীতি হইল। এই পরিবর্তন ঘটিতে 
ঘটিতে তাহারা ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন। 

অন্ত লোক হইলে মনেব বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনাব অর্থোপাঞ্জন ও 
স্থখ স্বাচ্ছন্দ্যেব উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্দ্রলাল সরকার সে ধাতুর লোক 
ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত তাহা তিনি 
স্বদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহা প্রকাশ বা প্রচার .করিতে, 
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কুষ্টিত হইতেন না; অথবা সত্যাবলশ্বন বিষয়ে ক্ষতি, লাভ বা লোকের 
অনুরাগ বিরাগের ভয় করিতেন না। তশহার সেই প্ররুতি অনুসারে, ঘখন 
তাহার মত পরিবর্তন হইল তখন তিনি তাহার চিকিংসকবন্ধুগণের 
নিকট বাক্ত করিবার জন্ত বাগ্র হইলেন । 

১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের 
বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বংসরিক অধিবেশন হইল । সেই দিন ডাক্তার 
সবকার “চিকিংসা-প্রণালীর অনিপ্দিইতা” বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ 
করিলেন । তাহাতে ভুয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সতা-প্রিয়ত।, নিভীক-চিত্ততা 
সমুদয় একাধারে উজ্জ্লরূপে প্রকাশ পাইযাছিল। তাহাতে তিনি 
এলোপ্যাথিক চিকিংসাপ্রধালীর সর্বজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন 
করিয়! হানিম্ানেক আবিষ্কত প্রশলীর যুক্তিযুক্ত প্রদর্শন কবিতে অগ্রসর 
হইলেন । ইহার ফল খাহা দাডাইল তাহ। বোধ হয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিস্বা 
বিবেচনা করেন ন।ই | 

তশহার বন্তুত! শেষ হইলে, ইংরাজ ভাক্তারগণ মহ! আপত্তি উত্থাপন 
করিলেন । ভাক্তার ওয়ালার নামে একন্গন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়। লাল হহইযা 
গেলেন ; ভাক্তার সরকার কাহারও কাহার আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে 
তিনি থামাইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন ; বলিলেন, “ডাক্তার সবকার ! ডাক্তার 
সরকার ! আব একট। কথা যদি বল, তবে তোমাকে এখান হতে বাহির কৰে 
দেব ।” পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ডাক্তার সরকার উক্ত মভার 
সহকারী লভাপতি থাকা দূবে থাক, সভা থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন 
-না। ডাক্তার ইওরার্ট, ডাক্তার চক্রবন্তী প্রভৃতি এরূপ মতে সায় দিলেন। 
নভামধো আগ্নেয়গিরির অগ্গাৎপাতেব ভ্তায় সভাগণের ক্রোধ-বহ্ছি প্রজ্জলিত 
হইল । 

ডাক্তার সরকার স্দৃচ প্রতিজ। হৃদয়ে লইম্বা ধীর গম্ভীর ভাবে গৃহে 
প্রতিনিবৃতত হইলেন । বাভীতে আমির বলিলেন, “আমি চাষার ছেলে, ন। হয় 
সামান্য কাজ করে খাব তাতে আব কি? সত্য | তা বলতেই হবে ও করতেই 
হবে।” ওদিকে সংবাদপত্রের স্তস্ত সকল এই বাত্ত্তে পুর্ণ হইতে লাখিল। 
মেডিকেল মিশনারি ভাক্তার রবসন তাহাব বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন; 
ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র" ধারণ করিলেন, এবং চিকিঘনকগণ এক 
ঈবাক্যে তাহাকে বঙ্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হইয়! যাইতে লাগিল ॥ 
ডাক্তার সরকারের পসার কিছু দিনের জন্য মাটা হইয়া গেল। ছয় মাসের 
মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না । কিন্ত তিনি নিভাঁকচিত্তে দণ্ডায়মান 
রছিলেন। যাহ। সত্য বলিয়! বুঝিয়াছিলেন তাহা! ঘোষণা করিতে বিরভ 
হইলেন না। পর বতসরেই তাহার 0810000 00039] 0৫ 15160808৩ 
বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মাচ্ষটা দমে নাই; যাহাকে সত্য 


একাদশ পরিচ্ছেদ ১ 


বলিয়। বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সম্্পণ করিয়াছে । এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে 
তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহ তিনি নিজেই এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন; 
রি 25 ৪5011500500 9910 20 006 0100205 001010017০1 
0৮11 -অর্থাৎ লতা যাহ। তাহ। চরমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বাসেই আমি 
সবল ছিলাম।” ত্রাহাব সতপুৰ প্রোকেপারদিগেব অনেকে তীাহাব প্রতি 
খঙ্গহস্ত হইয়াছিলেন এব তাহাকে 'অবাচা কুৰাচা বলিয়াছিলেন ১ কিন্তু 
তিনি কি ভাবে সমুদয় কট-ক্তি গ্রহণ কবিয়াছিলেন তাহা এ ১৮৬৭ সালে 
মার্চ মাসে মুত্রিত তাহাব এ বন্কৃতাব ভূমিক। হইতে উদ্ধত কবিতেছি। 
তিনি এক স্থানে বলিতেছেন ১- 

৬৬119052109 0 189৮0 0201075 [119 01021218053 
০96৮৮221705 ৮617212101৩ 01506000015 0: 10])2 7%06501091 (09116 
8100 10552111501] 2129 1001 09010 10) 06902.05 21580 
£1000995 03) 030952 4555 182 ] 0550. 6০9 196 017217060 105 (1501 
€1000361806) 19162109170 101) [10০ 0103 ০0: 90101909. 

আবাব এ ভূমিকার উপসংহাবে তিনি লিখিতেছেন £-_ 

[67560700507 1395 91590 00100170610. 70012551079] 5010 
02179100215 90016 2£91750 1006১ 200 15 1115০1500০০ 900086 ; 
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সকলে অনুভব ককন যখন তাহাব বিরোধিগণ কোলাহ্‌প করিতেছিলেন 
“এবং তাহার প্রতি নানা প্রকার কটুক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন এই 
মহামান্য ব্যক্তি কোন জগতে বাপ করিতেছিলেন। হইহারই কিঞ্চিৎ পৰে 
অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের প্রারভ্তে আমি তাহার অকৃত্রিম সাধুতার এক পরিচয় 
পাই, তাহ। চিয়ন্মবণীয় হইয়! থাকা উচিত বলিয়া লিখিয়! রাখিতেছি। 

আমি তথন একুশ বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল. এ. পরীক্ষা! দিয় 
উঠিয়াছি। সে লময় আমি ভবানীপুরে আমার আশ্রয়দাতা! ও প্রতিপালক 
হাইকোর্টের প্রপিদ্ধ উকীল স্বগীয় নহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে কাঁম্‌ 
করিতেছিলাম । আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার সহরে থাকিৰার স্থান 

, ছিল না । আমার পিতার সহিত বন্ধুতা সুত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে, 


২৮৪ রামতনু লা!হড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ 


আনিয়। দয়া করিয়৷ নিজ ভবনে স্থান দিক্সাছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন 
তাহা শহে, শ্রাতৃ-নিবিশেষে পালন করিয়াছিলেন । ডাক্তার লরকার দেই 
ভবনের স্থায়ী-চিকিৎসক ছিলেন । এল. এ. পরীক্ষ। কাণে গুরুতর শ্রম 
কবাতে আমার একপ্রকার পীড়া জন্মে । বাসার লোকেরা আমাকে বলপুর্ববক 
বরিয়া ভাক্তার সরকারের নিকট উপগ্থিত করেন। বলেন “আমাদের বানাতে 
এই একটা বামুনের ছেলে আছে, এল. এ. পরীক্ষার জন্ত গুরুতর শরম করে 
এর কি অন্থখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়াকরে এর চিকিৎসার ভার নিতে 
হবে।” ভাক্তাবৰ শরকার য়া করিয়া আমার চিকং্পার ভার লইপেন । 
বলিঞেন ঃ--4তোমার পীডার আন্ুপুব্বিক বিবরণ লিখে আমার কাছে 
পাঠিও !” কিন্ত সে দিন আর এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার মনটা! 
খারাপ হইল। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ প্রাতা গিরিশচন্দ্র চৌধুরী 
একজন সাধুপুরষ ছিলেন । আমরা যুবকদল তাহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা 
করিতাম' কিগুতাহাব একট। স্বভাব এই ছিল ধে, তিনি সকল বিষয়ে 
অতিরিক্ত মান্র।র অন্নন্ধিংস্থ হইতেন। সে দিন ডাক্তার সবকার ঘখন ব্যবগ্থ 
পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্খে দাড়াইয়া জিজ্ঞানা করিলেন, “মশ!ই কি 
ওষধ দিলেন?" ভাক্তার সবকার বিরক্ত লইন্ন। তাহার মুখের দিকে চাহিম্া 
জিজ্ঞাস! করিলেন, "মাপনি কি মেডিকেল কালেন্ধে পড়েছেন ?” 

গিবিশবাবু--ন।। 

ডাক্তার সব্কার-তধে এমন ম্াহাম্ম্ুকি করেন কেন? আমি কি ওষধ 
দিচ্ছি তাতে আপনার দরকার কি? 

এই কথাগুলি এমন রুক্ষভাঁবে বলিলেন খে, আমাদের সকলের প্রাণে 
পড় আঘাত করিল। তারপর আমাৰ “রাগের আহ্পুর্বিক বিবরণটি 
ইংরাজীতে লিখিয়। পাঠাইবার সময় তংসঙ্গে বাঙ্গালাতে এক পত্র লিখিয়া 
পাঠাইলাম। তাহা তাহাব গিরিশবাবুর প্রতি পূর্বোক্ত কক 
বাবহারের জন্য তিবস্কারে পণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল না 
যে, নিজে ত গরীব ত্রাহ্মণের সন্তান, যাহার অন্রগ্রহ প্রার্থা হইতে যাইতেছি, 
তাহাকেই তিরক্ক।র, এ কিরূপ ব্যবহার ! চিঠিখানি পাঠাইয়া চিন্তা হইল 
বুঝি ব! চৌধুবী মহাশয়দিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল । ভয়ে ভয়ে 
বাস করিতে লাগিলাম। তৎপরধিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আমিবান্ব 
কথ! ছিল না। তথাপি তিনি আসিলেন। আনিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “শশিবনাথ ভট্টাচাধ্য তোমাদের বাড়ীতে কে?” তাহারা হাসিয়া 
বলিলেন,' “সেই যে ষশাই পাগলা ছেলেট1।” শুনিলাম ভাক্তার সরকার 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন--“ঈখবর করুন এমনি পাগলা ছেলে দেশে বেশী হয়। 
আমি তার সঙ্গে দেখ। করতে চাই |” 

আমি উপরে বলিয়া! পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়া আমাকে টানিয়া। 


একাদশ পরিচ্ছেদ ইক . 
লইয়া গেল , “ওরে আয় আয় ডাক্তার নরকার তোকে ভাকচেন।” আমি 
কাপিতে কাপিতে গিয়া উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র ডাক্তার 
সরকার টেবিলের অপর পার্থে উঠিয়া! ঈ্লাড়াইলেন এবং স্ত প্রসারিত করিয়া 
আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন,--““তোমার ইংরাজী ্টরেটম্ণ্টে দেখে খুসি 
হয়েছি ঃ আর তোমার বধাংল। পত্রের জন্ত আমার আস্তর্িক ধন্বাদ গ্রহণ 
কর।” আমি ত অবাক, তারপর তিনি তমাকে তার গাড়িতে তুলিয়! 
তাঁর বাড়ী পর্যন্ত আনিলেন। গিরিশবাবুর ওরপ প্রশ্ন করা! কেন উচিত হয় 
নাই এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এই সকল আমাকে 
বুঝাইয়া বলিলেন । তখন আমি কোথায় আর তিনি কোথান্ন! আমি 
কালেজের একট1:গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একজন লব্পপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক । 
আমার তিরক্কারটা এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধুতারই পরিচয় পাইলাম ! 
সেই তাহার সহিত আমার আত্মীক্লতা জন্মিয়া গেল। ততবধি আমার ব 
আমার পরিবাঁরস্থ কাহারও পীড়াঁর সংবাদ দিবামান্র বুক দিয়া আসিয়া 
পড়িম্বাছেন; এবং বিনা ভিজিটে দিনের পর দ্বিন আসিয়া চিকিৎস। 
করিয়াছেন । সে উপকারেব খণ আমার অপরিশোধনীয় বহিয়়াছে। 

এন্সপ মানুষকে কে শ্রদ্ধাভক্তি না কৃবিয়া থাকিতে পারে? অচিরকালের 
মধ্যে তাহার পসার আবার ফিরিয়া আসিল । তাহার অস্থরখানের সঙ্গে 
সঙ্গে হোমিওপ্যাঘিও লোকচক্ষে উঠিয়া পড়িল । 

১৮৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিষুক্ত হইলেন। 
প্রথমে তাহাকে আর্ট-ক্যাকল্টার প্রতিনিধি করিয়া সিশ্ডিকেটে লওয়া হয়। 
তৎপরে ১৮৭৮ সালে সেনেটের সভ্যগণ তাহাকে ফ্যাকল্টী অব মেডিসিনের 
প্রতিনিধিকূপে সি্ডিকেটে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে ফ্যাকল্টী 
অব মেডিসিনের সভ্যগণের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত হয়। উক্ত ফ্যাকল্টার 
ডাক্তারগণ তাহাকে গ্রহণ কন্সিতে অন্বীকৃত হন। আবার সেই পুব্রাতন প্রশ্ন 
সেই পুরাতন বিবাদ । ডাক্তার সরকারকে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়! ছুইখানি 
পত্র লিখিতে হয়, তাহাতে সেনেটের সভাগণের মনেব সকল সন্দেহ ভঞ্জন 
হুম ; এবং তাহার। তাহাকে ফ্যাকল্টী অব মেডিসিনে বহাল বাখেন। 

১৮৭১ সালে তাহার প্রধান উদ্যোগে ও তাহারি চেষ্টায় “সায়েন্স 
এসোসিয়েশন' প্রতিষ্িত হয় ; এবং অগ্যাপিও বর্তমান আছে। 

১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটরূেপে বৃত 
হন, এবং তখহার মৃত্যুর পূর্ববব্সর পধ্যন্ত এ কাধ্য দক্ষতার সহিত করিয়া 
আমসেন। ৰ 
১৮৮৩ সালে গবর্ণমেন্ট তশহার মান সন্ত্রমের চিহৃস্ববূপ তাহাকে 
সি. আই. ই. উপাধি প্রদান করেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক পভার সভ্যরূপে মনোনীত.হন। 

১৭ 


২ ৰামতনু লাহিড়ী ও তৎকাঙ্গীন বঙ্গসমাত্জ 


১৮৯৩ সালে চতুর্থ বার মনোনীত হওয়ার পর তিনি এ প্র নিজে পরিত্যাগ 
করেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে বৃত হন । 

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৬ পর্ধাস্ত চারি বৎসরে জন্ত ফ্যাকল্ী অব আর্টেব 
সভাপতির কাধ্য করেন। 

বন্ছবৎ্সর এশিয়াটিক নোসাইটির সভ্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন । 

১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিজ্ভালয় তাহাকে অনারারি ডি. এল. উপাধি 
প্রধান করেন । 

এতস্তিম্ন তিনি শ্বদেশ-বিদেশেব অনেক বিজ্ঞান-সভার সভ্যপদে মনোনীত 
হইয়াছিলেন । 

সায়েন্স এসোসিয়েশন স্থাপন ব্যতীত তিনি আর একটি সদহুষ্ঠানের 
স্রত্রপাত করিয়াছিলেন । একবার স্বাস্থালাভের উদ্দেশে তিনি বৈষ্ভনাথে বাস 
করিতেছিলেন। তখন তথাকাব কুষ্টরোগীদের দুর্দশা! দেখিয়া তাহার 
পর-ছুঃখকাতর হৃদয় বড় বাধিত হয়। তিনি নিজে ৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় 
করিয়া কুষ্ঠীদিগের জন্য একটি আশ্রয়-বাটিক। নিশ্মাণ করেন ; এবং তাহার পত্বী 
“রাজকুমারীর নামে তাহা! উৎসর্গ করেন। ১৮৯২ সালে সার চার্লস ইলিয়ট 
তাহার ভিতি স্থাপন করেন । 

অবিশ্রাস্ত কাধ্যে বাস্ততার মধো ডাক্তার সরকারের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত 
ন1!, মধো মধো হাপকাশী প্রভৃতি রোগে ভগ্ন হইষ। পড়িতেন। তদুপরি 
চিকিৎসা-স্যত্রে কোনও কোনও স্থানে যাওয়াতে ম্যালেরিয়া জরে ধরিয়াছিল । 
তাহাতে শেষ দশায় তিনি অতিশয় ছূর্বল হইয়া পড়িক়্াছিলেন। অবশেষে 
১৯০৩ সালের শেষভাগ হইতে এক কঠিন রোগে ধরিল। মৃত্রাধারে 
এক প্রকার গীড়ার সঞ্চার হুইয়৷ বড়ই ক্লেশ দিতে লাগিল । এ রোগে ১৯০৪ 
সালেব ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবসের প্রাতঃকালে প্রাপবাষ় তাহার শ্রাস্ত ক্লান্ত 
দেহকে পরিত্যাগ কবিয়া গেল। বঙ্গেব একটি উজ্জল তার। চিরদিনের জন্য 
অস্ত গেল। 

আমর। তাহাতে ষে কেবল সাহস ও সত্যপ্রিয়তাই দেখিয়াছিলাম তাহ। 
নহে। এ ব্বপজ্ঞানাহ্ছরাগী মানুষ আমবু। অল্পই দেখিয়াছি । চিকিৎসাবিদ্য। 
ও বিজ্ঞান তাহার নিজের সোপাঞজ্জিত বিশেষ বিস্ভা ছিল, কিন্তু তাহাতে 
তিনি তৃপ্ত হন নাই ; তাহার জ্ঞানানুরাগ সর্বতোমুখীন ছিল। সর্বপ্রকার 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে তাহার চিত্তের অন্ভিনিবেশ দৃষ্ট হইত। সং্গ্রন্থ সকল ক্রয় করা 
9 রক্ষা করা, তার একট বাতিকের মত হইয়। দ্রাড়াইয়াছিল। আম্র! 
তখহার লাইব্রেরি দেপিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার ভবনে ষাইতাম। তিনি 
তাহার জ্ঞানসম্পন্তি দেখাইতে আনন্দলাভ করিতেন । তাহার ভবনে 
জানাহর[গী বন্ুগণের একটি জড্ডা ছিল। সেখানে বদিলে অনেক জানের 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ূ ২৬৭ 


কখা শোনা ঘাইত। অন্রমান করি তিনি -যে লাইব্রেরি বাখিয়া গিয়াছেন 
তাহার মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হইবে । ধনী ব্যক্তির বিষয় সম্পর্ভি রাখিয়া 
যায়, এই স্বাবলম্বনশীল, আত্মোন্নতিপরায়ণ দরিদ্রেব সস্তান শ্বোপাজ্িত ধনেব 
চিহু ত্বরূপ লক্ষ টাকারও অপ্রিক মূল্যের জ্ঞানসম্পতি রাখিয়। গিক়্াছেন । 
বহুদিন সাধুমূখে শুনিক্া আসিতেছি, যণহাদের হৃদয় পবিত্র তাহাদের হৃদয়ে 
ঈশ্বর আবিভূতি থাকেন। মহেন্্লাল জীবনের সকল পথে, সকল সম্বটে, 
সকল সংগ্রামের মধ্যে, ঈশ্বরের সাঙ্গিধ্য অনুভব করিতেন । িনি মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্বেব বোগযস্ত্রণার মধ্যে নিম্নলিখিত সংগীত রচনা করিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহার স্ব(ভাবিক ধন্মভাবের বিষয় আর কি বলিব । 


পাহাড়ী_-কাঁওয়ালা 


সয় ন। রোগের যাতনা আর সয ন1, 

কোথায়, নাথ, তোমার অসীম ককণ। 

কৃপাপৃষ্তি থাকলে তোমার, থাকে ন। ত€ কোন) যাতল1। 
ধিয়ে এ বিশ্বাস, কবে। ন! নিরাশ, €( একবার ) স্নেহ্‌-নয়নে চাও না। 
কোগদৃঙি ফিনাইফ্জে লও, আর বা1চব না, বাঁচিব শা । 
সকলি খাদ, অধিক পোড়।লে [কছুই থাকুৰে না । 

বানি প্রত, য! কর তু, ত। সবে হুয় মঙ্গল সাধন, 
হবু কাতর হযে আমি করিয়াছি যে প্রার্থনা : 

তাতে তব কাছে, যদি হযে থকি অপর্নাধা 

নিজগুণে দয়াময কবহে মাজ্স ন।। 

কারে হঃখ জানাই, প্রভূঃ তোমা ৰিপা, 

তুমি ছাডা কে আছে, বুঝিতে মনের বদন] 

কে আছে আর শান্তিদাতা দেখিতে পাই নাঃ 

ভাই কেঁদে ডাকি তোমা ঘ্বচাতে হ্বালা। যন্ত্রণ।। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
ব্রাক্মসমাজের প্রভাবের ত্রাস ও হিন্দুধর্মের পুরুৎথ।নের সূচনা 


১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পর্যন্ত 


১৮৭০ সাজের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলগ্ড হইতে কিরিয়। 
আসিলেন ॥ আসিয়া নানাপ্রকার সদহুষ্টানের আয়োজন করিলেন । 


২২৮ রাহতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্দসমাজ 


“ভারতসংস্কার' সভা নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাঁহার অধীনে পাচ 
প্রকার কার্যের আয়োজন করিলেন । (১ম) স্থলভ সাহিত্য, (২য়) সুরাপান 
নিবারণ, (৩য়) শ্রমজীবী-বিদ্যালয়, (৪র্থ) স্ত্রীশিক্ষা, (৫ম) দাতব্য-বিতরণ। 
স্থলভ সাহিত্য বিভাগে “সলভ সমাচার" নামক এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র বাহির হইল , স্থরাপান নিবারণ বিভাগে “মদ না গরল' নামে এক 
মাসিক পত্ব্িক। প্রকাশিত হুইল; শ্রমক্জীবী-বিগ্ভালয় বিভাগে শ্রম্জীবীদিগের 
জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত এবং তাহার কাধ্যভার তাহার অন্থগত কার্য্যদক্ষ এক 
প্রচারকের প্রতি অপিত হইল; স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে বয়স্থ। মহিলাধিগের জন্য 
এক বিদ্যালয় খোল! হইল ; তাহাতে আমাদের অনেকের স্ত্রী ভগিনী প্রভাতি 
বয়স্থা মহিলাগণ পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং আমর কয়েকজন তাহাঁৰ 
শিক্ষক হইলাম, দাতব্য বিভাগে এক মহাকার্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন 
বেহাল। প্রভাতি কলিকাতার উপনগরখর্তী স্থানে ম্যালেবিয়! জরেব বড প্রাছূর্ভাব 
দেখ। গিয়াছিল । কেশবচন্ছের ছারা প্রেরিত হইয়া! তাহার একজন অনুগত 
প্রচারক সপ্তাহের মধ্যে কয়দিন গিয়া ম্যালেবিয়াপীডিত দরিদ্র লোকদিগের 
চিকিৎন। ও তাহাদের মধ্যে শঁধধ বিতরণ কবিতে লাগিলেন । এই প্রচারক 
খ্যাতনাম। বিজয়কুষ্ণ গোম্বামী । গোন্বামী মহাশয় শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত 
ংশের সন্তান । 'যৌবনেব 'প্রারস্তে ত্রাহ্মলমান্জের দ্বিকে আকুষ্ট হন, এধং 
ব্রাঙ্মবন্ম প্রচার কধ্যে আপনাকে অর্পণ করেন । তিনি কলিকাতা মেডিকেল 
কলেজে পড়িঘ্াছিলেন। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই স্বান ও ঈশ্বরোপাসন! 
সারিয়া কিঞিৎ জলযোগ পূর্বক, ষধ ও পথ্যার্দি লইয়া বেহালাতে গমন 
করিতেন , এবং সেখানে ১০।১১টা পধ্যনস্ত বোগী দেখিয়া এবং ওষধ বিতরণ 
করিয়া ১২টার সমর সহরে ফিরিতেন + কিরিয়। আহার করিয়াই ব্রস্থাবিগ্ভালয়ে 
গিয়া পাঠনা কার্যে নিযুক্ত হইতেন । সে সময়ে তাহার ঘে পবিশ্রম দেখিয়াছি 
গবর্ণমেন্টের কোনও উচ্চ বেতনভোগী কম্মচারীকে তত পরিশ্রষ করিতে 
কখন দেখি নাই । সেই শ্রমে তাল শবীর জন্মের মত ভগ্ন হইয়া গেল। 
তিনি পবে এক প্রকার ব্রা্ঈসমাঁজ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে হয়; কিন্তু 
শামাদেল সঙ্গে বাপকালে যে নিঃস্বার্থ পরসেবা, ষে সদহুষ্ঠানে একাগ্রমতি, থে 
পশম্মোঘনাহ েখাইয়। গিয়াছেন তাহ] চিরদিন আমাদের আদর্শন্বরূপ স্বাতিতে 
মুন্দ্রিত রহিয়াছে । 

পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ সদনুষ্ঠানের মধ্যে “স্থলভ সমাচাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
স্থলভ সমাচার, এদেশে স্থলভ সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শন করিল । এক পয়স। 
মূল্যের সংবাদপত্র যে বাহির হইতে পারে এবং বাহির হুইলে ষে তিষ্ঠিতে 
পারে, তাহা কেহ অগ্রে জানিত না। “ক্ুলভ' যখন বাহির হুইল তখন 
চারিদিকে আলোচন। পড়িয়া! গেল। “ম্থলভ' একদিকে যেমন দেশের প্রচলিত 
সংবাদ দিতে লাগিল, অপরদিকে নীতিপূর্ণ প্রবন্ধের হারা লোকচিতের সস্তা 


ঘাদশ পয়িচ্ছেশ ২৬৯ 


উদ্দীপন 'ও হাশ্থারসোন্দীপক গল্লার্দি দ্বার আমোদস্পৃহা! চরিতার্থ করিতে 
লাগিল । ছুঃখের বিষয় “স্থলভ' কয়েক বৎসর পবে অন্তহিত হইয়া গেল। 

এই পাঁচ প্রকার সদনুষ্ঠান ব্যতীত ভারতসংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্দ্ 
মেন মহাশিয় আরও কয়েক প্রকাঁব কার্ষে হস্তার্পণ কবিয়াছিলেন । হরনাথ বক্ষ 
নামক ত্রাঙ্মগসমাজের একজন উৎমাহী সভোব প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল নিজহাতে 
লইয়া! তাহাব এলবার্ট স্কুল নাম দিয়! চালাইতে লাগিলেন । তৎপরে কালেজ 
স্োয়ারের উত্তবপার্ববর্তা পুবাতন প্রেসিডেন্সি কালেজের ব্যবহৃত একটি বাড়ী 
ক্রয় কবিয়া, তাহাতে এলবার্ট স্কুল স্থাপন করিলেন , এবং তাহাৰ উপবের 
তালার বড হুলটি রষ্টিগণের হস্তে দরিয়া, এলবার্ট হল নাম দিয়া, সর্ধবপাধাবণেব 
ব্যবহারের জন্য রাখিলেন । 

এতদ্যতীত এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়েব অনুষ্ঠিত আর একটি 
প্রধান কার্ধ্য ভাবত আশ্রমেব প্রতিষ্ঠা । *৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এ কার্যোব স্ত্রপাত 
হয় । কেশবচন্দ্র ইংলগড বাসকালে ইংবাঁজজাতিব গাহ্‌স্থ্যনীতি দেখিয়া অত্যান্ত 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন । তিনি সর্ব বলিতেন ইংবাঁজেব 10706 ব। গুহ-পবিবাবের 
ম্যায় জিনিসটি আব পৃথিবীতে নাই । বাস্তবিক ইংবাজ মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থেব 
গৃহের ধর্মভাব, সুশৃঙ্খল, স্থনি্য়ম, মিতাচার, পবৰিচ্ছন্নতা, কাধ্যবিভাগ, 
নবনাকীর স্বাধীন সম্মিলন, শিশু পালন প্রভৃতি সমুদয় অতীব প্রশংসনীয় এবং 
অন্গকরণেব যোগ্য । তিনি মনে কবিলেন একটি আশ্রম স্থাপন করিয়। 
কতকগুলি ব্রাহ্গপরিবারকে তাহাতে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবেন, এবং 
তাহাদিগকে কিছুকাল স্থনিয়মে ও ধর্মসাধনে নিযুক্ত রাখিয়া পাবিবারিক 
ধর্মজীবনে শিক্ষিত করিবেন । তৎপরে তাহার। সেই শিক্ষার ভাব লইয়া নান। 
স্থানে যাইবে ; ক্রমে ব্রাহ্মপরিবার সকল ধর্মনাধন, শৃঙ্খলা ও ক্রনিয়ম বিষয়ে 
আদর্শ পরিবার হইবে । তাহার অভিপ্রায় অতি মহৎ ছিল। তাহার 
আহ্বানে আমর। অনেকে সপরিবারে ভারত আশ্রমে গিয়। বাঁ কবিয়াছিলাম । 
সেখানে একন্র উপাসনা, একত্র আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্য প্রভৃতির 
ব্যবস্থা হুইয়াছিল। ততন্বারা আমরা আপনাদিগকে বিশেষ উপকৃত বোধ 
করি ৷ - দুঃখের বিষয় আশ্রমটি বহুদিন স্থায়ী হয় নাই, কয়েক বৎসর পরেই 
উঠিয়। যায় । 

আর এক কারণে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাব কালটি বিশেষ ভাবে ম্মরণীয়। 
এই সময়ে ব্রাঙ্গলমাজে ও তন্বীর! বঙ্গসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতাব আন্দোলন ও চর্চা 
উপস্থিত হয়। ব্রাক্ষপমাজের ভিতরে ভিতরে অনেক দিন হইতে এ চর্চা 
চলিতেছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ হইতে একজন 
দঢচেতা, নির্ভীক, একাগ্রচিতত ও নারীহিতৈষী পুরুষ কলিকাতাতে আগমন 
করেন। তাহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি আসিবার সময় 
তাহার প্রকাশিত ““অবলাবাদ্ধব” নামক সাপ্তাহিক পত্র সঙ্গে করিয়৷ আসেন ॥ 


২৭৩ রামতন্ু প্রাহথিড়ী ও তৎকালীন বঙ্ষসমাজ 


*অবলাবান্ধব” ইহার কয়েক বদর পূর্বের ঢাক। হুইতে প্রকাশিত হয় ; এবং 
নারীগণের শিক্ষ। ও উন্নতির সম্বন্ধে অতাগ্রসর দলের কাগজ বলিয়। পরিগণিত 
হয় । কলিকাতাতে আসিয়। নূতন নৃতন লেখকদিগের সাহাযো অবলাবাদ্ধবের 
শক্তি ব্রাঙ্মসমাজ মধো প্রবল হইয়া! উঠে । এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্বব 
ন্থপ্রসিদ্ধ উকিল হুর্গামোহন দাস মহাশয় ১৮৭ সালে হাইকোর্টে ওকালতী 
করিবার জন্ত বরিশাল হইতে কলিকাতায় অসিলেন ৷ তিনি আসিয়! গাঙ্গুলী 
মহাশক্কের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন । ব্রাঙ্গদিগের উপাসনাস্থান যে ভারতবষী য় 
ব্্ষমন্দির তাহাতে কেন মহিলাদিগের জন্য পর্দার বাহিরে বসিবার স্থান 
থাকিবে না, অগ্রসর যুবকদলের মধো এই আলোচন। কিছুদিন চলিল । 
অবশেষে তীহার1 কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। 
বলিলেন যে, তাহারা স্বীয় স্বীয় পরিবারের মহিলাদিগকে লইয়। পর্দার বাহিরে 
প্রকাশ্তভাবে বসিতে ইচ্ছুক, এ বিষয়ে তাহাকে সম্মতি দিতে হইবে । আচার্য্য 
কেশবচন্দ্র মহ] সমস্তাব মধ পড়িয়া গেলেন । তাহার উপসাসকমগুলীর 
কতকগুলি লোক যেমন এই প্রান। জানাইলেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাবাপন্ন 
অনেক সভা তদ্দিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । এই চচ্চা ঘখন 
চলিতেছে এমন সময়ে একদিন অগ্রসর দলের কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় হ্বীয় পত্বী ও 
কন্তাগণকে লহ্য়া আসিয়। পর্দার বাহিরে সাধারণ উপাসকগণের মধো 
বসিলেন | প্রাচীন « নবীন উপাসকগণের মধো মহাবিরোধ ও আন্দোলন 
উপস্থিত হইল । স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও এতদূর যাইতে প্রস্তত ছিলেন 
ন। | তিনি অগ্রসর দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন । কিস্তু তাহার। 
সেরূপ নিষেধ ভ্তায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন ন| | বলিলেন-__“তীহারাও 
উপাসকম গুলীর সভ্য, মন্দির নিশ্নাণ বিষয়ে তাহারণও সাহাধ্য করিয়াছেন, 
মন্দিরের মধো যেখানে ইচ্ছা তখহাদের বসিবার অধিকার আছে ।” কিন্তু সে 
আপত্তি শোনা হইল না | বারাস্তরে তণহার1 মহিলাগণের সহিত উপস্থিত 
হইলে তাহাদিগকে বসিতে নিষেধ কর] হইল । তখন তাহার। বিরক্ত হইয়। 
ভারতবধাঁয় ত্রাঙ্মমন্দিরে আস! পত্াগ করিলেন, এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার 
অন্ুদাচরণ খান্তগির মহাশয়ের ভবনে এবং তৎ্পরে অন্য স্থানে একটি স্বতন্ত্র 
সমাজ স্থাপন করিলেন । এই সমাজের কার্ধ্য স্বতন্ত্রভাবে কিছুদিন চলিয়াছিল, 
ততৎপরে £€কশবচন্দ্র মেন মহাশয় ত্র্মমন্দিরে পর্দার বাহিরে মহিলাদিগের জন্য 
বসিবার আসন করিয়। দিলে, প্রতিবাদকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয়। দিয়া 
আবার ্রহ্মমন্দিরে ফিরিয়। আসিলেন । 

হ্বতত্ত্র সমাজটি উঠিয়! গেল বটে, কিন্তু স্্রীশিক্ষ1 ও স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ে 
প্রাচীন ও নবীন ছুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য খটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ 
তিরোহিত হুইল ন1। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম ভবনে বয়স্থা বিষ্যালয় স্থাপন্‌ 
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করিয়া নাক্বীকৃলের শিক্ষার যে আদর্শ অনুসরণ করিতে লাগিলেন তাহা 
অগ্রসর দলের মনঃপৃত হুইল না। তীহারা নিজ নিজ পরিবারের কন্তাদিগকে 
সে বিষ্তাঁলয়ে দিলেন ন।। প্রধানতঃ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয়ের উদ্ভোগে 
১৮৭৩ সালে “হিন্দুমহিলা-বিদ্যালয়” নামে একটি স্বতন্ত্র বিস্ভালয় স্বাপিত 
হইল । সেখানে গাঙ্থুলি মহাশয় শিক্ষকতা! করিতে আরস্ত করিলেন। 

এই বিবাদক্ষেত্রে অন্থমান ১৮৭২ সালেব শেষে একজন শিক্ষিতা ইংরাজ রমণী 
আনিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারী এক্রয়েড । ইনি পরে বরিশালের 
ম্যাজিষ্টেট বেভেরিজ সাহেবেব সহিত পরিণীত। হইয়াছিলেন। কুমারী এক্রয়েড 
ইংলগ্ডেব প্রসিদ্ধ গার্টন কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তদানীন্তন ইৎলগ্ডেব 
নারীকুলেব মধ্যে স্থৃশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। ভারতের নারীগণের শিক্ষার 
তুরবস্থার কথা শুনিয়া, এদেশে আসিয়া, নারীকুলের শিক্ষাবিধান বিষয়ে লাহাষ্য 
করিবার বাসনা তাহার মনে উদ্দিত হয়। তিনি আসিয়া পূর্ব আলাপস্থত্রে 
স্তপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠাতা হইলেন, 
এবং নবপ্রতিষ্টিত হিন্দুমহিল! বিদ্যালয়ের তত্বাবধায়িকা হইলেন । ওদিকে 
'আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়। স্বদেশে কিবিয়। আমসিলেন। 
তিনি আসিয়। স্ত্রীশ্রিক্ষা। বিষয়ে ছ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও ছুগামোহন দাস প্রভৃতি 
বন্ধুগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে কুমারী এক্রয়েড 
পরিণীত। হুইয়া সহর পরিতাগ করাতে হিন্দুমহিল! বিগ্ালয় রূপাস্তরিত হইয। 
“ব্ঙগমহিল। বিচ্ভালয়” নাম ধাবণ করিল, এবং প্রধানত: আনন্দমোহন বস্থ ও 
ছুর্গামোহন দাসেব অর্থ সাহায্যে চলিতে লাগিল । ইহাই বঙ্গনারীব উচ্চশিক্ষার 
প্রথম আয়োজন । কয়েক বৎসর পরে এই বঙ্ষমহিল। বিদ্যালম্ন বেধুন কাঁলেজের 
সহিত সম্মিলিত হয়; এবং আনন্দমোহন বস্থু, ছুর্গামোহন দাস মনোমোহন 
ঘোষ প্রভাতি বেখুন স্কুল কমিটিতে স্থান প্রাপ্ত হন; এবং নারীগণকে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উন্নত শিক্ষা দিবার জন্য বেথুন স্কুলে কালেঙ্গ বিভাগ 
খোল হয়। 

এই সমম্ে ত্রাহ্মঘমাজের মধ্যে আগ এক প্রকার আন্দোলন 
উপস্থিত হয্স। অনেক যুবক জন্ত্য ক্রাক্ষপমাজের কার্যকলাপের মধ্যে 
নিমক্ভন্র প্রণালী স্থাপন করিরার জন্য প্রয়ালী হইলেন । কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয় নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর বড় পক্ষ ছিলেন না। তিনি ইহাকে ভয়ের 
চক্ষে দেখিতেন 3 স্ৃতরাং একট। মতবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
সভাসমিতিতে ও প্রকাশ্ট পত্রাদিতে আন্দোলন চলিল। অবশেষে 
নিফ্মতন্ত্রপক্ষীয়গণ “সমদর্শা” নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। 
তদ্বধি তশহাদের নাম “সমদর্শাঁ” দল হইল। স্ত্রীস্বাধীনতা পক্ষের অনেকে এ 
দলেও প্রবেশ করিলেন । এই আন্দোলনের চরম ফলে অবশেষে ত্রাঙ্মনমাজে 
ছিতীয় গৃহবিচ্ছেদর ঘটে । ও 
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কিন্তু েজন্য এই কাল বিশেষভাবে স্মরণীয় তাহা অন্তপ্রকার । কেশবচন্ 
সেন মহাশয় বিলাত হইতে আসিয়া আর একটি কার্ষ্ে হস্তার্পণ করেন । 
যেজন্ ব্রাঙ্গসমাজ মধ্য এবং তৎসঙ্গে হিন্দুসমাঁজ মধোও ঘোর আন্ফ্োলন 
উপস্থিত হয়; এবং যে আন্দোলনের ফলে বাহিরের লোকের মনে 
ব্রাহ্ষসমাজের শক্তি হাস হইয়া হিন্দুধর্মের পুনর্ধানের তরঙজ উখিত হয়। 
তাহা এই__ 

ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ষে, ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাক্ষদিগের মধ্যে সংস্কৃত 
পদ্ধতি অন্থনারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান আরস্ত হয়। এতদর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় এক নব বিবাহ-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দুবিবাহ- 
প্রণালীর সাকারোপাসনা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিতাক্ত হইয়াছিল , 
তস্তিন্ন আর সকল বিষয়েই উহা প্রাচীন পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। 

যতদিন এক জাতীয় বাক্তিগণের মধ্যে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছিল, 
ততদিন এ সংস্কৃত পদ্ধতিব বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু ১৮৬৪ স্বাল 
হইতে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ্-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল; 
এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহ দেবেন্দ্রনাথের প্রণীত পদ্ধতি 
পবিবন্তিত কবিয়া আপনাদের বিশ্বাস ও রুচির অনুরূপ এক নৃতন পদ্ধতি 
প্রণয়ন করিলেন । তখন হইতে এই বিচাৰ উপস্থিত হইল ত্রান্ষসমাজের 
নবপ্রণীত পদ্ধতি আইন অন্ুসাবে বৈধ কি না? কয়েক বৎসর এই বিচাব্র 
চলার পর কেশবচন্দ্র আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত নিগ্ভারণের জন্য, আদিসমাজের 
পদ্ধতি ও নিজেদের অবলম্ষিত পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতি তদানীন্তন এভভোকেট 
জেনাবেলের হস্তে অর্পণ পরিলেন। তিনি উভম্ন পদ্ধতিকেই আইনের চক্ষে 
অবৈধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন আদি ব্রাহ্ষসমাজ্ের সহিত 
উন্নতিশীল দলের ঘোর বাকৃযুদ্ধ উপস্থিত হইল। আনি ত্রাহ্ষমমাজ নবন্ধীপ, 
কাশী প্রভৃতি স্থানের পপ্তিতগণেব মত সংগ্রহ পূর্বক দেখাইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন ষে, তাহাদের অবলম্থিত পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্ান্থসারে বৈধ । কেশবচন্ত 
সেন মহাশয়ও কতিপয় লক্বপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত-শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া 
দেখাইলেন যে, উভয় সমাজের পদ্ধতিই শান্ত্রাহ্ুসারে অবৈধ । 

ত্রা্মদমাজের মধ্যেই এই মতভেদ ও বিবাদ দেখিক্স। গবর্ণমেণ্ট ব্রাঙ্গম্যারেজ 
বিল নামে ষে নূতন আইন প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা! 
পরিতাগ করিলেন | এ নাম পরিত্যাগ করিয়া “নেটিব ম্যারেজ বিল” নামে 
এক নৃতন আইন লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্ধ হিম্ুসমাজের 
মুখপাত্র হিন্দুপেটি-যট প্রস্ৃতির ও দেশের অপরাপর প্রদেশের পত্রিকাঙ্গির প্রতি- 
বন্ধকতায় সে সংকল্পও পরিত্যাগ করিতে হুইল । / 

ওদিকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭১ সালে আইনটিকে নামহীন বাখিয়। 
পরিবন্তিত আকারে যখন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্ত বাগ্র হইলেন, তখন 
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ছুইটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিল। প্রথম, এই নৃতন আইনে কন্তার বিবাহোপযুক্ত বয়স 
কত রাখা হইবে? দ্বিতীয়, এই আইন কাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইতেছে? 
প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতসংস্কার সন্ভার সভাপতি রূপে 
দেশের নান। প্রদেশেব স্ুপ্রপিদ্ধ চিকিৎসকগণেব মত জিজ্ঞাসা করিলেন । 
তাহাদের অপিকাংশেব মতে এদেশীয় বালিকাদের বিবাহোপযুক্ত বয়স যোডশ 
বর্ষের উপরে নির্দিষ্ট হইল । কেবল কলিকাতা মেডিকেল কালেজেব অন্যতম 
প্রোফেসার ভাক্তাৰ চার্লস প্রনৃতি কেহ কেহ লিখিলেন যে, চতুদ্দশ ব্যকে 
সর্ধবনিক্নতম বয়ল মনে কব যাইতে পাবে । তদন্ুসাবে, ১৮৭১ সালেব তিন 
আইন নামে ষে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহাতে চতুদ্দিশ বর্ষ ালিকাদিগের 
সর্ধধনিয় বিবাহোপযুক্ত বয়স বলিয়। নির্দিষ্ট হইল | 

দ্বিতীয় প্রশ্নটিব মীমাংসা গবর্ণমেন্ট এইরূপ কবিলেন ঘে, এই নূতন আইন 
তাহাদেরই জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার! প্রচলিত হিন্দুঃ সুসলমান, 
্বীষ্টান, ফরিদী প্রভৃতি কোনও ধন্মে বিশ্বাস কৰে না এবং এ মকল ধন্মেব নিদিষ্ট 
পদ্ধতি অন্রসাবে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক । বাহিরেব লোকেব মনে এই কথা 
দাভাইল ষে, ব্রান্দেব। বলিতেছে--“আমবা হিন্দু নই।” আদি সমাজ এই 
কথার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । উন্নতিশীল ত্রাক্মদলও আপনাদের 
পক্ষসমর্থন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহার। সামাজিক ভাবে হিন্দু 
হইলেও তাহাদের ধর্ম উদার, আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন একেশ্বব-বাদ ; স্বতবা" 
তাহাকে ঠিক হিন্দুধম্ম বল। যায় ন।। 

এই আন্দোলন চারিকে ব্যাপ্ত হইয়। পডিভে লাগিল। নবগোপাল 
মিত্র মহাশয়ের জাতীয় সভা এবং োভাবাজাবের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাছুর 
ও কালীকুষ্ণ বাহাছুরেব প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধ্্মরক্ষিণী সভা প্রধানরূপে বিবাদ 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন । জাতীয় সভার উদ্যোগে “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” 
বিষয়ে এক বল্তৃতা দেওয়া হইল । আদিসমাজের সভাপ্রতি ভক্তিভাজন 
রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় সেই বন্তৃত| দিলেন এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথ বন্তৃতাতে 
সভাপতির কার্ধ্য করিলেন । অচির কালের মধ্যে এ বক্তৃতাব ভূয়সী প্রশংস। 
এদেশের সর্বত্র ও অপরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়া গেল। সনাতন ধর্দরক্ষিণী সভার 
সভ্াযগণ এবং তীহাদের সভাপতি রাজ! কালীর দেব বাহাছর এই বন্কৃতার 
সবার! উৎসাহিত হইয়া, হিন্দধর্মের ও হিন্দু আচারাদির অেষ্টত। প্রতিপাদন 
পূর্বক ক্্প্রসিদ্ধ মনোমোহন বন্ধ প্রতৃতির দ্বারা ব্দ্ৃতা৷ দেওয়াইতে 
লাগিলেন । . ' 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী খেলৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সনাতন ধর্মরক্ষিণী 
সভার অধিবেশন হইত । এই সভা কয়েক বসব পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হুইয়। 
প্রাচীনশান্ত্রের ব্যাখা, শাস্ত্রীয় সাত্বিক আচারের প্রতিষ্টা, হিন্দুভাবের 
'পুলকতথান, ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের অভার্থনা, প্রভৃতি কার্য লইয়। ব্যব্ত রহিয়াছিল+। 


২৭৪ সামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বললমাজ 


কিন্ত এই সময়েই ইহা! একটি প্রবল শক্তিরূপে দাড়াইল। ছি! ছি! ব্রাঙ্মগণ 
আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে চায় না, এই রৰ ঘেমন দেশে উঠিয়া গেল, তেমনি 
এই সভার উদ্যোগে হিন্দুধর্মের পুনরুণানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল । 

চিন্তা করিয়া যতদূর অন্ভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের 
লোকের মনের উপরে ত্রাক্মদমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হাস পাইতে লাগিল। 
আমর! অনুভব করিতে লাগিলাম কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্বের সায় নব্যবঙ্গের 
অবিসঙ্কাদিত নেত। রহিলেন না; এবং যুবকদলের তাহার দিকে আর লে 
প্রলল আকর্ষণ থাকিল না । ওদিকে ব্রাঙ্ষসমাজের যধোই তীহার বিরোধী 
দল দখা দ্রিল; তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 
সুবক দলের নেতৃত্ব একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য 
প্রতির সাধনার্থ কলিকাতার সন্গিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া কতিপয় 
অনুগত শিল্তনহ একান্তবাঁশী হইলেন , স্বপাকে আহার করিতে লাগিলেন; 
পেক্রয়া বস্ত্র ধাঁবণ করিতে লাগিলেন ; এবং বৈরাগা প্রচারে রত হইলেন। 
“সমদশী” দল এই সকলের প্রতিবাদ করি ছুঃখ করিতে লাগিলেন ঘে, যুবক 
দলের উপর হইতে ব্রা্ধলমাজের শক্তি চলিয়া গেল । 

কিন্তু যুবক দল সম্পূর্ণ নেতৃহীন বহিল না। দুই জন প্রতিভাশালী নেতা 
আসিয়। এই সময়ে বঙ্গের বঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৭৪ সালে এক 
দিকে আনন্দমোহন বস্থ বিলাত হইতে ফিব্রিলেন , অপবদিকে সেই সময়েই 
বা! কিঞ্চিৎ পরেই স্থরেন্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম হইতে অবনত হইয়া 
কলিকাতাতে আসিয়া বসিলেন। উহার উভয়েই ছাজ্রদলের মধ্য কার্ধ্য 
'আবস্ত কবিলেন। হাজাব হাজার যুবক ইহাদের কথ। শুনিবার জন্য ছুটিতে 
লাগিল; এবং হাজার হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাজ্ষ! ও শ্বদেশাহরাগ প্রবল 
হয়! উঠিল , যুবকদল যেন ব্রাহ্মমমাজের দিকে পিঠ ফিরাইল এবং রাজনীতি 
9 জাতীয় উন্নতির.দিকে মুখ কফিরাইল । মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের ছাত্রসমাজ 
স্থাপিত হইয়া সেই গতিকে কিয়ৎপরিমাণে নিয়মিত করিয়াছিল , কিন্তু 
আমার মনে হয়, যুবকদলের সেভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। 

ঘখন ছাত্রদল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ 
কাষ্যের সূত্রপাত হইল । তাহা ভারতসভাব স্থাপন ৷ তাহার ইতিবৃত্ত এই £-_ 
বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবন আনন্দমোহন বস্থ ও স্থরেক্্নাথ 
খন্দযোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মিলনের স্থান ছিল । সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইহাদের 
সর্বদা কথা বার্ত। হইত। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন .ষে, বন্গদেশে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকধিগের রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দোলনের উপযোগী 
কোনও সভা নাই। কথা বার্তা হইতে হইতে অবশেষে একটি রাজনৈতিক 
সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সংকল্পের ফলম্বরপ 
১৮৭৬ সালে ভারতসভ। স্থাপিত হুইল । বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃদ্ধে 
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পে একটা শ্মররণীয় দিন। যত দুর স্মরণ হয়, সেদিন স্থুরেন্রনাথ বন্দোপাধ্যাক্ 
মহাশয্বের একটি পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহা সত্বেও তিনি সভাস্থলে আসিয়া 
ভারতসভা! স্থাপনে সহায়তা করিলেন । আমাদের অনেকের সহিত দ্বারকানাথ 
গাঙ্গুলি মহাশয় ভারতসভাতে ধোগ দিলেন; এবং পবে ইহার সহকাবী 
সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

আনন্দমোহন বন্ধু ও স্থরেজ্্নাথ বন্দোপাধা|য়ের নেতৃত্বাধীনে ভাগতসভা! 
একটি মহৎকাঁজ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভ্রমণকারী বন্ধ! নিযুক্ত * 
করিয়া স্থানে স্থানে সভা কবিয় বক্তৃত। করাইতে লাগিলেন । এই শ্রমণকাবী 
বক্তাগণ সর্বত্র ভাবতসভার দিকে মধাবিত্ব শু্শীব দৃষ্টকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন? ইহাব অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কাধ্যেব জন্গ অথথ স”গ্রহ করিতে 
লাগিলেন; এবং রাজনীতিব চর্চা অভাস যাদের ছিল ন।, “লই চচাতে 
ভাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন । দ্বাবকনাখ গক্ষোপাণ্াাস মহাশন্ত 
এই সকল কার্ষোে বিশেষ উৎসাহী ও ঘত্বপর ছিলেন । 

১৮৭৮ সালে কুচবিহারেব নাবালন রাজাবৰ মঠিত কেশবচন্র সেন 
যহোদরের অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ উপলক্ষো ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেধ 
ঘটিয়া! উন্নতিশল ব্রাঙ্মগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হন, প্রতিবাদকারী' দল ১৮৭৮ 
স।/লের মে মাসে সাধারণ ত্রাহ্মলমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। 
এই সাধারণ ত্রাহ্মলমাজের অগ্রণী সভ্যগণের উৎসাহে এ উদ্যোগে সিটান্কুল নামে 
একটি নৃতন স্কুল স্থাপিত হয়। উহার অহুষ্ঠান-পর্র আনন্দমোহন বন” 
স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধায় ও আমাব নামে বাহির হয়! আনন্দমোহন বাবু 
তাহার পরামর্শ দাতা, স্থরেন্্র বাবু একজন শিক্ষক ও আমি প্রথম সেক্রেটারী 
খাকি । এই সিটান্কলের স্থাপন সে সমম্নকাঁৰ একটি বশ্ষে ঘটন! বলিক্ষ! 
এসকল বিষয় উল্লেখ করিতেছি । সে সময়ে ইহা সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করিয়াছিল । তখন আনন্দমোহন বস্থ এ স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদলের 
ও তাহাদের অভিভাঁবকদিগের এত প্রিয় পাত্র ছিলেন যে, স্কল খুলিবামান্র 
প্রথষ মাসেই ছাত্র সংখ্যা এত হইল ষে, ব্যয় বাদে অর্থ উদ্ব তত হইল । 

এ ১৮৭৯ সালেই সাধারণ ব্রাঙ্ষলমাজের সভাগণ ছাত্রদিগের জন্য 
ছাতরসমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিটাক্ষলের 
ভবনে প্রতি রবিবার প্রাতে তাহার অধিবেশন হইত । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অবলস্থিত শিক্ষ। প্রণালী ধর্দ শিক্ষা বিহীন এই অভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে 
দূর কর এছাত্র সমান্ের উদ্বেস্ত ছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র এই সমাজে যোগ 
দিল। আনন্দমোহন বস্তু মহাশয় ও আমি প্রধানতঃ এই সমাজে উপদেশ 
দিতাম | ধর্-সংক্কার, সমাজ-সংক্কাব, সাধারণ জ্ঞানোন্ররতি প্রভৃতি বিষয়ে 
উপদেশ হইত । মবো মধ্যে আমরা ২০০ | ৩০০ ছাত্র লইয়। শিবপুবের 
কোম্পানির বাগান প্রভৃতি স্থানে যাইতাম এবং নানাপ্রকার সদালোচনাতে" 


হণ রাষতন্ব লাহিড়ী শু তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


সমস্ত দিন যাপন করিয়া আলিতাম। এই প্রকারে ছাত্র দলের মধ্যে কিছু 
দিনের জন্ত নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিপ। ছাত্রসমাজ অগ্তাপি বর্তমান 
আছে। 

এক্ষণে এই কালের মধ্যে পূর্ববঙ্গে, কি প্রকার আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়া 
ছিল তাহা! কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। দশম পরিচ্ছেছধে 
বলিয়াছি ঘষে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার বিলাত গমনের পুর্বে ১৮৬৯ 
সালের শেষভাগে ঢাকার ব্রাহ্মমন্দিব স্থাপন করিবার জন্য ঢাকাতে গমন 
করেন। তৎ্পূর্বব টত্র মাসে তিনি দ্বিতীয়বার এ সহরে গিয়্াছিলেন ; এবং 
একমাস কাল তথায় বাস ক্রিয়। ব্রাহ্ধধশ্ম প্রচার করিস্বাছিলেন। কিন্তু 
১৮৬৯ সালেব শেষ ভাগে ঘে আবার গমন করেন তাহার ফল কিরূপ 
দ্রাভাইয়াছিল তাহা! নির্দেশ করা হয় নাই। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ 
স্থপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসম্গ ঘোষ মহাশয় একস্থানে এই ভাবে দিয়াছেন £-- 

“শ্বনাম-খন্ কেশবচন্দ্র তাহার কতিপয় শিষ্যসহ ঢাঁকায় আগমন করিলেন: 
কেশব ইংরাজীতে ও তৎপরে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলেন । তাহার বক্তৃতা 
শ্রবণ করিয়া! ঢাকাব সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিস্মিত হইল। 
ত্রাহ্মধর্শের জয় পতাক1 ঢাকার নগর সঙ্কীর্তনে প্রথম উত্তোলিত হুইল। 
যাহারা কোন অংশে ব্রাহ্ম নহে, তাহারাঁও নগব সন্কীর্ভনে বহির্গত, খাষিবেশে 
স্থশৌভিত, রিক্তপদ, কেশবচন্দ্রকে ধশ্ম পুরুষ মনে করিয়া নমস্কার কবিল , 
এবং ত্রাহ্মবশ্শকে একটা অতি আশ্চর্য ও অতি পবিত্র বস্ত জ্ঞানে সম্মান করিতে 
শিখিল |” 

“কিন্ত এই সময় হইতে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মদমাজের মৃতি পরিবত্তিত হুইল । 
উহা এখন আর ব্রন্ষমোপাসনার মন্দির মাত্র, এই ভাবে লোকের চক্ষে 
প্রতিভাত হইল ন1। ব্রাঙ্গগণ সমাজ-বদ্ধ হইয়া যথারীতি দীক্ষিত হুইতে 
আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমাজ 
ত্যাগ, দলাদলি আরম্ভ হইল, দেশে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহু ব্রাহ্মণ 
যুবা উপবীত ত্যাগ করিয়। ত্রাঙ্ম হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে নবকাস্ত, 
নিশিকাস্ত ও তদনুজ শীতলাকান্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা | 
তাহার] তিন ভ্রাতাই ধনসম্পত্তিশালী সম্ত্রাস্ত পিতার পুত্র । তাহারা যখন 
€পতৃক বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও অগ্রাহা করিয়া ত্রান 
গ্রহণ করিলেন, তখন আরও বহু যুব। তীাছাদিগের পথ লইল, তখন চাকার 
ত্রাঙ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়) পড়িল 1 

উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় স্প্রসিদ্ধ কে. জি. গ্রপ্তের পিতা কালীনারা য় 
গুপ্ত স্বপুতে ও অপরাপর যুবক প্রভৃতি প্রায় ৪০ চল্লিশজন লোক ত্রাঙ্ষাধর্শে 
দীক্ষিত হট্য়ীছিলেন। এক দিকে এই দীক্ষার ফলন্বরূপ প্রাচীন সমাজে 
সহিত ভ্রাক্মসমাজের বিচ্ছেদ ঘটান হইল বটে,কিস্ত অপরদিকে ব্রাহ্মসম্থা 


স 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ ২৭ 


নব প্রবিষ্ট যুবকগপ মহোৎ্সাহে নানা বিভাগে কাধ্য আরম্ত 
করিলেন । 

কেবল তাহা নহে । ১৮৭০ সালে কালীপ্রসন্ধ ঘোষ মহাশয় “শুভসাধিনী” 
শামে এক নাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তাহা লোকের চিত্ত 
বিনোদন ও শিক্ষা উভয়ের প্রধান উপায় স্বরূপ হইল। তৎপরে ঘোষক 
মহাশয় সমাজসংস্কারে উৎ্সাহদানার্থ “সমাজ-শোধিনী” নাষে একখানি গ্রন্থ 
প্রচার করেন। এবপ শুনিতে পাওয়। যায়, এ গ্রন্থ পূর্বববঙ্গে সামাজিক 
আন্দোলনের বিশেষ সহায়ত। করিয়াছিল । 

তৎপরে কলিকাতাতে বঙ্কিমচন্ম্রের স্থুবিখাত “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইলে» 
তাহার এক বৎসর পরে কালীপ্রসন্ন বাবু তাহার স্থপ্রপিদ্ধ “বান্ধব” নামক 
মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করেন । “বান্ধব” বর্গ সাহিতে। পূর্ববঙ্গের খ্যাতি 
প্রতিপত্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল । 

ব্রাহ্ষদমাজে নব প্রবিষ্ট যুবকগণেব ধে কার্যতৎপরতার উল্লেখ অগ্্ে 
করিয়াছি, তাহা এই কালের মধ্যে ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত করে। 
এই সকল কাধ্যে পূর্ববোপ্লিখিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় যুবক 
প্রধান সারথিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রথম এই সময়ে কিছুদিন 
“শ্তভসাধিনী” নামে ত্রাহ্মদ্িগের একটি সভা ছিল। বোধ হয় তাহার 
সংশ্রবেই কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাহার *শুভাসাধিনী” পত্রিক। বাহির 
করিয়া থাকিবেন । ১৮৭০ সাল হুইতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অভয় কুমার 
দাসের পুত্র প্রাণকুমার দাস তাহার সম্পাদকতা৷ ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
পুনরগ্জ।বিত করিয়া তুলিলেন । এই সভার উদ্যোগে “মন্তপুর স্ত্রীশিক্ষ। সভা” 
নামে একটি সভ। স্থাপিত হইল । নবকাস্ত বাবুই তাহার সম্পাদক হুইলেন। 
ই'হার। অর্থসংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের পাঠেব ব্যবস্থা এবং 
পরীক্ষ। ও পারিতোধিক প্রদানের ব্যবস্থা কবিলেন। শুনিতে পাওয়। যায় এই 
বিষয়ে ই'হাদেব কৃতকাধ্যতা দেখিয়া গবণমেণ্টও নাকি ১৫০ টাক। সাহাষ্য 
দিয়াছিলেন । 

১৮৭৩ সালের কফান্তন মাসে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা 
নিশিকাত্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে “বাল্য বিবাহ নিবরিণী সভা” নামে এক 
মভ। স্থাপিত হইল । ঢাকা কালেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় এ সভার সভাপতি হইলেন । ইহাতেই প্রমাণ যে, এই সভ1 মকল 
শ্রেণীর উদ্দার-ভাবাপন্ধ বক্তিদিগকে লইয়াই স্থাপিত হুইয়াছিল। কিছু দিন 
পরে এই সভার সভ্যগণ “মহাপাপ বাল্যবিবাহ” নামে এক মাশিক পত্রিক। 
প্রকাশ করেন। নবকাস্ত বাবু এ পত্রের সম্পাদকতা। ভার গ্রহণ করেন: 
এবপ তাজা তাজ। মনের ভাব প্রকাশক, হৃদয় মনের তন্ময়তা-্চক পত্রিক 
আমর অল্পই পড়িয়াছি। তাহার ফল কোথায় যাইবে] দেখিতে দেখিতে 


শখ রামতন্ব লাহিড়ী ও তৎকালীন বরসমাক্ধ 


ঢাকার যুবকধলের, বিশেষতঃ ত্রাক্মদলের মধ্যে মহোৎসাহের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিকে ব্রাহ্মযুবকগণ জা।তিভেদ বর্জন করিক্বাঃ 
মুসলমানের সহিত আহারাদি করিয়া সমাজ হুইতে বজ্জিত হইলেন; এবং 
€ঘোর নিধ্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন , অপর দিকে আশ্রর্গ্রহণাধিণী কুলীন 
কন্যা্দিগকে ও হিন্দু বিধবাদিগকে আশ্রয় দিয়া ব্রাহ্ষমাজে আনিবার জন্ত 
বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার এক একটি ঘটনা' যেন কোনও অদ্ভুত 
উপন্যাসের এক এক পরিচ্ছেদের ন্যায়! এক একটি বিধব। ব। কুলীন 
কন্যািগকে উদ্ধার করিতে গিয়া! যুবকদিগের অনেকে প্রাণ পরাস্ত পণ করিতে 
লাগিলেন । একটি কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহুবিবাছের বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়। কলিকাতায় প্রেরণ করাতে, একজন যুবক, এ কন্তার অভিভাবকগণের 
প্রেরিত .গ্গার লগ্ুড়াঘাতে মাথ। ফাটিয়! মৃত্যু শধ্যায় শায়িত হুইলেন। 
তথাপি তাহাদের উতপাত্বে বিরাধ হুইল ন|। 

মর একটি পলাক্মিত। ও আশ্রয়াধিনী কুলটাব কন্তাকে আশ্রয় দেওয়াতে 
নবকান্ত চট্টোপাপাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। মৌভাগ্য-ক্রমে 
ইংরাজ বিচারপতির বিচারে এ কন্ঠার অভিভাবকতা৷ ভার তাহার মাতার 
হস্ত হইতে লইয়। নব্কান্ত বাবুর প্রতি অপিত হইল। 

নবকান্ত চট্টোপাধায় স্বদেশ-প্রমিক দান্ুষ ছিলেন। নিজে ধনী ব্রাহ্মণ 
গৃহস্থের সন্তান হইয়াও ষখন দরিদ্র্যে পড়িলেন, তখন দরিদ্র ভদ্রসন্তানদ্দিগকে 
পখ “দখাইবার জন্য নিজ্জে জুতাব দোকান করিয়া জুতা বিক্রর করিতে 
লাগিলেন। তাহাতে প্রাচীন সমাজেব অনেকে তাহাব প্রতি অশ্রন্ধ! প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহ! গ্রাস করিলেন না। তিনিজ্ঞানে ব। 
পদ-সন্ত্রমে পুর্বববঙ্গে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন ন।, কিন্তু এই কালের মধ্যে 
ঢাকাতে বতপ্রকাৰ শদনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহার 
অবিকাংশের উদ্ভাবনকন্ত।। তিনি সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংস্ৃষ্ট ছিলেশ 
বলিয়া! তাহার সংক্ষিপ্ত জাবনচরিত এখানে দিতেছি । বাঙ্গলা ১২৫২, ইংরাজা 
১৮৪৬ সালেব ১৪ই আশ্বিন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়। গ্রামে তাহার 
জন্ম হয়। তিনি এ গ্রামের স্থ্প্রসি্ধ ঢাকা জজ আদালতের উকীল 
কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীক্প পুত্র । কাশীকাস্ত চট্টোপাধ্যাস্ব মহাশয় 
ব্বধশ্মানুবাগী ও ব্রাঙ্গপমাজ-বিদ্ধেধী মান্ষ ছিলেন। ১৮৬৫ সালের শেষে 
কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকাতে গমন করেন, তখন তাহার প্রভাব হইতে 
যুবকদলকে বাঁচাইবার জন্য ঘে হিন্দৃধন্মরক্ষিণী সভা ও হিন্দৃহিতৈধিণী পত্রিকা 
স্থাপিত হয় তিনি তাহার মূলে ছিলেন । তিনি শ্বধর্দান্বাগী মান্ুদিগকে 
একত্র করিয়। এ নবধন্মকে বাধ। দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু 
কি বিচিত্র ঘটন1! তাহার পুন্রগণই ত্রাঙ্গসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল! 
জ্যষ্ঠ হ্যামাকাস্ত ব্যতীত আর তিন পুত্র নবকাস্ত, নিখিকান্ত ও পীতলাকাস্ত 
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ব্রাঙ্মঘমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন । ইহাদের মধ্যে নবকান্তকেই নিধ্াাতন 
ও দারিক্র্যের তাড়না বিশেষভাবে সহ করিতে হইয়াছিল । 

ব্রাহ্ষধর্মের প্রতি তঁহার অন্থরাগের সঞ্চার দেখিয়া পিত! কাশীকাস্ত উগ্রমুস্তি 
ধারণ করিলেন | এমন কি প্রহাব পরাস্ত করিতে বিরত হুন নাই । কিন্ত কিছুতেই 
নবকান্তকে নিরন্ত করিতে পারিলেন না । 

তাহার পিতৃবিয়োগের পরে তাহার কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । 
পিতা উইল করিয়া গেলেন, যে ছেলে স্বধর্মে না থাকিবে সে তাহার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি পাইবে না । তদন্রপারে নবকাস্ত সর্বপ্রকার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত হুইয়। অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়। পরিবার প্রতিপালনের জন্য ঘোর সংগ্রামের 
মধ্যে পডিলেন । তিনি প্রথমে ধামরাই নামক স্থানের স্কুলে শিক্ষকতা কাব 
নিযুক্ত হন। পরে শ্রানগর মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। 
হার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, “স্কুলের সম্পাদক তাহাকে বিল সন্ধে 
একটা অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ কা 
পরিতাগ করিয়! ঢাকায় চলিয়া গেলেন।” ঢাকাতে আসির তিনি প্রথমে 
পোগোনস স্কুলে, তখ্পরে জগন্নাথ কালেজে শিক্ষক বপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 
১৮৬৯ সালেব শেষে কেশবচন্দ্র মেন মহাশয় ঢাক ত্রাঙ্গমন্দিরের প্রতিষ্ঠ। 
উপলক্ষে ঢাকাতে গিয়া ৪০ জনকে ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত করেন । তাহার মধো 
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় একজন ছিলেন । সে সময়ে ঢাকাতে কিপ আন্দোলন 
উঠিয়াছিল, তাহ! অগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি । 

ইহার পরে নবকাস্ত বাবু নান সৎকাধ্যে প্রুত্ত হইতে লাগিলেন । তাহার ৪ 
উল্লেখ করিয়াছি । তাহার ভবন আশ্রয়াথিনী হিন্দু বিধবা! ও কুলীন কন্তাগণেখ 
আশ্রয়স্থান হইয়। উঠিল । তিনি কৌলীন্ত-প্রথা ভঞ্জন, বনু বিবাহ নিবারণ, স্থর।- 
পান ও দুর্নীতি নিবাবণ প্রভৃতি সকল প্রকার দেশহিতকর কায্যে অবিরাম পরি- 
শ্রম করিতে লাগিলেন । এইরূপ নান৷ সদনুষ্টানে রত থাকিতে থাকিতে খাঙ্গল। 
১২৯১ সালের ১৪ই আশ্বিন তাহাব জন্মদিনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন । 

ব্রাহ্মমমাজ ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাধ্য ব্যতীত এই কালের মধ্যে 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কৌলীন্ত-প্রথ। নিবারণের চেষ্টাতে মানুষের মণকে 
উত্তেজিত রাখিয়াছিল। তাহা দখম পরিচ্ছেদে তাহার জীবন চরিতের মধো 
উল্লেখ করিয়াছি । বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘে রাজবিধির দ্বার। বহুবিবাহ নিবারণে 
প্রয়াসী হুই্য়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রক্জাস 
বহু পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার সেই 
উদ্ভমে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সেবূপ সহায়ত পান নাই; বাসবিহারী অশিক্ষিত 
হইয়াও তাহার উতসাহদাত। হইয়াছিলেন বলিয়। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের 
প্রতি হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন । যাহা হউক পূর্ববঙ্গ হইতে বছুদিল সর্ব্ববিধ 
সামাজিক উন্নতির অন্থকুল বাক্য শোনা যাইতেছে । ] 


১৮৪ রামতনব লাহিস্ভী ও তৎকালীন বজসমাক্ষ 
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নব্যবজের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ 
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প্রকৃত পক্ষে রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় নব্যবঙ্গের তৃতীক্স যুগের মানু নহেন। 
১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান; এবং সেই 
সালেই তাহার প্রধান কার্য আরম্ভ হয় । সে দিক দিয়! দেখিলে তাহার কাধ্যের 
উল্লেখ অগ্রেই কর। উচিত ছিল। কিন্তু ১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ সালের মধ্যে 
তাহার শক্তি বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গদ্েশীয় জাতীস্র চিন্তাতে প্রধান রূপে অনুভূত 
হস, এইজন্য এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহার নাম উল্লেখ করা যাইতেছে । 
তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £-- 

১৮২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে, কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বব- 
বর্তী বোড়াল গ্রামে, প্রসিদ্ধ বন বংশে, রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের জন্ম হয় । 
এই বোড়ালের বস্থ্রা কলিকাতার আদিম অধিবাসী ছিলেন ৷ ইংরাজের! 
গোবিন্দপুরে যখন কেনা নির্মাণ করেন, তখন তত্রত্য বস্থ পরিবারকে বাহির 
সিমলাতে এওয়াজি জমি দিয়া সেখান হইতে উঠাইক। দেন। কালক্রমে 
রাজনাবায়ণ বস্থর প্রপিতামহ শুকদেব বস্থ, কলিকাতা হইতে উঠিয়া গিয়া 
বোড়ালে বাস কবেন। ইহার পিতামহ বামস্থন্দর বস্থ, দয়! দাক্ষিণ্য, সদাশয়তা 
প্রভৃতির জন্য বিখাত ছিলেন। পিত। নন্দকিশোর, বস্থ বংশের সর্ধবজন- 
প্রশংসিত গুণসকলেব অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং তছুপবি মহাত্মা রাজা 
রামমোহন বায়েব সংশ্রবে আসিয়া ধর্মস্বন্ধে উদার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি রামমোহন বায়ের একজন অন্থগত শিষ্য ছিলেন, এবং কিছুদিন রাজার 
প্রাইভেট সেক্রেটারিব কাজ কবিয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে তাহার মৃত্যু হয়। 
এরূপ কথিত আছে যে, মৃত্যু শয্যাতে শয়্ান হইয়া তিনি রামমোহন রায়ের 
কৃত শঙ্কর-্ভায়োব ন্থবাদ আনাইমা পাঠ করাইয়াছিলেন ; এবং ইংলগ্ডের 
ত্রিষ্টলনগরে গুকার জপিতে জপিতে ধেমন রাজার মৃত্য হইয়াছিল তেমনি 
গুকার জপিতে জপিতে ইহারও মৃত্যু হয়। 

রাজনারায়ণ বহ্থ মহাশয় এই পিতার সম্ভান। বালাকালে বোড়াল 
গ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তাহার বিছ্ভারস্ত হয়। তখন কলিকাতার 
দক্ষিণ প্রদেশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বধ্ধমানের গুরু দেখা যাইত। এই 
গুরুরা আসিক়। ধনী গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। এক। গুরু 
মহাশক্ব খুটি ঠেশান দিয়। বেত্র হস্তে বসিতেন, সর্দার ছেলের] তার সহকারীর 
কাজ করিত); নিয় শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার সাহায্য ফরিত; 
খুরুমহাশয়ের পয়সার্দি আদার করিয়া দিত ভাহার পাকা কার্যে পাহাষ্য 
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করিত; পলাতক বালকদ্দিগকে ধরিয়া আনিত ইত্যাদি । এইরূপ পাঠশালে 
বরাজনারায়ণ বহ্থর শিক্ষা আরম্ভ হইল । 

পাঠশালে কিছুদিন শিক্ষা করার পর, সাত বছর বয়সের সমন, পিতা 
তাহাকে কলপিকাতাতে আনিয়। আর এক গুরুর পাঠশালে ভণ্তি করিয়া 
দিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বহ্ছজ মহাশয় বৌবাজারের শন মাষ্টারের 
স্কুলে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সমযষে ইংরাভী শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নি নিজ পাড়ায় ছোট ছোট স্থুল খুলিয্। ছাত্র 
সংগ্রহ করিয়৷ পড়াইতে আন্ত কনিয়াছিলেন। শন্ত মাষ্টার টাহাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন। এই শস্ভৃ মাষ্টারের স্কুলে রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী শিক্ষ। 
আরম্ভ হইল; কিন্ত তাহা অধিক দ্দিন থাকিল না। 'অছির কালের মধ্যে 
তাহার পিতা তাহাকে মহাত্মা! হেয়ায়ের স্কুলে ভন্তি করিয়া! দিলেন। চতুদ্দিশ 
বর্ষ বয়দ পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন । এই খানে থাকিতে খাকিতেই 
তাহার প্রতিভার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল । স্কুলের বালকগণ 
মিলিয়া এক সদালোচন। সভ1 স্থাপন করিল। তাহাতে রাজনারায়ণ বাবু 
একজন প্রধান উদ্যোগী হইলেন; এবং তাহার এক অধিবেশনে ৬/175662 
830191)99 1৪ [)7:669781019 60 166:9601৩--সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান 
অধিক আদবরণীয় কি ন1-_এই বিষয়ে এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন। শুনিতে 
পাওয়া যায় সে দিনকার অধিবেশনে হেয়ার স্বযং উপস্থিত ছিলেন, এবং 
তাহার বক্তৃত। গুনিয়৷ অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। 

হেয়ার তাহাকে ফ্রী বালকরূপে হিন্দুকালেজে প্রেরণ করেন। এই হিন্দু 
কালেজ পরে প্রেনিডেন্সি কালেজরূপে পরিণত হইয়াছে । হিন্দু কালেজে গিয়! 
তিনি একদ্দিকে যেমন প্রতিভাশালী ও কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকর্দিগের হল্তে 
পড়িল্ন, তেমনি অপর দ্দিকে এবপ সকল সমাধ্যায়ী বন্ধু পাইলেন, ঘাহাদের 
দৃষ্টান্ত ও সহবাসে তাহার জ্ঞানস্পৃহা! উদ্দীপ্ত হইতে ল।গিল। শিক্ষকদিগের 
মধ্যে সাহিত্যের অধ্যাপক" স্প্রসিদ্ধ ডি. এল. রিচার্ডদন ও গণ্তাধ্যাপক 
মিষ্টার বীজের নাম প্রধানরূপে উল্লেখঘোগ্য । ডি. এল. রিচার্ডসনের বিবরণ 
অগ্রেই দেওয়া হইয়াছে । ব্রীজ সাহেব এক সসয়ে স্থবিখ্যাত নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টিব সৈম্ত দলে সামান্ত একজন পদাতিক সৈনিক ছিলেন। তৎপরে 
নানা ঘটনা ও নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিন্দুকালেজের 
গণিতাধ্যপকের কার্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গণিতে তাহার মত স্থুপপ্ডিত 
লোক প্রায় দেখ! যায় না । তাহার সংশ্রবে যে কোন ছাত্র একবার আসিয়াছে 
সেই তাহার গণিত-বিগ্ঠ1-পারদণিত1 দেখিয়া আশ্র্ধযাদ্বিত হইয়াছে । কিন্তু 
রাজলারায়ণ বাবু চিরদিন গণিতকে ভরাইতেন ঃ হ্ৃতরাং রীজকে ঘমের মত 
দেখিতেন। ৰ 

যাহা হউক এই সময়ে প্রতিভাশালী শিক্ষকের সংশ্রবে আসিয়া! তাহার 


৯৮ 


২৮২ রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


চিত্তে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল । অপর দিকে মাইকেল মধুস্থদন দত, প্যারীচরণ 
সরকার, জ্ঞ/নেন্্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় আনন্দ রুষ্ণ বনু, জগদীশ 
নাথ বায়, ঈশ্বরচন্্র মিত্র প্রভৃতি পরবর্তীকালগ্রসিদ্ধ বাক্তিদিগকে সহাধ্যায়ী 
রূপে পাইয়া তাহার আত্মেক্সতির বাসন প্রধল হইল। তাহার ফলম্বরূপ 
তিনি কালেজের ভাল ভাল পারিতোঁষিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পাইতে 
লাগিলেন। 

হিন্দুকালেঞজ্জে পাঁচ বৎসর পাঠ করিয়া তিনি ১৮৪৪ সালে উত্তীর্ণ হইলেন। 
পর বৎসর তাহার পিতার দেহাস্ত হইল। ১৮৪৯ সালে তিনি দেবেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়! ব্রাক্মলমাজে যোগ দিলেন; এবং 
উপনিষদের ইংরাজী অন্রবাদ করিয়! তত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

১৮৪৮ সাল পরধ্ধ)স্ত প্র কার্যা করিয়াছিলেন। তত্পরে ইংলগ্ডে দ্বারকনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েন্র বৈষয়িক অবস্থা মন্দ 
হইলো উপন্নষদ অন্ুবাদকের পদ উঠিয়। যাওয়াতে তাহারও কম্ম গেল। 
তিনি প্রায় দেড় বৎসর কাল বসিয়া রহিলেন। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি 
কলিকাতা সংস্কত কালেছের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। 
এই সময়কার স্মরণীয় বিষয় একটি আছে । সংস্কত কালেছে যে তিনি কেবল 
ক্লাসের ছাত্রদ্িগকে ইংরাজী পড়াইতেন তাহা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দ্বারকানাথ বিছ্যাভষণ, মদনমোহন তর্কালগ্কার, রামগতি ন্ায়রত্ব প্রভৃতি 
পরবন্তী সময়-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও তাহার নিকট ইংরাজী পড়িতেন। এই 
হুত্রে রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে উহাদের আত্মীয়ত। জন্মে । 

১৮৪৮ ভুইতে ১৮৫০ এই কালের মধ্যে ব্রাঙ্গদমাজের অবলম্বিত ধণ্ম 
বিশ্বাসে একটি স্থমহৎ পরিবর্তন ঘটে ; তাহাতে রাজনারায়ণ বাবুর একটু হাত 
ছিল বলিয়৷ তাঁহার উল্লেখ করা যাইতেছে ;__সে পরিবর্তনটি এই । তৎপূর্বে 
ব্রাহ্মদমাজের সভ্যগণ বেদকে আপনাদের ধর্মবিশ্বাসের অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়া 
প্রচার করিয়! আসিতেছিলেন। বাজনারায়ণ বাবুও সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; 
এবং প্রচার করিতেন। কিন্তু ডাক্তার ডক প্রভৃতি শ্রীষ্টীয় গ্রচারকগণের সহিত 
এই বিষয়ে বিচার উপস্থিত তইয়! তাহার ফল ন্বরূপ ব্রাহ্মনমাজ মধ্োও বিচার 
উপস্থিত হইল । কাণী হইতে চারিজন বেদজ্ঞ ছাত্র ফিরিয়া আমিলে এই 
বিচার আবও পাকিয়া উঠিল । রাজনারায়ণ বাবু যখন বেদে অভ্রান্ততাবাদ 
রক্ষা কর! কঠিন বলিয়। অন্গভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
সঙ্গে মিলিত কইয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। 
তাহার ফল শ্বরূপ বেদের অভ্রাস্ততাবাদ ব্রাহ্মলমাজের অবলঘিত মত হইতে 
পরিত)ক্ত হইল) এবং মানবের ধশ্ম বিশ্বাসের ভিত্তি আত্ম-প্রত্যয়েক়্ উপরে 
নিহিত হুইল। 
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১৮৫১ সালের ফেকমারি মাসে তিনি মেদিনীপুর গেল! স্কুলের হেড মাষ্টার 
ক্ইয়। যান। পেখানে তিনি ১৮৮৬ সালের মার্চ মাস পর্যযজ্র ছিলেন । 
মেদিনীপুর গিয়া তাহার কাধ্যশক্তি অদ্ভুত রূপে বিকাশ পাইল। তিনি 
দেশছিতকর নানা কারে ব্যাপৃত হইয়। পডিলেন। সভার পর সভা এইরূপে 
এত প্রকার সভা সমিতি করিতে লাগিলেন যে, একবার সেখানকার একজন 
ভদ্রলোক তাহাকে বলিয়াছলেন ,.য,_মাপনার সভার জালাতে আমরা 
অস্থির ; এইবার সভানিবারণী সভ1 নামে একট। সভা স্থাপন না করিলে আর 
চন্সিতেছে না । এ সভার সভ্যদিগের প্রধান কাজ হইবে, আপনাদের কোনও 
সভার সংবাদ পাইলেই লাঠি সোট। লইয়। উপস্থিত হওয়া । 

মেদিনীপুরে অবস্থান কালে রাজনারারণ বাবু প্রধানত: সাত প্রকার কারে 
হাত দিম়্াছিলেন। 

(১ম) মেদিনীপুর জেল! স্কুলের উন্নতি সাধন। 

(২য়) মেদিনীপুর ব্রা্মদমাজের পুনঃ স্থাপন । 

(য়) জাতীয়-গৌরব-সম্পাদ্দনী সভা স্থাপন । 

(৪র্থ) স্থরাপান নিবারণী সভ। স্থাপন । 

(৫ম) বালিক। বিদ্যালয় স্থাপন । 

(৬ষ্ট) ধন্মতত্ব দীপিকা গ্রন্থ প্রণয়ন । 

(৭ম) 109:010909 06 13710090181) 50 06 011০ [37181000 932105] 
নামক পুস্তিক! প্রণয়ন । 

ইহার প্রত্যেকটির জন্ তাহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 
প্রথমতঃ মেদিনীপুর জেল! ফুলে তাহার পূর্বে একজন ফিরিঙ্গী হেড মাষ্টার 
ছিলেন । তাহার অধিকার কালে স্কুলটির অবস্থা শোচনীয় হইয়। দাড়াইয়াছিল। 
কি শিক্ষক কিছাত্র কাহারও মনে উন্নতির স্পৃহা দৃষ্ট হয় নাই। বনজ 
মহাশয় কাধ্যভায় গ্রহণ করিয়াই স্কুলটির সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে আপনাকে 
নিয়োগ করিলেন। একদ্বিকে শিক্ষকগণের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় ত্বীয় কাধ্যে উৎসাহিত করিয়। তুলিলেন ; 
অপরদিকে উংকঈতর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়। ছাত্রগণকে শিক্ষা-বিষয়ে 
মনোযোগী করিয়া তুলিলেন। তিনি তাহার আত্ম-জীবনচরিতে বলিয়াছেন 
যে, তিনি প্রথম প্রথম ছাত্রদিগকে শারীরিক শান্তি দিতেন? কিন্তু ত্বরাক 
সে পথ পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন যে, শারীরিক শান্তি অপেক্ষ! 
প্রেমের দ্বারা বাশকদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিলে অধিক কাজ কর. 
যায়। সেইরূপোতনি তাহাদিগকে আপনার দিকে আকৃ& কবিতে সমর্থ 
হইলেন। ইহার ফল আমর! পরবন্তী সময়ে দেখিয়াছি। অতি অল্প 
ছাত্রকেই গুরুর প্রতি এবপ শ্্রীতি ও শ্রন্ধ। স্থাপন করিতে দেখিয়াছি। 
উত্তর কালে তাছার ছাত্রপিগের অনেকে কৃতি ও যশন্বী হুইয়। নান। বিভাগে 


২৮৪ রামতচ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


নান! কার্যে গিয়াছেন | প্রীপ্ন সকলেই মেদিনীপুরের ও বাজনারার়ণ বাবুর 
স্মৃতি হদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া লইয়! গিয়াছেন। এই ছাত্রেরাই উত্তরকালে 
উদ্যোগী হইয়। তাহাদের গুরুভক্তির চিহৃম্বরূপ মেদিনীপুরে একটি আবাস 
ঝাচী নিম্্াণ করিয়া বাজনারায়ণ বাবুকে উপহার দিয়াছিলেন । 

তাহার দ্বিতীয় কার্য ব্রাঙ্গসমারঞ্জের পুনঃ স্থাপন । কোন্জগর নিবালী 
স্থপ্রসিদ্ধ শিবচন্ত্র দেব মহাশয় যখন মেদিনীপুরের ভিপুটী কালেইরের কাজ 
করেন, তখন তাহার উদ্যোগে সেখানে ব্রাঙ্গলমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্ত 
শিবচন্দ্র বাবু কর্শস্ত্রে সে স্থন পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন পরে সে সমাজ 
উঠিয়া যায । রাজনারায়ণ বাবু ১৮৪১ সালে মেদিনীপুরে পদার্পণ করিয়াই 
১৮৫২ সালে সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন ; এবং নিজেই তাহার উপাসনা 
কাধ্য করিতে প্রবুভ্ত হন। বন্গিতে গেলে এতৎসংক্রাস্ত কাধ্যই তাহার 
জীবনের প্রধান ক.'ধ্যরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত ; এই সমাজের সংশ্রবে তিনি 
যে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাহ! মুদ্রিত হইয়া দেশমধ্যে ত্রান্মধর্মন 
প্রচারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল । ইহা! স্মরণীয় ঘটন। যে» 
তাহার মেদিনীপুরের উপদেশ পাঠ করিয়াই স্থপ্রস্দ্ধি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 
ব্রাহ্মদমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । 

অচির কালের মধ্যে ব্রাহ্মধন্ম বিষয়ে মেদিনীপুর বঙগদেশের মধ্যে একটা 
প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। বস্থজ মহাশয় কেবল মুখে ব্রাহ্মধন্ম প্রচার করিয়া 
সন্ভধই্ থাঁকিলেন নাঃ কিন্ত ব্রাহ্ষধর্্ম অন্থসারে পারিবারিক অনুষ্ঠান করিতে 
অগ্রহর ভইলেন। অন্তমান ১৮৬৪ কি ১৮৬৫ সালে ব্রাঙ্গধদ্মের পদ্ধতি 
অনুসারে কুষ্চধন ঘোষ নামক একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যুবকের সন্িত 
তাহার জ্োষ্ঠ! কন্তার বিবাহ হইল । এতছুপলক্ষে কলিকাতা হইতে 
দ্েবেন্্রনাথ ঠাকুর, কেশবচচ্ত্র সেন গ্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ মেদিনীপুরে 
গ্রমন করিলেন; এবং মেদিনীপুরস্থ সকল শ্রেণীর সন্ত্রাস্তব্যক্তিগণ সমবেত 
হইলেন। সে ভন্রষ্ঠাীনের রঙ্গ দেশের অপরাপর দূরবস্তী স্থানেও অনুভূত 
হুইল । 

কিন্তু ব্রাঙ্গধর্্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর মেদিনীপুর বা 
কাজের গ্রধান কার্য প্ধর্মতত্দী পিক” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন । এই গ্রন্থ তিনি 
১৮৫৩ সাণে আরম্ভ করিয়। ১৮৬৬ সালে শেষ করেন। বলিতে গেলে এই 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়'ই তিনি গুরুতর শিরঃপীড়া দ্বার। আক্রাজ হইয়: 
অঙ্মের মত অনুস্থ হইলেন । এই গ্রস্থে ষে গ্রভৃত গবেষণা ও চিন্তার পরিচয় 
পাওয়া! যার, তাহা দেখিলে বিশ্যিত হইতে হয় । 

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য বিষয় জাতীয়-গোৌরব-সম্পাঙ্গনী সভ1 ৷ দেশীয় শিক্ষিত 
দলের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত কর] এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এতৎ্সংশ্রকে 
ভিনি ইংরাজীতে “4. 806896ড £0% 6155 0:00006100 0£ 109:65008] £8911176 
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17000 65 98002690 [9৮1৮৩3 0£ 73917%91* নামে এক প্রস্তাবপ। 
পত্র বাহির করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়। যায়, এ প্রস্তাবন। পত্র পাঠ 
করিয়াই হিন্দুমেলার প্রবর্তক্ক নবগোপাপ মিত্র মহাশয়ের মনে তাহার নিজের 
প্রতিঠিত জাতীয় সভ। ও জ্বাতীয় মেলার ভাব উদ্দিতহয়। এই জাভীয়- 
গৌরব সম্পাদনী সভ। সংক্রান্ত একটি কৌতুকজনক স্মরণীয় বিষয় আছে। সে 
সময়ে ইংরাঁজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধো উঠিতে বসিতে নড়িতে চড়িতে 
ইংরাজী ভাষ| ব্যবহারের বাড়'বাড়ি দেখিয়া উক্ত সভার সভাগ এই নিয়ম 
করিয়াছিলেন ফে তীহাব। পরস্পরের সন্হিত 'আলাপে বা চিঠি পত্রাদিতে 
ইংরাজীর পরিবর্তে বাঙ্গাল। ভাষ। ব্যবহার করিবেন; পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে 
2000. 0707.1)111% ব1 £০০০0 101%1)৮ এর পরিবর্ভে “স্থপ্রভাত" ও “শুভরজনশ” 
বলিবেন: কথা বাত্ত' কহিবার সময় বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী মিশ্বত করিবেন 
না, যদি কেহ ভূল ক্রমে ওরূপ করেন, তবে প্রত্যেক ইংরাজী বাকে)র জন্য 
এক এক পয়সা জারমান। দতে হইবে। 

স্থরাপ'ন-নিবারিণী সভার বিষয়ে এইটুকু স্মরণী যে, রাজনারায়ণ বাবুর 
প্রভাবে “মদিনীপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যাক্ত'দগের মধ্যে অনেকে স্ত্রাপান ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। সেজন্ত নাক তাহার প্রতি মাতালদিগের মহ! আক্রোশ 
উপস্থিত হয়। এই মেদিনীপুর বাস কালে তাহারই উদ্ভোগে তঁহার 
জোষ্ঠভাত পুত্র ছুর্গানারায়ণ এবং আহার মধ্যম সহোদর মদনমে“হন, 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের মতাহুসারে বিধবা-বিবাহ করেন। 

১৮৬৬ সালের মাচ্চ মাসে অতিরিক্ত মানপিক শ্রম বশত: তাহার মাথ! 
ঘুরুণি আরম্ভ হইল । একাঁদন তিনি আর মাথ! লইয়া উঠিতে পারিলেন ন1। 
সেই শির:পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কম্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবহ্ছত ছইয়! প্রথমে কলিকাতাতে 
আসিয়া! বাস করিলেন। তিনি কলিকা'তাতে মাসিয়! প্রতিষ্ঠিত হুইব1 মাত্র 
নব্য ও প্রাচীন ব্রাঙ্মদল তাহাকে িরিয়া লইল। শরীর একটু ভাল হইতে 
না হইতে তাহার আবার শ্রম আরম্ভ হইল । অতঃপর তিনি সাত প্রকার 
কাধ্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন :_-(১ম) ব্রাহ্মনমাজে নরপুজা নিবারণেয় প্রয়াস ; 
(২য়) হিন্দুধর্মের শ্রে্ঠতা বিষয়ক বক্ৃত! ? (৩য়) সে কাল এ কাল বিষয়ে বক্তৃত। £ 
(রর্থ) হিশ্লুকালেজ ইউনিয়ান নামক শিক্ষিতদিগের সম্মিললীর আয়োজন; 
(৫) বঙ্গভাষ। ও বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা; (৬) বৃদ্ধ হিন্দুর, আশ! 
(&0 ০]0 178105+8 7০09) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ; (৭ম) সারধর্ম বিষয়ে 
গ্রন্থ রচনা । 

ইহায় মকলগুলিরই প্রভাব বঙ্গলমান্গে অনুভূত হইয়াছিল; এবং কোন 
কোনওটির শক্তি বহদুর ব্যাপ্ত হইয়াছিল । প্রথম, ১৮৬৮ সালে যখন কতিপয় 
জগত শিল্প কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের পদধারণ করিয়। ক্রন্দন ও প্রার্থন। 


২৮৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিতে আরম্ভ করেন এবং তঙ্লিবন্ধন ব্রাহ্মদমাজের মধ্যেই নরপুজার 
আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় স্াস্থ্যলাভের উদ্দেস্টে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। কাহার সমক্ষেই পূর্বোক্ত প্রকার 
কোনও কোনও আচরণ ঘটে। তাহাতে তিনি (03291070070 0806200,, 
40109 900. 1৪10) নামে একখানি পুস্তিকা! প্রণয়ন করিয়া তাহার 
ব্রাহ্মবন্ধ্দিগকে সাবধান করেন; এবং ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে নরপুজা নিবারণ 
করিতে প্রবৃত্ত হন। 

কিন্তু এই কালের মধ্যে তাহার হিন্দুধন্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা 
লোকের দৃষ্টিকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তরন্গ তুলিয়াছিল 
এরূপ অল্প বক্তৃতার ভাগ্যে দেখ! গিয়াছে । প্র বক্তৃতা যে কারণে 
ও যে প্রকারে প্রদত্ত হয় তাহ অগ্রে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি । ১৮৭১ সালে 
১৩ নং কর্ণওরালিস গ্ীট ভবনে তদানীক্সন ট্রেনিং একাডেমির গৃহে উহ 
প্রদত্ত হইযাছিল। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভা প্র বক্তৃতা দেওয়াইবার 
বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিল; এবং ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মবিবা্ 
আইনের আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে এবং কেশববাবুর দলম্থ ব্রাঙ্গগণ 
তপলক্ষে তাহারা নিজে হিন্দুধর্ম বিশ্বাসী নতেন বলিয়া পরিচয দেওয়াতে, 
আদি ক্রাহ্গসমাজের সহিত তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণ 
বাবুর বন্তৃত৷ সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র । কিন্ত শ্রী বক্তৃতা এত চিস্তাপূর্ণ, 
সুযুক্তি সঙ্গত ও জাতীয়-ভাব-পূর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃত। হইবামাত্র চারিদিকে 
ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল। আমার স্বর্গীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃষণ 
মহাশয় তাহার “সোম প্রকাশে” লিখিলেন যে, হিন্দুধর্ম নির্বাণোন্ম,খ হই তোঁছল 
রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন, সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভাব 
সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাছুর তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া বাঁকনাবায়ণ 
বাবুকে হিন্দুকুপ-শিরোমণি বলিয়। বরণ করিলেন; কেহ কেহ তাহাকে 
কলির ব্যাস বলিয় সন্বোধন করিতে লাগিলেন ? স্থদূর মাদ্রাজ হইতে ধন্ঠ ধন্য 
বব আসিতে লাগিল; এবং ইংলগ্ডে টাইমস পত্রিকাতে এ বক্তৃতার সারাংশ 
ও তাহার অশেষ প্রশংসা বাহির হইল । রাজনারায়ণ বাবু বঙ্গবাপীর চিন্তে, 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। কেশববাবুর পক্ষ হইয়া আমরা 
কয়েকজন তছুত্বরে, বন্তত। করিলাম, কিন্তু সে কথা যেন কাহারও কর্ণে 
পৌছিল না; বরং কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাঙ্গগণ অহিন্দু বলিয়। হিন্দু-সমাঞ্জের 
অবজ্ঞার তলে পড়িলেন। 

১৮৭৫ সালে মহারাজ! যতীন্দ্র মোহনের “এমারেন্ড বাউগ়্ার” নামক 
উদ্যালে হিন্দু কালেজ ইউনিয়ান নামে হিন্দু কালেজের তৃতপুর্ব ও তদানীস্ুন 
ছাত্রদের এক সামাজিক সম্মিলন স্থাপিত হয়। রাজনারারখ বাবু তাহাকে 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ২৮৭ 


প্রধান উদ্ভোগক্। ছিলেন। তিনি এ সভাতে "হিম্পু কাঁলেজের ইতিবৃত্ব" 
বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে আমর! হিন্দুকালেজের প্রাচীন 
ইতিবুত্তের অনেক কথ। প্রাপ্ত হই । 

১৮৭৯ সালে তিনি কর্পিকাতা৷ পরিত্যাগ করিয়! দেওঘর নামক স্বাস্থ্যকর 
স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গিয়া ব!দ্ধক্য ও শারীরিক দূর্বলতা সত্বেও 
ছেশের কল্যাণ চিন্তাতে বিমুখ হন নাই। এখানে অবস্থিতি কালে তিনি 
১4010. 0100518 1:008৪৮- “একজন প্রাচীন হিন্দুর 'আশ।” নাষে 
ইংরাজীতে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। 'ভাহাতে স্বদেশবাসিগণকে এক 
মছাহিন্দু-সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করেন। ট্র গ্রন্থ অনেকের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে । বলিতে গেলে তাহাকে পরবন্তী কংগ্রেসের অথব! মহা ধর্মমমগুল 
নামক সভার পূর্বাভাস বলা ধাইতে পারে । তাহাতে যেন্বদেশ ও ম্বজাতি 
প্রেমের উদ্দীপন! দেখ! যায় তাহা অতীব স্পৃহণীয় । 

ইহার পরে তিনি 'তাম্থুলোপহার” নামে বাঙ্গালাতে একখানি ক্ষুদ্রকায় 
পুত্তিকা। প্রণয়ন করেন $ এবং সর্বশেষে সারধন্খের লক্ষণ বিষয়ে ইংরাঁজীতে 
এক পুস্তিক] প্রণয়ন করেন। এই পুম্তকে দেখা ঘ'য় যে, তিনি ধণ্ম সম্বন্ধে 
অতিউচ্চ ও উদ্দার স্কান অধিকার করিয়াছিলেন। আর বস্ততঃ এই লমগ্বে 
তীহান্র নিকটে বসিলে একদিকে তাহার ঈশ্বরে প্রগাঢ ভক্তি, অপরদিকে 
সর্ববদেশীয় ও সর্বকালের সাধুভক্তগণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়। বিশ্মিত 
হইতে হইত। এক সমষে তিনি ভারতীয় আধ্য খরবিগণের বচন উদ্ধৃত 
করিয়! তাহাদের চরণে লুভিত হুইতেছেন; পরক্ষণেই ভাঁফেজের রচনাবলি 
উদ্ধত করিয়া ভক্তিতে গদ্গদ হুইতেছেন; আবার হয়ত তৎপরক্ষণেই 
মাদ্দাম গেুর উক্তি সকল উদ্ধত কারর। প্রেম।শ্রু বর্ষণ করিতেছেন। তাহাকে 
দেখিলে মনে হইত যেন তিনি ভক্তি-স্থধাবনে ভূঙ্গের স্ায়, ফুলে ফুলে মধুপান 
করাই তাহার প্রধান কাজ। 

এরূপ অবস্থাতে যাহ! স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ভিনি সকল 
শ্রেনীর, সকল সম্প্রদায়ের মান্তষের পুক্ছিত হইয়াছিলেন। একবার দেওঘরে 
ত্রীাকে দেখিতে য'ইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্যনাথের পাণার 
উপস্থিত--“মশাই কি বৈদ্যনাথে যাবেন 1৮ উত্তর-“ছা যাব ।” প্রশ্ন 
আপনার পাণ্ডা কে?” উত্তর-_-“রাজনারায়ণ বস্থু।” পাণ্ড। হীসিয়। বলিশ-_ 
ওত আমাদের দোসর। বৈদ্যনাঁথ” ৷ তাহার শ্রেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া গিয়া 
গ্বেথি তীহার শুশ্রধার জন্ত একজন খ্রীন্তীয়ান বন্ধু নিযুক্ত আছেন; একজন 
কিন্তু সন্গ্যাসী তাহাকে দেখিবার জন্য ও তাহার কাছে কয়েক দিন থাকিবার 
সন্ত বৈদ্ভনাথের নিকটস্থ তপো পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। ইহা 
কিছুই আশ্চর্ধ্য নয় যে, তাহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
গ্রকবার নিজের গলদেশ হইতে উপবীত লইয়া তাহার গলে দিয়! বলিয়াছিলেন, 


ডল বামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


"্রাজনারায়ণ তুমিই প্রকত ত্রাক্ষণ। আমরা তোমার তুলনায় কিছুই 
নহি 

এইবপে সর্ধশ্রেণীর, সর্বসন্প্রদায়ের সর্ধজনের প্রীতি ও শ্রদ্ধায় প্রতিষ্রিত 
থাকিতে থাকিতে ১৮৯৯ সালে পক্ষাদ্থাত রোগে তিনি গান হন। ইনি 
রামতঙগ লাহিড়ী মহাশয়ের একজন সম্মানিত বন্ধু ছিলেন । 


আনন্দ €মাহুন বসু 


চরিত্রবান মানুষই একট] জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্‌ দেশে কত ধন 
ধান্ত আছে, তাহ! দিয়! সে দেশের মহত্বের বিচার নহে, কিন্ত সে দেশ কত 
চরিত্রবান, গুণী, জ্ঞানী, মাছষকে জন্ম দিয়'ছে১ সাহিত্যি বিজ্ঞান গ্রভৃতিতে কত 
প্রতিষ্ঠী লাভ করিয়াছে, সদনুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, এই সকলের 
দ্বারাই সেই মহত্বেত্ বিচার । বঙ্গদেশ যে নব্যভারতে গৌববাঘিত হইয়াছে 
তাহা ইহার ধন ধান্তের জন্ত কখনই নহে। যে দেশ রামমোহন রায়কে জন্ম 
দিয়াছে, যাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরের স্কাষ মানুষ দেখা দিয়াছে, যে দেশে 
দেবেন্দ্রনাথের খধিত্ব, কেশবের বাগ্ঝিতা, বাজেন্্র লালের পাণ্ডিত্য, 
মহেক্দ্ের সত্যান্তরাগ, বঙ্কিমের প্রতিভা, কৃষ্ণদাসের কৃতিত্ব, আরও ছোট বড় 
কত কত ব্যক্তির মন্রপ্তত্ব গুকাশ পাইয়াছে, সে দেশ কি লোকচক্ষে বড ন! 
হইয়া যায়! আনন্দ মোহন বসত, শিক্ষা ও দাধুতাতে এই গৌরবান্বিত দলের 
একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি 
একজন প্রধ'ন পুরুষ | স্তরাং তাহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে 
যাইতেছি ২__ 

আনন্দমোহন পূর্বববঙের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত জরসিদ্ধি নামক গ্রামে 
১৮৪৭ শ্রীাব্ষে জল্ম গ্রহণ করেন। ত্াহার পিতার নাম পল্মলোচন বসু । 
পদ্মলেচন ময়মনসিংহ নগরে শেরেস্তাদারীী কাজ করিতেন; এবং পদে ও 
সম্রমে বড় লোক ছিলেন। হুর মোহন ও মোক্িনী মোহন নামে পদ্মলোচন 
বহ্থ মহাশয়ের আর ছুই পুত্র ছিলেন ; হুরমোহন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং মোহিনী 
মোহন সর্ব-কনিষ্ঠ। আনন্দমোহন দ্বিতীগ্ন । 

আনন্দমমোহনের পঠদ্দশাতেই তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাহার 
বিধব। মাতা উমাকিশোরীর প্রতি তিন পুতের রক্ষা ও শিক্ষা প্রভৃতির ভার 
পড়ে। তিনি সে ভার সমুচিতর্ূপেই বহন করিয়াছিলেন । সেই ধর্মপরারণ। 
নারীর একদিকে যেমন সন্ভানদিগের প্রতি প্রগাঢ় বাৎ্সল্য ছিল, অপর দিকে 
তেমনি তাহাদের চব্রিত্রের প্রতি প্রথর দৃষ্টি এবং শাসনশক্তিও প্রচুর ছিল। 
ফলতঃ এই সনয় হইতে তিনি কিরূপে একদিকে দক্ষতার সহিত আপনার 
বিষয় সম্পত্তি রক্ষা! করিতে লাগিলেন এবং অপর দ্দিকে সন্তানগণের রক্ষা ও 
শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তাহ! হখন প্রবণ করা যায় তখন 
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বিশ্বয়াবিট হইতে হয়। মনেহয় এই সকল রমণী বদি সমুচিত শিক্ষা! ও 
কার্ধয করিবার সুবিধা লাভ কারতেন তাহ। হইলে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে এক 
একটি শক্তির উৎ্ণ স্বরূণ হুইয়। দেশের কি মহোপকারই সাধন করিতে 
পারিতেন! 

ধন্মশ-পরায়ণত!। আনন্দমোহনের মাতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। 
তাহার দৃষ্টান্তশ্বরূপ ছুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই ঘথেই হইবে । তাহার 
পতির মৃত্যুর পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎ্সর জীবিত ছিলেন । এই দীর্ঘধকালের 
মধ্যে তিনি তাঙার পতির স্বতিকে হাদয়ের অতি উচ্চ স্থানে ধারণ 
করিয়াছিলেন । সামান্ত কথোপকথনে বদ্দি কেহ তাহার খ্বগীয় পতির নাম 
উচ্চারণ করিত, উমাঁকিশোরী তৎক্ষণাৎ বক্জাকে ক্ষণকাল স্যন্ধ হইতে 
বলিতেন ; দুই কর জোর করিয়। নিজ শিরে ধারণ করিতেন; এবং উদ্দেশে 
ত্বর্গীয় কর্তাকে প্রণাম কারয়া তৎপরে অবশিষ্ট কথ| শুনিতে প্রবৃন্ত হইতেন। 
এরূপ অপামান্ত পতিভক্ভি কয়জন স্ত্রীলোকে দেখিতে পাওয়। যায়! তংপরে 
তাহার বংশধরদিগের মুখে শুনিয়।ছি, তার সাধুভক্কি এমন প্রবল ছিপ যে, 
তিনি গাড়ি করিয়া! পথে বইবার সময় যর্দ শুনিতে পাইতেন যে, পথশাশ্ে 
একজন মুসলমান পীরের গোর রহিয়াছে, তাহা! হইলে কখনই তাহা সম্মুখ 
দিয়। গাড়ি হাকাইযা যাইতেন না, গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া, গলবস্ত্রে সেই 
গোর প্রদক্ষিণ পূর্বক অপর দিকে গিয়া গাড়িতে উঠিতেন। সঙ্গের বালক 
বালিকান্। হাসিয়। বলিত “ঠাকুরম। ওকি, ওষে মুললমান পীর, তুমি বে হিন্দুর 
মেয়ে” তখন তিনি বলিতেন__-“সাধুর আবার হিন্দু, মুললমান কি রে”? 
আমর স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহার তিন পুত্রই এই সাধুছক্তি ও উদারত। 
প্রচুর পর্রিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। আনব একটি ঘটন। আনাদের শ্বতিতে 
মুদ্রত রাহয়াছে। একবার “সার জন লরেন্স নামক এক জাহাজে অনেকগুল 
জগক্লাথের যাত্রী পুরীতে যাইতেছিল। বঙ্গোপনাগরের মুখে ঝড় ছ্ছর়। 
এ জাথাল'জলমগ্নহয়। সেই জাহাজে বন্থঞ্জ মহাশয়ের মাতার যাইবার কথ 
ছিল, কোনও প্রতিবন্ধক বশত: যাওয়া! হয় নাই। তাহার পৌত্র পৌত্রীরা 
যখন গিয়] তাহাকে এই সংবাদ |দপ, বাঁলতে লাগিল-_-“ঠাকুরমা, ভাগ্যে 
তুমি সে জাহাজে যাও নাই, জাহাজ ডুবে এত লোক মরেছে। তখন সেই 
সংবাদ শুনিয়া আনন্দ না করিয়। উমাকিশোরী ক্রন্দন কারতে লাগিলেন 
পাক না জানি আমার পূর্ববঙ্গের ক প।পই আছে ! সামি কেন সে জাহাজে 
থাকিলাম না? হগক্মাথের পথে যাদের প্রাণ যাষ তার। ত ধন্ত ৷” 

বলিতে গেলে শৈশব হইতেই আনন্দমোহন এহ সাধুভাক্ত ও ধশ্থনিষ্টানু 
ৃষ্টাস্ত প্রদশন করতে লাগলেন। কোনও সৎ বিষয়ে প্রসঙ্গ হইলেই 
পিপীলিকা যেগপ মধুাবন্দুর দিকে আরুণ্ট হয়, তেমনি তিনি সেই দিকে আক 
হইতেন; এবং ধর্মের বিধিব্যবস্থা। সকল পুঙ্ধানপুত্ধরূপে পালন করতেন । 
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যেমন একদিকে ধর্মীচরাগ তেমনি অপর দ্দিকে আশ্চর্য্য প্রতিভা | পাছে 
'অত্যল্প বালকেরই এ প্রকার অভিনিবেশ দেখা যাইত । তাহার বয়:ক্রম যখন 
নয় বৎসরের অধিক হইবে না তখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া 
চারি টাকা বুত্তি পাইলেন; পাইয়া ময়মনসিংহ €জল। স্কুলে ইংরাজী পড়িতে 
আরস্ত করিলেন । ১৮৬২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর ১৮ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শুনিয়াছি ইহার কিছুদিন 
পূর্বেই তীহ্থার পিতৃবিয়োগ হয় ; সেজন্ত গোলমালে তাহার পরীক্ষার পূর্বের 
তিন মাস পড়া হয় নাই; তথাপি এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে ব! ইহার কিছু পরে প্রসিদ্ধ ডেপুটি মাঁজিষ্রেট ভগবানচন্দ্র বন 
মহাশয়ের জ্যোষ্ঠা কন্ত। ত্বর্ণপ্রভার সহিত তাহার বিবাহ হয়| 

প্রবেশিকা পরীক্ষাতে ভত্তীর্ণ হইযা তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্নি 
কালেজে আসেন; এবং এখানে এল-এ. বি-এ. এম-এ. প্রভৃতি সমুদয় 
পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিতে থাকেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
বাত ও পারিতোধিকাদি লাভ করেন। এই সময়ে ঠাহার অস্কশান্ত্রে 
পারদশিতার খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় । 

ময়মনসিংহে থাকিতে তিনি ব্রাঙ্গসমাজের নাম গুনিয়াছিলেন এবং 
ব্রাহ্মদিগের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। কন্সিকাতাতে আসিয়া অপরাপর 
ঘুবকের ন্যায় তিনিও কেশবচন্দ্রের দ্বার! ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন? 
গ্রবং ১৮৬৯ সালে যখন ভারতবধীয় ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অপর 
কতিপয় বন্ধুর সহিত ব্রাহ্মধর্শে দীক্ষিত হন। 

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হুইয়াই তিনি এঞ্জিনিয়ারিং কালেজে অস্কশাস্ত্রেকর 
প্রোফেসারের কর্ম পান। এই কর্ম করিতে করিতে তিনি রায়্াদ প্রেমটাদ 
বৃদ্ধি লাভ করেন; এবং সই বৃত্তির টাকা বৃথ! ব্যবহার ন! করিয়া ইংলগুগমনে, 
ও নিজ শিক্ষার উদ্নতিবিধানে নিয়োগ করিবার জন্ত কতসংকল্প হন। 

১৮৭০ সাঞন্সে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় যখন বিলাত যাত্রা করেন, তখন. 
আনন্দমোহন তাহার সমভিব্যাহাকী হন । ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত ইংলগ্ডে থাকিয়া 
তিনি কেম্ছিজ বিশ্ববিদ্যাঙ্য়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকাব সর্ধ্বোচ্চ ব্যাজগলার 
উপাধি লাভ করেন। সেখানে বাপকালে তিনি যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়েরু 
শিক্ষা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন তাহ! নহে । ভলন্টিয়ার দলে প্রবেশ করিয়া 
বুদ্ধবিচ্যা! শিক্ষা করিতেন; ভারতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতির সহিত মিলিয়। 
সারতীয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন ১ সভাসমিতিতে রাজনীতি বিষয়ে 
বন্ধৃতাদি করিতেন; স্থরাপাননিবারণী সভার সহিত যোগ দিয়! স্থরাঁপানের 
বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতেন; এবং সর্বপ্রকারে আপনার হৃদয় মনের 
ভদ্নতিবিধানে নিযুক্ত থাকিতেন। 

১৮৭৪ সালে তিনি বারিষ্টাত্ি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলেন & 
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ফিরিয়া! দেখেন, ব্রাহ্মদমাঁজে আবার সমর-দুন্ুভি বাঞ্জিতেছে। স্ত্রীস্বাধীনতার 
'আন্দোলন ও সমাজের কার্যে নিরমতস্্র প্রণালী স্থাপনের আন্দোলন উঠির়াছে। 
কিন্ত ওদিকে যুবকদলের উপরে ব্রাহ্মদমাজের শক্তি হ্রাস হইতেছে । কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয় যুবকদলের নেতৃহ হইতে অবহ্ত হইয়। যোগ, “ক্তি, বৈরাগ্য 
প্রভৃতি লইয়া! একান্তে সবিয়। পড়িতেছেন। বস্তু ম্থাশয় এই অবস্থাতে 
প্রথমে ছাত্রদলকে লইয়। কার্ধা আরম্ভ করিলেন। ছাত্রদিগের জন্ত একটি 
সভা স্থাপন করিয়া! বিবিধপ্রকারে তাহাদের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত হইলেন । 
অপরদিকে ব্রাহ্মদমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয় ও নিয়মত্স্্-পক্ষীয় বাক্তিগণের 
সকিত মিলিত হইয়া উক্ত উভয় বিসয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহার ও 
স্বর্গীয় হর্গামোহন দাসের সাচায্যে সত্রীন্বাধীনতাপক্ষীয়গণের পূর্ববপ্রতিষ্ঠিত ভারত- 
মহিলা-বিগ্ভালয় পরিবপ্তিত হইয়া! বঙ্গমহিলা-বিগ্যালয় নাম ধারণ করিল, এবং 
মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা! করিতে অগ্রসর হইল । এই বঙ্গমহিল। বিদ্যালয় 
পরে বেখুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়। বেথুন কালেজরপে পরিণত হয়। 

এই ক্ষেত্রে স্ুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় রাজকাধা হইতে অবসর 
পাইয়। কল্িকাতাতে আসিলেন ; এবং আনন্দমোহনের সহিত মিলিত হইয়া 
রাজনীতি চচ্চাতে নিমগ্ন হইলেন। সেই চচ্চার ফলম্ববপ ১৮৭৬ সালে 
ভারত-সভা (10019; 48800186101) ) গ্ছাপিত হুইল। আনন্দ মোভন 
তাহার প্রথম সেক্রেটারি হইলেন ; এবং বভদ্দিন €সক্রেটারি ছিলেন । 

ব্রা্মনমাজে স্ত্ীন্বাধীনতার "আন্দোলন ও নিয়মতত্ত্র-প্রণালী স্থাপনের 
আন্দোলন পাকিয়। উঠিতে না উঠিতে ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে স্ুপ্রসিদ্ধ 
কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া গেল এবং উন্নতিণীল ব্র'হ্ধাদপ ভাঙগিয়া 
ছুইভাগ হইয়। গেল। স্ত্রীশ্বাধীনতার দল নিয়মতন্থ্বের দল ও কুচবিহার 
বিবাহের গ্রতিবাদকারী দল, তিন দল মিন্পিত হইয়া! সাধারণ ব্রম্মলমাজ নামে 
এক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। 

ধাহারা সাধারণ ব্র'ক্মদমা্গ স্তাপন করিলেন, তাহার! 'আনন্দমোকনকে 
সারথি করিয়া কার্ধ্যে প্রবৃন্ত হইলেন। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি 
হইলেন । তংপরে ইহার কার্যে উহার যে প্রকাব অবিশ্রান্ত মনোযোগ ও 
অক্লান্ত পরিশ্রম দেখা! গেল তাহ স্মরণ করিলে আশ্চর্য্যাঘ্িত হইতে হয়। 
মানুষে কি এত খাটিতে পারে? ইহার কার্ধ্যপ্রণালী বিষয়ে চিন্তা ও বিচার 
করিতে করিতে এক এক দিন ব্রাত্রি ছুইট! বাজিয়। যাইত, আমরা আর 
বলিতে পারিতাম না, কিন্ত আনন্দমমোহনের শ্রীস্তি' ক্লান্তি ছিল না। 'মামর! 
দেখিতাম ইহার কার্ধে আত্মসমর্পণ করি! তিনি আপনার বারিষ্টারি ও 
ধনাগমের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। তা্গা না হইলে তাহার বিগ্যাবুদ্ধি দিয়া 
বিচার করিলে, ইহা নিশ্চিত বল! যায় যে, তিনি বাবিষ্টারি দ্বারা দেশের 
ধনীদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণা হইতে পারিতেন। 


২৯২ রাষতন্থ লাহড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


ইছার পরে শিক্ষা! বিভাগে তাহার কার্য আরন্ত হইল। ১৮*৭ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্াালয় তাহাকে সেনেটের একজন ফেলোরপে বন্বণ 
করিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সেনেট হুইতে সিগুিকেটে গেলেন। 
সিশ্তিকেটের মেস্বররূপে দেশের শিক্ষানীতি গঠন বিষয়ে সহায়ত! করিয়া তিনি 
সন্ধই থাকিলেন না । ১৮৭৯ সালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও কতিপয় 
ব্রাহ্মবদ্ধুর সহিত মিলিয়। তিনি সিটাস্কুল নামে একটি স্কুপ শ্থাপন করিলেন । 
এঁ স্কুল ক্রমে সহরের একটি প্রধান কাশেজরূপে পত্রিগণিত হইয়াছে । বন্থুজ 
মহাশয় মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত প্র কালেজের তত্বাবধান করিয়াছেন। 
ইহার কার্য্যে তহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল । তীহার ইচ্ছা ছিল যে, 
পুনার ফাগ্'সন কালেজের ভ্রাতৃদগুলীর স্তায় একটি ত্যাগণীল ভ্রাতৃমগডুলী গঠন 
করিয়। তাহাদের ভাতে কালেজটি দিয়া যান; কিন্ত প্র কালেজ-সংস্ই 
বন্ধগণের প্রতিকূলতা বশতঃ 'তাভা সম্পূর্ণ করিষ! উঠিতে পারেন নাই; 
অবশেষে কালেজটি উ্রঈভীভ্‌ করিয়া সাধারণ ত্রাক্ষলমালের হস্তে দিয়! 
গিল্পাছেন। 

১৮৮৪ সালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের বিশেষ অন্রোধে তিনি 
এডুকেশন কমিশনের সভা হন ) এবং তাঁহার কাধ সমাধা কারবার জন্ত যথেষ্ট 
পরিঅম করেন। কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় তাহাকে আপনাদের প্রতিনিধি 
রূপে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে প্রেরণ করেন। ততিন্ন গবর্ণমেণ্ট 
ভাহাকে উক্ত সভার সভ্যরূপে মনোনীত করেন । এতপ্তিক্ন তিনি কলিকাতা 
মিউনিসিপাল্িটীর কমিশনাররূপেও মনোনীত হুইয়াছিলেন। 

বস্ততঃ কিরূপে একগএরন মানুষ এত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে তাহ। 
ভাবিলে 'আশ্চরযযান্বিত হইতে হয়। আমর! সকলে দেখিয়। আশ্চর্ধ্যান্িত 
হইতাম যে, যখন তিনি ব্রাহ্মলমাজ্জে অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন, সিটীকালেজে ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিশ্িকেটে পরিশ্রম করিতেছেন, লেপ্টমাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক 
সভাতে নৃতন আইন প্রণয়ন বিষয়ে পরামর্শ দ্রিতেছেন, ভারতসভাতে 
রাজনীতির চিন্তা করিতেছেন, তখন আবার বন্ধগণের সহিত মিলিয়। দেশের 
ছরনীতি ও স্ুুরাপান নিবারণের জন্ত পরিশ্রম করিতেছেন। মেট্রপলিটন 
টেম্পারেন্দ ও পিউব্রিটী একসাসিয়েশানের তিনি সভাপতি ছিলেন । সুরাপান 
নিবারণ বিষয়ে যত্ব চেষ্ট। তিনি যৌবনের প্রারস্ত হইতে করিয়। আসিয়াছেন। 
পঠদ্দশায় ইংলগ্ডে গিয়া! সেখানকার সুরাপান নিবাব্ণী সভার সভ্যগণের সহিত 
মিলিয়। কাজ করিয়াছেন ; এখানে প্যারীচাদ সরকার ও কেশবচক্র সেন 
মহাশঘ্ষের-সহিত মিলিয়া স্ুরাপান নিবারণের জন্ত খাটিয়াছেন; এবং 
শেষ্দশাতে দেহে যত পিন শক্তি থাকিয়াছে, ততর্দন এক্ষেত্রে পরিশ্রম 
করিয়াছেন । 

রাজনীতি বিভাগেও তাহার কাঁধ্য বড় অল্প ছিল না। অগ্রেই বলিয়াছি 


অয়োদশ পরিচ্ছেদ ২৯৩ 


1ঠদ্দশাতে ইংলণ্ডে গিয়া উদ্বার-নৈতিক ও ভারতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতির 
[হিত মিশিয়। রাজনীতি চর্চা করিতেন । দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দেখিলেন 
দশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্ত কোনও রাজনৈতিক সভা নাই; তাই 
উদ্যোগী হইয়া! ম্বরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বদ্ধগণের সহিত 
একযোগে ১৮৮৬ সালে ভারত সভা স্তাপন করিলেন। ইহ অগ্রেই উক্ত 
ইক্সবাছে। তিনি প্রথম কয়েক বৎসর ভারতসভার পরামর্শদাতা॥ নির্্বাহ্কর্তাঃ 
ত্বাবধায়ক সকলি ছিলেন । পরে অপরের তাহাতে যোগ দিলে এবং 
কাধ্যভার গ্রহণ করিলে তিনি কমিটিতে থাকিয়া চিরাঁদন ইহার কাধ্যের 
[হারতা করিয়া আসিয়াছেন। ন্তাসনাল কংগ্রেসের তিনি একজন উৎসাহী 
দ্য ছিলেন। ইহার সকল পরামর্শের মধ্যে থাকিতেন ; এবং একবার 
শক্্জ অধিবেশনে ইহার সভাপতির কার্ধয করিয়াছিলেন । 

এ সকল বপিলেও তিনি কিরূপ শ্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, তাহা বল। হইল 
না । তিনি যখনি যে স্থানে যে অবস্থাতে থাকিয়াছেন, স্বদেশের ধ্তিচিস্ত। 
তাহার হৃদয়ের সর্ববোচ্চ স্থান অধিকার করিয়? থাকিয়াছে ! 

১৮৯৭১৮৯৮ সালে তীহাব ছুই পুত্রকে শিক্ষার জন্ত ইংলগড প্রেরণ করা 
আবশ্যক হয়। তথন বন্ধুজনের পরামণে তিনিও স্বাস্থ্যের জন্ত তাহাদের 
ঙ্ষে গিয়াছিলেন। স্বাস্থ্োর জন্ত গেলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়! তাহাব্ 
দেশ-প্রেম ভীহাঁকে স্মস্থির থাকিতে দিল না। তিনি নগরে নগরে আরমণ 
করিয়া নানা সভাসমিতিতে ভারতের ছুঃখের কাহিনী বলিয়া বেড়াইতে 
পাগিলেন ; এবং এদেশের প্রতি ইংলশীর রাজনীতিজ্ঞগণের ও ইংরাজা'তর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বলিতে গেলে সেই গুরুতর 
অশুমেই ত্রাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পাড়ল। তান দেশে ফিরিয়। আমিলে 
দেশবাঁসিগণ তাহার অভ্যর্থনার জন্য টাউনহলে এক সভা করিলেন। সেই 
সভাতে বলিতে বলিতে তিনি অচৈতন্ত হইয়া! পডিলেন। বন্ধুগণ বুঝিলেন 
কাল শত্রু ধরিয়াছে। সেই যেকি এক রোগ দেখ! দিল, তাহাতেই তাহার 
প্রা গেল! মধ্যে মধ্যে অচৈতন্ত হইতেন ; এবং কোনও বিষয়ে আর 
পূর্বের স্াঁয় ভাবিতে ও থাটিতে পারিতেন ন।। চিকিৎসকগণ ও পরিবারব্গ 
ভাছাকে চিন্ত। ও শ্রম হইতে দূরে রাখিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? যেমান্ষ চিরদিন আত্ম চিস্তা। 
ভুলিয়া স্বদেশের ছিত-চিন্ত। করিয়া আনিয়াছেন, তাহাকে কি সম্পূর্ণ নিবারণ 
করিয়। রাখা যায়! ১৯০৫ সালে ত্রাক্মদমাজের মহোৎ্সবের সময় তিনি 
কাকারও নিষেধ না শুনিয় প্রায় সমত্ দিন 'ব্রাহ্মমন্দিরে ধন্মসাধন ও 
ধর্দালোচনার মধ্যে যাপন করিতে গেলেন। রাত্রে বাড়ীতে আসিয়া অসুস্থ 
হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাহার দমদমাস্থ তবণে ও কন্পিকাতার বাসগৃছে 
ভয়ে ভয়ে ঙাহীকে এক প্রকার বন্দীদশাতে রাখা হইত? যাহাতে চিত্তে 


২৯৪ রামতচ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ 


উত্তেজন। হয় এরূপ কথ। শোনান হইত না; এবং ব্রাহ্মলমাজের বন্ধবান্ধব কম 
সাক্ষাৎ করিতেন। এইরপে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়। গেল। ইহার মধ্যে 
শেষকীত্তি বঙের অজচ্ছেদের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে 
বক্তৃতা । বলিতে গেলে এক প্রকার মৃত্যু শব্যা হইতে লোকে স্াহাকে 
বহিয়। লইয়! গেল। কিন্তু তিনি সেই অবস্থাতে গিয়। যাহ! বলিলেন তাহাত 
প্রত্যেক বাকা অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল । মানব-বাকোর যে এরূপ 
উন্মাদিনী শক্তি থাকে, লোকে তাহাজানিত না। তিনিকিভাবে প্র 
সভাঁতে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, তাহ! তাহার বক্তৃতাতে উচ্চারিত 
নিযপিখিত প্রার্থনা হইতে জানিতে পার। যায় । 


প্রার্থন। 
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এ ব্ৃতান্তে তিনি একটি ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন, তাহাতে এই ব্যক্ত 
হস যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়! গবর্ণমেন্ট যে অনিষ্ঠ সাধন করিয়াছেন, 
যথাসাধ্য সেই অনিষ্ট ফল নিবারণ করিবার কন্ক শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ 
প্রতিজ্ঞারড় হইতেছেন। 

বলিতে গেলে সেই ঘোবণ| পত্র হইতেই বঙ্দদেশের মহা রাজনৈতিক 
আন্দোলন উঠিগ়্াছে। আমর। সেই তরঙ্গের মধ্যে বাস করিতেছি । ইহার 
চরম ফল কি দীড়াইবে তাহ এখনও অন্কভব কর! যাইতেছে ন|। 
আনন্দমোহনের ভ্তায় পবিত্র চিত্ত, অকপট ম্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ও 
ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট নেতা এখন কাধ্যক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ উপকার হইত 
সন্দেহ নাই। 

এই তেডারেশন হলের ভিত্তি স্কাপনের পর আনন্দমোহন প্রায় এক বৎসর 
কাপ জীবশ্ম তাবস্থাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাছার মধ্যেও বন্ধবান্ধবের ও 
পরিবারবর্গের অজ্ঞতসারে অমুতবাজার পনত্রিক! প্রভৃতিতে লিখিতে ক্রু 
করেন নাই । দেশের যে কল্যাণচিস্ত। দিন রাত্রি কাহার হৃদয়কে অধিকার 
করিয়াছিল, তাহ! জীবল্গ,তাবস্থাতেও তাহাকে ছাড়ে নাই। 

অবশেষে ১৯০৭ সালের ২০ আগষ্ট প্রাতে প্রাণবাধু তাহার রুপ ভগ্ন দেহকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেশ। ব্রাঙ্মলমাজ একজন আদর্শ নেত! হারাইল; জননী 
-ন্সল্গভূমি একজন অকত্রিম ভক্ত লেবক হারাইলেন; বঙ্গদেশ একজন প্রতিভাশালী 


অ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ২৮৫ 


ব্বীমান» মুখোজ্জরলকারী সন্তান হারাইলেন; এবং আমরা একজন 
অকপট, উদ্দারচেতা, বিনয়ী, ঈশ্বর-ভক্ত বন্ধু হারাইলাম। দেশের লোক 
আনন্দদোহনকে বুদ্ধিমান, বশম্বী, দেশহিতৈষী, স্বক্তা, কেছ্ছিজ র্যাংলার ও 
লব্ষপ্রতিষ্ঠ বারিঠার বলিয়া জানিতেন, কিন্ত আনন্দমোহনের গৌরব সেখানে 
নহে। তাহার প্রধান মহৰ ও প্রধান আকর্ষণ তাহার পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে ছিল। গেপনে, দৈনিক জীবনে, ধাহার! তাহার সংশ্রাবে 
আসিতেন, তাহারাই তাহাব্র অকৃত্রিম সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাহার 
জীবনের ও চরিত্রের মূলে এই কথ! ছিল যে, এ জীবন ঈশ্বরের শ্তস্ত নিধি 
রূপ, ইহ। তাহার কার্যেই ব্যবহ্াত হওয়া উচিত। 

ব্রাহ্মঘমাজের উৎসবার্দিতে তাহার ভক্তি অশ্প্লাবিত মুখ আমরা কখনই 
ভুলিব না। তিনি অতি অন্তরত্ম আত্মীয়দিগের নিকটও 'আপনার হৃদয়ের 
গভীরভাব দকল ব্যক্ত করিতে লজ্জা পাইতেন ; পরিবার পরিজনবগও সকল 
সময়ে তাহা জানিতে পারিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে কাজ কর্ম্ম ফেলিয়' 
সহরের বাহিরে নির্জন স্থানে গমন করিতেন); এবং দিনের পর দিন 
ঈশ্বরচিন্তাতে যাপন করিতেন । নিজের দমদমাস্থ ভবনে ঘণ্টার. পর ঘণ্টা 
পাঠালয়ে আবদ্ধ থাকিয়। ধর্মচিন্তায় যাপন করিতেন। সে সময়কার চিন্তা 
সকল মধ্যে মধো আপনার দৈনিক লিপিতে লিখিয়া র।খিতেন। তাহার 
মৃত্যুর পর সেই সকল দৈনিক লিপি দেখিয়! আমর! মহোপকার লাভ 
করিতেছি । এরূপ ধাম্মিক গৃহস্থ, কর্ভব্যপরায়ণ পতি, সন্ভানবৎসল পিত, 
অকৃত্রিম মিত্র, বিনীত ও ঈশ্বর-ভক্ত সাধক ও ব্বদেশপ্রেমিক দেশ-সেবক, প্রান 
দেখা যায় না জ্ঞানে গভশরতাঃ॥ প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, 
কর্তব্যজ্ঞানে দৃঢ়তা, ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবে প্রেম এই মহৎ আদর্শ বর্ণে বণে 
উাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল । 


দুর্গীমোহন দাস 


প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর জেপার তেলিরবাগ গ্রামে বাঙ্গাল। ১২৪৮সালে হুর্গামোহন 
'স্বাসের জন্ম হয় । কাহার পিতার নাম কাশীশ্বর দাস । কাশীশ্বর দাস মহাশর 
বরিশালে ওকালতি করিভেন। ছুগামোহন অল্লবয়সে মাতৃহীন হন । তৎপৰে 
কিছুদিন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়ির। বরিশালে নীত হন। সেখানে 
ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া জুনিয়ার স্কলাসিপ প্রার্থ হন। সেই বৃত্তি পাইয়া 
কলিকাতায় হিন্দুকালেজে আসেন ) এবং কলিকাতার উপনগরবস্তী কালীথাটে 
তাহার পিতৃব্য বীরেশ্বর দাস মহাশয়ের ভবনে থাকিয়। পড়িতে থাকেন। 
হিন্দুকালেজে এক বৎদর থাকিয়া তিনি ঢাকাতে প্রেত্িত হন। নেখান 
হইতে সিনিয়ার গ্ছলাসিপ পাইক্স। আবার কলিকাতায় আসেন। 

প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যরন কাপে ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড 


২৯৬ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কাউঞএলের সংশ্রবে আসিয়া এ সদাশয় ধান্মিক পুরুষের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
গীতি ও শ্রদ্ধ! কল্মে। কাউএলকে ধাহারা কখনও একবার দেখিয়াছেন, 
উহার! আর তাহাকে ভূল্দিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানী, গুণী, ধান্মিক, 
সাধু পুরুষ ছিলেন। সংস্কহ ভাষাতে তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎ্পত্তি ছিল; এবং 
সেহ কারণে গবর্ণমেপ্ট তাহাকে সংস্কত কালেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত 
করিয়্াছিলেন। পরে তিনি ইংলগ্ডে ফিরিয়া! গিয়া! কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সংস্কতের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। কাউএল গ্রীষ্টীয় ধর্মে গুগাঢ় বিশ্বাসী 
ছিলেন; এবং নিজ ভবনে সমাগত বালকদ্দিগের সঙ্গে ধন্ম বিষয়ে আলাপ 
করিতে ভালবাদিতেন। ছুর্গামোহনের সহাধ্যায়ী বন্ধদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ কাউএলের বাড়ীতে যাইতেন এবং তাহার সভিত ধশ্মবিষয়ে কথ। বার্ড! 
কাচতেন। ইহাদের মধো ভগবান চক্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ-যোগ্য । ইনি পরে বহুক!ল শ্রীস্রীয় মগ্ডলীকে শ্থশোভিত করিয়া! বাল 
করিয়াছেন; এবং গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে অতি উচ্চপদে আরোহণ 
করিয়াছিলেন । ভগবান বাবুর ন্যায় চুরগামোহন দাস মহাশয়ও কাউএল 
মক্কোদয়ের প্রভাবে শ্রী্ীয় ধশ্মের দিকে আক হইয়াছিলেন। তখন তিনি 
ওকালতি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়। ওকালতি কার্যে নিযুক্ত হইবার উপক্রম 
করিতেছেন। 

দুর্গীমোহন্র চরিত্র এই একটা গুণ ছিল যে, তিনি যাহ! একবাৰ্র 
কর্তব্য বলিয়। নির্দারণ করিতেন, 'অকুষ্িত চিত্তে সেই দিকে অগ্রর হইতেন, 
লোকের অনুরাগ বিরাগ গণন। করিতেন না। যখন খ্রীস্ীয় ধশ্মের দ্বিকে 
তাহার মন ঝুঁকিল, তখন সে পথে পদাপণের পূর্বে স্বীর* বালিকা পত্ী 
ব্রহ্মময়ীকে লইয়! একজন খ্রীস্টীয় পাদরী বন্ধুর বাড়িতে তুলিলেন। কারণ 
পত্বীকে ত শ্রী্টীয় ধম জানান চাই এবং সম্ভব হইলে তাহাকে দীক্ষিত কর 
চাই। অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি নিজে থ্রীহ্ীয় ধশ্ম বিষয়ে আরও কিছুদিন 
অনুসন্ধান করিয়া ছুই জনে এক সঙ্গে এ ধর্মে দীক্ষিতহইবেন। কিন্তু মান্য 
ভাবে এক, বিধাতা ঘটান আর এক । ব্রঙ্গময়ীকে খ্রীহ্ীয় পাদরীবর বাড়িতে 
ঝাধিতে গিয়। তাহাকে স্বীয় পিতৃব্যের ভবন হইতে তাড়িত হইতে হইল। 
তথন তীহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর হাইকোর্টের স্থগ্রসিদ্ধ উকীল কালীমোহন দাস 
মহাশয় বরিশালে ওকালতি করিতেন । তিনি তীহাকে আশ্রয়হীন জানিয়। 
বরিশালে নিজের নিকটে আহবান করিলেন) এবং তাহার হস্তে মাকিন সাধু 
খিওডোব পার্কারের গ্রন্থগুলি অর্পণ করিয়। তাহ! পাঠাস্তে শ্রীষ্টান হওয়া 
বিষয়ে স্থির করিতে ভন্রোধ করিলেন। এর গ্রন্থগুলি মনোযোগের 
দগ্িত পাঠ করিয়! হুর্গামোহনের মত পরিবর্তিত হইয়! গেল। তিনি 
প্রচলিত গ্র্তীয় ধর্মের ভ্রম দর্শন করিলেন; এবং পার্বারের গ্রদশিত 
আধ্যাত্সিক ও সার্বভোমিক একেশ্বর-বাদ অবলম্বন করিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৪৯ 


দীনবন্ধু বাংল। ১২৩৬বা ইংরাঙ্গী ১৮২৯ সালে কলিকাতা অদূরবন্ভা 
চৌবেড়িয়। নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম.কালাটাদ মিজ। 
কালাচা” মিত্র সামান্য বিষয় কশ্শ করিয়া অতি কষ্ট্রে সংসার যাত্রা নির্বধাহ 
করিতেন! তাহার এরূপ পাধর্থা ছিল না যে, নিজ পুছের উচ্চ শিক্ষার বায় 
শির্বাহ করেন, স্থতরাং তিনি বালো দীনবন্ধুকে গ্রামা পাঠশালাতে 
সামান্যবূপ' জমিদারি হিসাব শিখাইয়। অল্প বয়সেই তাহাকে বিষয় ক্মে নিষুক্ত 
করিয়া দেন। এ কর্মের আষ অতি অল্প ছিল, কিন্তু ভাহাতেই ভিনি নিজ্জ 
আয়ের অনেক সাহাধ্য হইত বলিয়া! মনে করিতেন । কিন্তু এই কাজ করিয়া 
দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন না । তাহার মন অধিক জ্ঞান লাভের 
জন্য, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা! করিবার জন্য, পিগ্ররাবদ্ধ নিহঙ্গের ন্যায় সর্বদ। 
আপনাকে অন্ুখী বোধ করিত । 

অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কম্ম ছাঁডিযা স্বীয় পিতাকে কিছু ন! বলিয়। 
গোপনে কলিকাতায় পলাইয়। আমিলেন, এবং একজন আগ্মীয়ের আশ্রস্ে 
থকিয়। ইতবাঁজী শিক্ষা আরম্ভ কবিলেন এই সময়ে তাহাকে বিদ্যা শিক্ষার 
জন্য নান। প্রকার কেশ সহা করিতে হইগ্রাছিল। ন্বয়ং রন্ধন করিয়। খাওয়াইয়া 
অপরের বাসাতে থাকিতে হইত । কিন্ত কোন৭ ক্লশই তাহাকে শ্বীর 
অন্ভীষ্ট পথ হইতে বিবত কবিতে পাৰিত ন। ৰ 

দ্ীনবঞ্ধুব কলিকাতায় আস। ও বিগ্ভাশিক্ষ। আরম্ত কবা বিষয়ে এক 
কৌতুকজনক ঘটনা আছে। শৈশবে ত'হাব পিতা তশহাব নাম রাখিয়াছিলেন 
“গন্ধর্ব নাঝারণ , লোকের মুখে এই নাম দাডাইল “গন্ধ”, সমবরস্ 
বালকদিকের মুখে হইয়। পভিল “থু খু গন্ধ, গন্ধ" । এই বুপে পিতৃদত্ড নামটি 
বালকের অশাস্তিবৰ একটা কারণ হইরা। উঠিয়াছিল। যদিও তাহার জননী 
বিদ্রপকারী বালকদিগকে তিরস্কার করিয়। বলিতেন, “তোব। একদিন দেখৰি 
ওর গন্ধে দেশ আমোদিত হবে" তথাপি সমবয্বঞ্চদিগের বিদ্রপে শিশু গন্ধবব 
নারায়, নিশ্চয় উতাক্ত হইতেন। বোঁধ হয় এই কারণেই তিনি কলিকাতাতে 
আসিয়া নিজ্ডে দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুলে ভান্তি হইলেন। 
বাহার ছুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয় হইতে “নীলদর্পণ' বাহির হইয়াছিল, তিনি যে নিজে 
দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়। লইয়াছিলেন, এট| একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটন। 
বলিতে হইবে । যাহা! হউক তিনি স্কুলে ভত্তি হইয়া! এক্প আগ্রহের সহিত 
আত্মোন্তি সাধনে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংস। ও নিবি 
পারিতোধিক লাভ করিতে লাগিলেন । দীনবন্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর 
হইয়াই গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন; প্রভাকরে লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি “মানব-চরিত্র” নামে একখানি পদ্চগ্রন্থ 
রচনা করেন। তাহাতে তাঁহার কবিত্ব খ্যাতি তদানীস্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয় ।, 
গ্রভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা লোকের "দৃষ্টিকে 


২৫৪ রাষতম্ব লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসম'জ 


বিশেষন্ধপে আকৃই করিয়াছিল । কিন্তু তিনিও চরমে বঙ্ধিমের ম্যায় পহ্য রচন। 
পরিত্যাগ করিয়া নাটক রচনাকে আপনার প্রতিভা বিকাশের উপায়রূপে 
অবলম্বন করেন । 

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হইতে বাহির হইয়া গবর্ণমেন্টের অধীনে 
ভাক বিভাগে কন্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। এততৎ সুত্রে তিনি উড়িত্যা, নদীয়া, 
ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড় প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি রাজকার্ধা 
বিষয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ক্ন্ই প্রধান প্রধান 
কাজের ভার তাহার উপরে ন্তন্ত হইত | ১৮৭১ সালে লুশাই যুদ্ধ বধিলে, 
ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার তাহাব উপরেই অর্পিত হইয়াছিল | এই 
সকল কার্য সমুচিত রূপে নির্বাহ কবিয়। তিনি গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
“রায় বাহাছুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

গবর্ণমেণ্টের কার্যেপলক্ষে যে তিনি নান। স্থানে শ্রমণ ও শান। শ্রেণীব 
লোকের সহিত পবিচয় ও আম্মীয়তা করিতে পাবিল্নছিলেন, তাহাই তাহাব 
নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল । এরূপ অভিজ্ঞতা, একপ 
মানব-চরিজ্র দর্শন ও একপ বিবিধ-সামার্জিক অবস্থার জ্ঞান আর কাহারও হয় 
নাহ । এাহার রচিত নাটক সকলে আমবা এই সকলের যথেষ্ট পরিচগ়্ 
প্রাপ্ত হই । 

১৮৫৯ সালে ঘখন নদীয়া ও ধশোহুব প্রভৃতি জ্গেলাব প্রজাগণেত্র সহিত 
নীলকরদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়া! প্রজাদিগের দশ্মঘট চলিতেছিল, 
তখন দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন । তিনি তৎপূর্বে নিজে অনেক নীল-প্রগীভিত 
স্থানে ভ্রমণ করিয়। প্রজাদের ছুঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিস্বাছিলেন । সে সময়ে 
হিন্দু পেটি য়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্্র তাহার ওজস্বিনী ভাষাতে প্রন্জাদেব ছুঃখেব থে 
সকল চিত্র অঞ্চিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রেব অনিকাংশ দীনবন্ধুর নিজের 
পৰীক্ষিত ছিল। স্থতরাং প্রজাদের ছুংখ ম্মবণ কবিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই 
হৃদয়ে ঘষে আগুন তখন জলিক্মাছিল, তাহ। তীহারও হৃদয়ে জ্লিতেছিল। 
হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি “নীল-দর্পণ” লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন। অগ্নেই বলিয়াছি, ১৮৬* সালের শেষভাগে ঢাক। হইতে 
নীল-দর্পণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্মচারীদের 
অন্রমতিক্রমেই মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ইহা! ইংরাজীতে অন্থবাদ করেন এবং 
রেভারেগ্ড জেমস লং সাহেব তাহা নিজেব নামে মুত্রিত করেন। তাহা 
লইয়া ধে মোকদ্ম। উপস্থিত হয় এবং দাশ লং সাহেবের থে এক হাঙ্জার 
টাক। অরিনানা ও একমাপ কাবাদগু হত সে সন্কল বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 
মহাভ।রতের অঞ্থবণক ক্ুপ্রপিন্ধ কালীপ্রণ্গন পিংহ মহোদয় এ এক হাজার 
টাকা জরিমান। নিজে প্রদান করেন । 

প্রতিহিংসোগ্কত নীলকরগণ উধন দীনবন্ধুক ধবিতে ন। পারিয়া লংকে 


একাপশ পরিচ্ছেদ ২৫১ 


কারাগাবে দিয়। এবং হিদ্দ, পেটিয়টের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সারা 
করিয়া নিরত্ত হইল । এদিকে দীনবন্ধু স্বীয় নির্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর 
হইলেন। “নবান তপশ্ষিনী”, “বিয়ে পাগল! বুড়ো,” “সধবার একাদশী,” 


“লীলাবতী," "জা মাইবাবিক” প্রস্তুতি অদ্ভুত হাস্ত-রসাজ্মক নাটক সকল পরে 
পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল । 


“শমদশায় ভিনি "*হৃধুনা-কাব্য” ও “দ্বাদশ কবিতা” নামে ছুইখানি 
পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ কবেন। ইহাব পৰে তিনি ছুবাবোগ্য বহুমৃত্র রোগে আক্রান্ত 
হন এবং তাহাব রম কল দারুণ বিস্ফোটকে তাহাকে শধ্যাস্থ করে। লেই 
রোগেই ১৮৭৩ সালেব নভেঙ্গর ঘাসে গতাস্থ হন । তিনি যখন মৃত্যুশয্যাতে 
শন্নান, তখন তীহান শেষ গ্রন্থ, “কমলে কামিনী” নাটক যন্্স্থ। এই তাৰ 
শেষ সাহিত্য বচন।। তিনি সবজন-প্রিয় ছিলেন। তাহার চিরদিনের বন্ধু 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিরাছিলেন -“ভাহার স্বভাব তাদৃশ তেজদ্বী ছিল ন। বটে, বন্ধুর 
অন্থবোধে বা সংসর্গ দোষে নিন্দনীয় কাধ্যেব সংস্পর্শ তিনি সব সমস্ষে 
এড়াইতে পাবিতেন ন।? কিন্তু ধাহ। অস২ং, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, 
যাহ| পাপেব কাধ, এমন কার্য দীনপদ্ু কখনও করেন নাই ।» 


বিষয় কম্মোপলক্ষে তিনি ধত স্থানে গিক্লাছিলেন, তন্মধ্যে কফ্ণণগরে অনেক 
কাল নাস করেন। এখানে তিনি স্থায়ীৰপে থাকিবার মানসে একটি বাসভবন 
নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কুষ্কনগরে বাম কালেই লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত তাহার আলাপ পরিচয় 9 আহ্ীয়তা জন্মে । লাহিডী মহাশয়কে 
তিনি কি ভানে দেখিতেন, তাহা 'াহার প্রণীত “মবধুনী কাব্য” হইতে উদ্ধত 
নিয়লিখিত কয়েক পরক্তি হইতে বিশেনূপে বুঝিতে পার। যাইবে । 


“পরম ধাঞ্সিকবন এক মহাশস, 
সতা-বিম্ডিও তার কোমল হদয়, 
সারল্যের পৃশুশিকা পবহিতে রত, 
সুখ তুঃখ সম ও্ান খ। দের মত 
জিতেন্দ্রিং, বিজ্ঞত্ুম, বিশুদ্ধ বিশেষ, 
রসনা বিবাঞজিত ধম্ম উপদেশ। 
এক[দন তার কাছে করিলে যাপন, 
দশ[দন থকে ভাল দ্র্বিলী- মশ। 
বিদ্যা! বিতবণে তিনি সদ] হবি ত? 
তার নাম বামতনু সকলে বিদিত।, 


“একদিন তার কাছে করিলে যাঁপন, দশদিন থাকে ভাল স্ছুর্বিনীত মন ।” 
এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়েব কি অকুত্রিম সাধুতারই পরিচয় দিতেছে ! 
সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়াছি তন্মধ্যে একটি প্রধান এই যে “ত্নিই 
-সাধু ধার সঙ্গে বগিলে হৃদয়ের অসাধু ভাব সকল লজ্জা পায় ও সাধু ভীব সকল 


২৫২ র'মতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমক্ষ 


জাগিয়। উঠে" । প্ররুত সাধুর নিকটে বমিয়! উঠিয়া আপিবাব সময় অনুভব 
করিতে হয়, যেব্ধপ মান্থষটি গিম্বাছিলাম, তাহ। অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট মানুষ হইয়া. 
ফিরিতেছি! দীনবন্ধু সাক্ষ্য দ্িতেছেন ঘ্বে, লাহিডী মহাশয়েব এপ সাধুত। 
ছিল যে, তাহার সহব।সে একদিন যাপন করিয়। আসিলে দশদিন হীদয় মনেব 
উন্নত অবস্থা থাকিত | এটি ম্মরণ করিয়! রাখবার মত কথা । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১৮৩৮ খ্রীষ্ঠাবে নহাটার সঙ্গিহিত কাঠালপাড। নামক "গ্রামে বঙ্গিমচন্ের 
জন্ম হয়। তাহাব পিতা যাঁদবচন্দ্র চট্রোপাধাদ্ন বহুদিন ইংব্রা্গ গুবর্ণমেণ্টেব 
অধীনে ডেপুটা কালেক্টরের কাজ করিতেন । 

বান্যকালে বন্কিমচন্দ্র হুগলী-কালেক্ছে পাঠ করেন খানে পাঠ করিবার 
সময়েই তাহার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে । পন সমন্মে কৰিব ঈশ্বরচন্দ্র 
গুশ্তেব প্রাহৃতাবের কাল। তখন প্রতিভাশালী বাক্রি মাত্রেই মাহি তান্গগতে 
কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈখবচন্দ্র 'গুপ্ের শিষ্য স্বীকা করিতেন । প্রপ্ত 
কবিও তখন প্রতিভাব উংসাহর্দাত। ছিলেন । অগ্রেই বলিয়াছি, তি অক্ষয় 
কুমার দত্তের উৎসাহদাতদিগেব মদো একজন ছিলেন । কিন্তু কাবাজগতে 
তাহার শিষ্বর্গের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, মনোমোহন বন্ধ, দ্বাবকানাথ 
অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমপিক প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন ! তৎকালপ্রচাণিত রীতি অন্গুসারে বৰ্ধিম প্রথমে “প্রভাকরে" 
লিখির। কাব্যবচনার অভ্যাস আবন্ত করেন। তখন প্রভাকবে উত্তর প্রত্াত্তরে 
কবিতা লেগা যুবন্ধ লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের বাপাব ছিল। 
এই সকল বাক্‌ষুদ্ধ “কালেজীয় কবিতাধুদ্ধ” নামে প্রথিত হইম্নাছে। এবপ 
শোনা যায় বদ্িমচন্দ্র যৌবনের প্রারস্তে “ললিতা-মানস" নামে একখানি পঞ্ভগ্রস্থ 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

তিনি হুগলী-কালেজ হইতে কলিকাত। প্রেসিডেন্সী কলেজে গমন কবেন । 
এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্য।লয়েব প্রদত্ত বি. এ. উপাধি সর্ব প্রথমে প্রাপ্ত 
হইয়া ভেপুটা ম্যাজিষ্রেটি কন্ম প্রান্ত হন। 

১৮৬৪ সালে তাহাব প্রণীত “ছুর্গেশনন্দিনী" নামক উপন্।স মুদ্রিত ও 

প্রচারিত হয়। আমরা সেদিনের কথ। সুলিৰ না। ছুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গলমাজে 
পদার্পণ কবিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জ্রাতীয় উপন্যাস 
বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমর। তংপূর্বে “বিজ্জয় বসন্ত” 
“কামিনী কুমার” প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদন্বরী দরণের উপন্যাস, গাহস্থা- 
পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত “হংসর্ূপী রাজধুত্র”» “চকৃমকির বাক্স” প্রভৃতি- 
কয়েকটি ছোট গল্প এবং “আরব্য উপন্যাস” প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ 
'াগ্রহের সহিত পড়িয়। আসিতেছিলাম। «“আলালের ঘরের দুলাল” তাহীর' 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৪৬ 


মধ্যে একটু নৃতন ভ্রাব 'আনিয়াছিল। কিন্ ছুর্গেশ-নন্দিশীতে আমরা যাহ 
দেখিলাম তাহা অশ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ এন্ড 
বাঙ্গালাতে কেহ অগ্র দেখে নাই । দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। নি 
ব্ণনাব রাঁতি, কি ভাষার নবানতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেনে বক্ষিমবাবু 
দেশের লোকেব কচি « গ্ররত্তির স্রোত পরিবন্তিত করিবার জন্য 'প্রতিজ্ঞারূচ 
হইয়া লেখনী ধারণ কবিযম্বাছেন। 

অন্নর্দিন পবে “কপালকুগুলা"” দেখে দিল । যে তুলিক। দুর্গেশ-নন্দিনীর 
নয়নানন্দকব কমণীয়ত। চিত্রিত কবিয়াছিল, তাহ। কপালকুগুলাব গাভ্ীধ্য- 
ূস-পুর্ণ ভাব স্থ্টি করিল! লোকে বিন্ময়াবিষ্ট হইয়। যাইতে লাগিল । 

ক্রমে মুণালেনা, চন্দ্রশেথর, বিষবুক্ষ, কুষ্ণকাস্তেব উইল, আনন্দমঠ, 
দেবা চৌধুরাণী, কমলাবাস্তেব দপ্তব, শীতারাম, বাজপিংহ প্রহ্থৃতি আরও 
অনেকণ্তলি উপন্যাস প্রকাশিত হুইয়। বক্ষিমচন্দ্রকে বঙ্গীয় উপস্তাসিকদিগেব শীষ 
স্থানে স্থাপন কবিল। 

বখিষবাবু স্বপ্রণাত গ্রস্থ নকলে এক নৃতন বাঙ্গাল! গগ্ লিখিবার পদ্ধতি 
অবলম্বন কবিলেন । তাহা একদিকে বিগ্ভাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপরদিকে 
আলালী ভাষাব মধাগা। ইহাতে অসন্তষ্ট হইয়া আমাব পুজ্যপাদ 
মাতুল দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঞ্ষিমবাবু 
ও তাহাব অন্কবণকাবীদিগের নাম “শকপোভা মভাদাহেব দল” রাঁখিলেন। 
অভিপ্রায় এই, যাহাব। “শন” বলে তাহারা “দাহ” বলে, যাহারা “মড়া” বলে 
তাহার। তৎসঙ্গে "'পোডা” বলে, কেহই “শবপোডা” ব। “মডাদাহ” বলে ন। | 
তাহার মতে বহ্কিমী দল এঁকপ ভাষ। ব্যবহাব দোষে দোষী । আমবা, সংস্কত 
কলেজেব ছাত্রদল, সোমপ্রকাশেব পক্ষাবলম্বন কবিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 
“শব পোড। হভাদাহেব দল” বলিয়া বিদ্রপ করিতে আরম্ভ করিলাম । 
বন্ধিমেব দল ছান্ডিবেন কেন? তউীাহাব। সোম প্রকাশেব ভাষাকে “হট্টাচাধ্যের 
চাঁন।” নাম দিয়। বিভ্রপ কবিতে লাগিলেন । 

১৮৭২ সালে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইল | বঙ্ষিমের গ্রাতিভ। আর এক 
আকাবে দেখা দিল । প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে 
তাহাকেই সজীব করে। বঙ্ষিমের প্রতিভ। সেইৰপ ছিল। তিনি মাসিক 
পত্রিকাঁব সম্পাদক হইতে গিয়া এপ মামিক পত্তিক। স্ষ্টি করিলেন, খাহা 
প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালিব ঘবে ঘরে স্থান পাইল । তাহার সকলি যেন চিত্তাকর্ষক, 
সকলি যেন মিষ্ট ॥। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান শুর্যোর ন্যায় লোক 
চক্ষেব সমক্ষে উঠিয়। গেল । বঞ্ষিমচন্ত্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন তিনি 
কসোর সামাভীবেব পক্ষ, উদার নৈতিকের অগ্রগণ্য এবং বেস্থাম ও মিলের 
হিতবাদের পক্ষপাতী । তিনি তাহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য নীতি একপ 
করিগ। ব্যাখ্যা করিতেন যে দেখিয়া যুবকদলের মন মুগ্ধ হুইয়। যাইত । কিন্ত 


২৫৪ রামতরু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙজ্জলমাজ 


দুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্ধিমবাবু বিষঙ্ান্তরে বাপৃত 
হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং 
ক্রমে তিরোভাব হইল । 

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী রাক্তিদিগের সাধারণ নিয়মান্সানে 
বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পয়তাল্িশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আনিল। 
তৎপরে তিনি ঘষে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাব ভাষা ও 
চিত্রণশক্তির সেই পূর্বকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সক্গ'বতা নাই । তাহার 
দৃষ্টি ও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল । 

শেষ কয় বংসর তিনি ধর্মতত্বেব ব্যাখ্যাতে আপনাকে মর্পণ করিমাছিলেন। 
শুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনাব প্রকাশিত “সামা” নামক 
গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহাব শেষ 
প্রচারিত এই নবধর্মের প্রধান লক্ষণ ছিল রুর্তিনিচয়ের সামগ্রস্ত এবং শ্রীরুষ্ণই 
তাহার আদর্শ পুরুষ | এই নবভাব বাক্ত করিব ন্গন্ত তিনি রুষ্চরিত ও ধর্ম 
তত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচন1! কবেন। 

এদিকে তিনি গবর্ণমেণ্টেব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দলের মধো সর্ব-প্রথম শ্রেণীতে 
উঠিয়া, বাঁজ-প্রাদের চিহ্ন স্বরূপ “রায় বাহাছব" ৪ লি. আই. ই." উপাথি 
প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্দ্রলাল সবকার ব৷ 
দ্বারকানাথ বিদ্ভাভৃষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না, কিন্ত প্রতিভাব 'জ্যাতিতে 
দেশ উজ্জল করিয়। গিয়াছেন । 

ঘবে পরে এই সম্মানিত হুইয়! ১৮৯৪ সালেব ৮ই এপ্রেল দিবসে ভবধাম 
পরিতাগ করেন। 


দ্বারকানাথ বিদ্য।ভুষণ 


এইকালের মধ্যে উপন্যাস ও নাটক বচন! দ্বারা বঙ্গসমাজে ঘে পবিবর্তন 
ঘটিয়াছিল, তাহা! কথঞ্চিং প্রদর্শন কবিয়া আর এক স্থমহতৎ বিপ্রবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহু। বঙ্গীয় সাহিতা জগতে “সোম প্রকাশের” 
অভ্যুদয় । 

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গডিপোতা গ্রামে, 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকনাথের জন্ম হয়। তাহার জন্মকাল 
ধবশাখ মাস, ১৮২০ সাল। তীহার পিতার নাম হুরচন্দ্র ন্ায়রত্ব। ন্যায়রত্ব 
মহাশিয় কলিকাতা হাতিবাগানের স্থপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র । 
তিনি সংস্কৃত বিষ্যাতে পারদর্শা হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাহী করিয়া 
অধ্যাপন। কার্যে নিযুক্ত হন। এতস্তিন্ন তাহার অতিরিক্ত ছাত্রও থাকিত। 
অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বামতহ্ছু লাহিভী মহাশয়ের নাম, 


একাদশ পরিচেছার ২ 


উল্লেখ যোগ্য । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অন্থরোধেই ্যাঁয়রত্ব মহাশয় প্রভাকর পত্রিকা 
সম্পাদন বিষয়ে তাহার সহায়তা করিতেন । 

দ্বারকানাথ তদানীন্তন 'প্রথান্সারে শরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন 
পাঠ করিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে 
আরম করেন। ১৮৩২ সালেব প্রারস্তে তাহার পিতা তাহাকে টোল 
চতুষ্পাঠী হইতে লইয়। কলিকাত। সংস্কত কলেন্জে ভন্তি করিয়া দেল। 
১৮৩২ সাল হইতে ১৮৮% সাল পধ্যন্ত তিনি প্রশংসিত ও পুরম্কত হইয়া 
ংস্কৃত কালেজে যাপন কবেন। কালেক্গ হইতে উত্তীর্ণ হইয়। এ কালেজের 
লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তংপবে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি ও বেতনেব উন্নতি হইয়া! 
১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কর্ম হইতে 'অবনত হণ। ইহার পর তিনি 
১৮৮৭ সাল পর্যান্ত জীবিত ছিলেন । কিম্ ১৮৭৩ সাল হইতেই তাহার স্বাস্থ্য 
ভগ্ন হয়। দারুণ বহুমূত্র বোগে ধরে। শ্রমকরা তীাহাব অভ্যাস ছিল, 
নিষর্ম। বশিয়! থাকিতে পারিতেন না, বসিয়। থাকাকে স্বণ! করিতেন , স্ৃতরাং 
১৮৮৬ সালে শ্বাস্থালাভের আশায় মধা প্রদেশের রেওয়। রাজ্যের অন্তর্গত 
সাতন। নামক স্থানে গিয়া বাস কবিলেন। সেই খানেই এ সালেব ২২ আগষ্ট 
তাহার দেহান্ত হইল। 

সোমপ্রকাশই ইহার প্রধান কীত্তি , সোমপ্রকাশই ইহাকে বঙ্গ লাহিত্যে 
চিরম্মবণীয় করিয়া বাখিবে ; স্থতরাং সোমপ্রকাশেব সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
দিতেছি । 

১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র স্ঞায়রভ্র মহাশয় স্বীয় পুআ দ্বারকনাথকে হাম 
করিয়। একটি মুদ্রাধস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কবিয়াই তিনি পীভিত হইয়া 
পড়েন, এবং অল্প কালের মধ্যেই গতান্ত হন। এ যন্ত্র হইতে দ্বারকনাথের 
লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক ছুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রক(শিত হয়। 
উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহহাই বোখ হয় প্রথম । 
ঘাহ! হউক এই দুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহা তদানীন্তন বঙ্গীস্ব 
পাঠকগণেব দৃষ্টিকে আকর্ষণ কবে, এবং দ্বারকানাথের নাম বাঙ্গাল 
লেখকদিগের মধো পরিচিত হয় । তৎপবে তাহার রচিত বালক-পাঠ্য 
“নীতিসারঃ” প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সোমপ্রকাশের প্রভাব সে 
সমুদয়কে ঢাকিয়। ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সৌমঞ্কশ গুকাশের প্রত্তাব প্রথঃ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারঘ 
প্রসাদ নামে তাহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাক্জ ঘোগান তাহার 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে সোম্প্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হুইল 
দ্বারকনাথ সম্পাদকতা ভার ও উহার যন্ত্র মুদ্তাক্ষণেব ব্যয়ভার গ্রহণ কবিলেন 


২৫৬ বামতন্্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ 


বি্চাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণ্য হইলেন । 
কাধ্যকালে সাবদা প্রসাদ আমিলেন ন!, অপরাপর লেখকগণও অদর্শন 
হইলেন; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকানাথ বিছ্যাভূষণের উপরেই পড়িয়। 
গেল । তিনি অখ্যাপকতা বাদে যে কিছু অবসরকাল পাইতেন, তাহা 
সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহার গ্তায় 
কর্তব্-পরায়ণ মানুষ আমব। অল্লই দেখিয়াছি । তিনি যখন সংস্কৃত 
কালেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত ন। 
যে, অধ্যাপকতা কাধা স্বচারুবপে নিষ্পন্ন কণা ভিন্ন তাহার পৃথিবীতে আর 
কোনও কাজ আছে । আবাব যখন গৃহে সোমপ্রকাশেব জন্য রাশীকৃত দেশী 
এ বিলাতী সংবাদ-পত্র, গবর্ণমেন্টের বিপোর্ট ও গ্রস্থাদি পাঠে মগ খাকিতেন, 
তখন কোথা দিয়]! ঘণ্টার পর ঘণ্ট। থাইত তাহাব জ্ঞান থাকিত ন|। বাতি 
১১টার সময় শয়ন করিতে ঘাইবার পূর্বেব দেখিয়াছি তিনি কাধে ম। আছেন, 
বাত্বি ৪টার লময়ে উঠিয়া দেখিয়াছি তিশি কাধ্যে মগ্ন আছেন । আমার 
বয়সের মধো প্রত্ুষে উঠিয়া ভাহাকে কথন ঘুমাইতে দেখিয়াছি এক্ধপ মনে 
হয় না। 

দেখিতে দেখিতে “সামপ্রকাশের প্রভাব চাবিদিকে বিস্তৃত হইয়। পড়িল । 
গ্রভাকর ও ভাস্কব প্রভৃতি বঙ্গসমাজেব নতিক বাধুকে দূষিত কবিয়! দিয়! 
ছিল, সোমপ্রকাশেব প্রভাবে তাহা দিন ধিন বিশুদ্ধ হহতে লাগিল। 
সোমবাৰ আমিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উতস্থক হইয়া থাকিত। 
যেমন ভাবার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদ্াবতা ও মুক্তিযুক্ততা, 
তেমনি নীতির উতকর্ষ। চিত্তেব একাগ্রভাটাই সোমপ্রকাশেব প্রভাবের 
মূলে ছিল। তত্বধোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষর বাবুর চিত্কেক অদ্ভুত 
একাগ্রতাঁৰ অনেক গল্প শুনিয়াছি; আব সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে 
বিষ্াভৃুষণ মহাশয়ের চিত্তেব একাগ্রত। দেখিয়াছি, তাহ।ব অন্তৰপ সমগ্র 
জদয় মনের একীভাব আব কখনও (দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা 
লিখিতেন ' তাহাব এক পংক্তি কাহারও তুষ্ঠি সাধনের প্রতি দুটি বাখিয়া 
লিখিতেন না । লোক সমাজে আদ্বত হইবাব লোভে লোকের রুচি বা 
সংস্কারে অন্তরূপ কবিয়া কিছু বলিতেন না। যাহ? নিজে সমগ্র হাদয়ের 
সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহ! হৃদয়নিঃস্থত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত কবিতেন। 
তাহাই ছিল সোমপ্রকাশেব সর্ব প্রধান আকধণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল 
ছিল যে, বিদ্যানভৃষণ মহাশয় নিজ কাগজেব বাধিক মূল্ট করিয়াছিলেন 
দশ টাক! এবং তাহাও অগ্রিম দেয় ' বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্নে প্রেরণ না 
করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও 
সোমপ্রকাশের গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বুসংখ্যক ছিল । 

সোম্প্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি 
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১৮৬০ হইতে ১৮৭ৎ পযান্ত এই কাঁলেন মধোই ইহাব প্রভান ফ্বঙ্্ ব্যাপ্ত হয়, 
ইহ! এক দিকে গবর্ণমেন্টেব, অপব দিকে দেশনাসীগণেক দুটিকে আকর্ষণ 
কবে। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতীয় টাপ।ত্রলাব এক গলি হইতে 
বাহির হইত | তখন সেই এখনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগব সহায় সর্বদ] পদার্পণ 
কদিতেন , এবং পব্ামর্শীদি দ্বার| সোমপ্রন্কাশ সম্পা্ন বিষয়ে বিদ্যা ভূষণ 
মহাশয়ে বিশেষ সহায়ত | কবিতেন | 

পরবে ১৮৬১ কি ১৮৬১ সালে মাতলার বেলওয়ে খোলে । মাতাল বা 
“পার্ট নানিং একট। প্রধান বন্দ হইবে গবর্ণমেন্টেব মনে এই আশা ছিল। 
গঙ্গাব মুখে চড়। পড়িয়। বড বড জাহাজ কলিকাতাঁতে আপ। ভংলাশা 
হএয়াতে, মাতলাতে একটা পন্দন কবিবাৰ কথা৷ চলিতেছিল এবং পোর্ট 
কালি” পকাম্পানি মে এক কোম্পানী কবিযা টাকা তোন। হইমাছিল । 
শেষে মাতলাকে শমঙ্গবাস্থাকণ দেখিয়া ॥.স সন্কল্ল বাগ কব। হইল। 
গবণমেন্টেব বেলগুষে খোলাই সাব হইল । 

মাতল। €েলপুয়ে খুলিলেই বিছ্যান্ভষণ মহাশয় €সামপ্রকাশ বন্ত্র তাহার 
বাসগ্রাম চাক্ভিপোতাতে লইয়া যান এবং সেখান হইতে উহ। প্রকাশ 
কবিতে থাকেন । সোমপ্রকাশ সে বিভাগেব একটা 'এবল এক্তি হইয়। 
দ[দ্রায়। ইভাব লাহাষো নেক সদনুষ্ঠটানেব স্ুত্রপাত হইয়াছে, অনেক 
অত্যাচাৰ নিবাবিত হুইঘাছে । কেবল তাহ। নহে, দেশে গিঘাই লিছ্যাভূষণ 
মহাশব নিঞ্জ বাস গ্র/মেব নানাপ্রকাব কল্যাণ সাধনে মিযুক্ত হইলেন । তন্মধ্যে 
একটি উষ্চশ্রেণী ইত্রাজ) স্কুল স্থাপন । এ স্কুলটি ভিনি শিছেব ব্যয়ে ও 
নিজেব চেষ্টাতে রক্ষ। কবিতে লাগিলেন । তাহাতে কঘেক ধং্শবে তাহাব 
প্রচুব অর্থ বায় হইয়া £গল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এই বার়পাধ্য বাঁপাব 
হইতে নিবন্ত হইবাব জন্য তাহাকে কতই পবামর্শ দিয়।ছিলেন, কিন্ধ তিনি 
তাহাব প্রতি কর্পাত কবেন নাই। নেক পময় দেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ 
হইতে বেতনটি পাইয়। বাড়ীতে ফিবিবাৰ সমন পথে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া 
সে বেতনেব অধিকাংশ তথাকাবৰ বায় শির্বাহেৰ জন্য দিয়া সামান্ত অর্থ লইয়া 
গৃহে ফিরিয়াছেন। ূ 

পাপেব প্রতি তাহার এমন দ্বণ। ছিল যে, গ্রামে পাপাচারী লোকের! 
তাহাকে দেখিয়া কাপিত। একবার একজন দ্ুশ্রিত্র পুরুষ একটি গোপজা ধীয়। 
বিধবাকে বিপথে লইযা গেল, এবং কিছুদিন পরে তাহাকে অস্তসত্বা 
অবস্থাতে তাড়াইয়! দিল । বিদ্যাভুষণ মহাশয় ইহ। জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে 
সেই রমণীব দ্বারা আদালতে নালিস উপস্থিত কবাইয়। সেই ছুশ্চবিত্র পুরুষের 
নিকট হইতে এ নারীর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন । 

আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়। 
'প্রতিবেশবামিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ কবিবাব জন্য তাহার 
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প্রতি বিবিধ প্রকারে অতাচার আরম্ভ করেন। একদিন বি্ভাতৃষণ মহ! শক 
সোমপ্রকাশ লিখিতেছিলেন এমন লমময়ে সংবাদ আঙিল যে, এ ধনী লোকটি 
সদলে সেই বিধবার বাটাতে প্রবেশ করিক্বা তাহাকে প্রহার করিতে 
যাইতেছে । তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রাখিয়! স্বীয় সহোদব ভ্রাতাকে লইয়। 
বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি তাহার ভবনে প্রবেশ করিয়া 
স্বহন্তে নেই ধনীর গ্রীব। ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া ধিলেন। তাহাও 
প্রতি সম্রম বশত: তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না । এইবপে গ্রামে 
তিনি দুর্বলের রক্ষক ও সব্বপ্রকার সদনুষ্ঠটনেব উৎসাহদাত। ব্বপে বাস 
করিতে লাগিলেন । 

বাদ্ধকেয একটি বিষয়ের জগ্ত তাহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখ! ধাইত । ইংরাজী 
শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধশ্মের শাসন ও ধন্মের উপদেশ বহিত হুইতেছে 
বলিয়া দুখ কবিতেন। তাহার একটি পুত্র এই সময়ে, জপ, তপ, পৃজ। 
প্রভৃতিতে কিছু অশ্বিক মাত্র।য় মাতিয়া গেল। এমনকি সেজন্ত তার জ্ঞান 
চা, সংশারের কাজ-কম্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ রহিল না। কেহ পে 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়। দুঃখপ্রকাশ করিলে বিদ্াভূষণ মহাশয় বলিতেন-_“ও 
শিশু নহে বয়ঃপ্রাপ্ত,। ও বাহ। আত্ম(ব কল্যাণকর ভাবিয়াছে তাহা করুক, 
দেশকাল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও ষে অন্তধিকে মতি না দিয়ে ধর্মলাধনে 
মাতিয়া আছে তাহ, ভাল ।' সাণাবণ মানুষেব ধম্মোপদেশেব স্থবিধার জন্ 
তিনি নিজভবনে হরিসভ| কবিতে দিয়া! কথকতা, পা৯, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভাতির 
বাবস্থা করিয়াছিলেন 

শেষ দশায় শারীবিক অস্বাস্থনিবন্ধন তিনি সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা 
সময় দিতে পাবিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থালাভের উদ্দেশ্রে 
কাশীতে গিয়। বাস কবেন। তীর্থস্থানের হুরবস্থা। পূর্ধে কখনও দেখেন নাই। 
কাশীতে গিয়া কাশীবাসী অনেকের বিশেষতঃ: পাগাগণের মধো ধন্ম ও নীতির 
দুরবস্থা দেখিয়। তাহার প্রাণে বড আঘাত লাগে। তিনি হৃদয়ের সেই ভাব 
ব্যক্ত করিয়া “বিশ্বেখবর-বিলাপ" নামে একখানি কাবাপুস্তক রচনা করেন। 
তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্বের স্যায় সোমপ্রকাশের কাধ করিতে 
পারিতেন ন|। 

ইহার উপরে ভার্নেকিউলাব প্রেস আক ( ৬6717900197 19593 4০6) 
নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজ্জার পত্রিকা খন ইংরাজী কাগছে, 
পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুপ্দিনের জন্য সৌম্প্রকাশ তুলিয়া দিলেন, 
তথাপি নবপ্রণীত অপমানকৰ আইনের অধীন হইতে পারিলেন না। এই 
সময়ে বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাহাকে নিজ ভবনে 
ডাকাইয়া, সোমপ্রকাশ তুলিয়। না দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন 
পরে এ গহিত আইন উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহিব হইল বটে 
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কিন্তু পূর্বগ্রভব আর রহিল ন।। তাহাও ক্রমে হস্তাত্তরে গেল। ইহার 
পরে তিনি “কল্সগ্রম" নামে এক মাসিক পত্রিক কিছুদিন বাহির 
করিয়াছিলেন, তাহাও তাহার অনুস্থত। বশতঃ অধিক কাল রহিল না। চবমে' 
ছিনি ীড়িত হইয়। রেওয়| রাজোর অন্তর্গত সাতন। নামক স্থানে গিয়া! বাস 
করেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্ঠব্রণ রোগে ১৮৮৬ সালেক ২২শে আগ ধিবলে 
খতাসহ হুণ। 

লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বমিয়। বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের পিতা 
হরচন্দ্র ন্যায়বত্ব মহাশয়ের নিকট পডিয়াছিলেন। তাহা অল্পধিনের জন্য ॥ 
কিন্ত লাহিভী মহাশয়ের প্রকৃতিতে গুরুভক্তি ও সাধুভক্তি এমনি প্রথল ছিল 
ঘষে, সেই অল্পদিনের স্ন্ধ তিনি কথনও ভুলিতে পাবেন নাই । চিরদিন ন্যায়রত্ু 
মহাশয়ের পাম শ্বৃতিতে ধাবণ করিয়া আসপিয়াছেন । গ্যাপ মহাশয়েব স্ব 
সম্পকাঁয় লোকদিগের গ্রতি, বিশেষ; বিছ্যাভৃষণ মহাশয়েখ প্রতি শ্রদ্ধা প্রচ 
পরিমাণে ছিল | সেই কারণেই বোধ হয় আমাকে দেখিখামাহ শ্যনব তব মহাশষের 
দৌহিত্র বলিয়। প্রেমালিঙগনের মধো লইয়াছিলেন। 


ডাঃ মহেন্দ্রলাপ সরকার 


বঙ্গদেশকে ঘত লোক লোকচক্ষে স্টচু কবিয়। ভুলিষাছেশ এব” শিক্ষিত 
বাঙ্গালীগণের মনে মন্ুয্যত্বের আকাঙ্ক্ষা! উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাহাদেব মধো 
ডাক্তার মহেন্্লাল সবকার একজন অগ্রগণা ব্যক্তি । একব্প বিমল 
সতাহ্গরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়। যায়, এরূপ সাহস ও 
দুঢ়চিত্তত৷ অতি অল্প বাঙ্গালীই দেখাইতে পারিয়ান্ছেণ, এবপ জ্ঞাণান্থরাগ 
এই বঙ্গদেশে দুর্লভ । তাহাব সংশ্রবে আসিয়। এ জীবশে বিশেষ উপকৃত 
হুইয়াছি। তাহার নাম নব্যবঙ্গেধ শিক্ষ।খুরুদিগের মধো গণনীষ , স্থতবাং 
আনন্দের সহিত তাহার জীবনে সংক্ষিপ্ত বি্বিব্ণ এই গ্রন্থে সমিবি 
করিতেছি । 

কলিকাতা অনুরবস্তা হাবড]1 বিভাগের পাইকপাভ। শামক গ্রামে ১৮৩৩ 
মালের ২র। নবেম্বর দিবসে মতেন্্লাল জন্মগ্রহণ কবেন। পাচ খংসব বয়সের 
সময় ই'হার জননী ছয় মাস বয় আর একটি পুত্র কোলে লইয়া ইহাকে 
কলিকাতা নেবুতলাতে ইহার ঘাতানহালয়ে আগমণ কবেশ। হহার 
অল্পকাল পরেই ৩৩ বৎসর বয়সে পাইকপাঁড। গ্রামে ইহার পিতাব মৃত হয়। 
তখন ইহার মাতুলদয়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্ত্র ঘোষের উপধে ইহার রক্ষা 
ও প্রতিপালনের ভার পড়ে । এই পারিবারিক ছুঘটনার চারি বং্সর পরেই 
তাহার জননীর মৃত্যু হয় । তখন পিতৃমান্থহীন হইয়া তিনি উক্ত ঘাতুলদ্বয়ের 
ন্বরেহ ষত্বে গ্রতিপালিত হইতে থাকেন । 

তহার মাতৃলের। প্রথমে বাঙ্গালা শিখিবার অন্য তাহাকে গুরুমহাশযের 


২৬০ রামতনু লাছিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


প[ঠশালে ভক্তি কবিয়া দেন , এবং কিছুধিন পবে ইংবাজী শিখাইবার জন্ত 
ঠাকুব দাস দে নামক একজন ভদ্লোককে নিযুক্ত করেন । উত্তবকালে এই 
ঠাকুব পাস দে তিন জীবিত ছিলেন ভাক্তাব সবপাব তীহাকে গুকর ত্যাস 
ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়। 'মাসিয়াছেন , এবং নিক্জ কারোর সহামকপে রাখিয়াছেন । 

সন্কার মহাশয়েব মাতুলদিগের 'অবন্থ। ভাল ছিল না। ইহার জোষ্ঠ 
মাতুল ট্রাভলিং প্রিপ্টারের কাজ করিতেন , তার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও 
যে খুব ভাল ছিল এরূপ মনে হয় না। 

চাকুব দাস দে মহাশয়ের নিকট শামান্তপ্প ঈৎবাজী শিক্ষা করার পর» 
তাহাব কনিষ্ঠ যাতুল তাহাকে ফ্রী বালকন্ধপে হেয়াব স্কলে ভক্তি করিয়। দিলেন । 
মহাঘতি হেয়।ব ভখনও জীবিত ছিলেন, তাহা দেড বসব পৰে ১৮৪২ সালে 
ইহলোক পরিত্যাগ বেন । মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পধাস্ত হেখাবের স্কুলে ছিলেন । 
এ সালে তিনি জুনিয়ার স্কলাসিপ পবীক্ষাতে উদ্ভীর্ণ হন৷ হিন্দু কালেজে গমন 
কবেন। হিন্দু কালেক্তে তিনি ১৮৫৪ সাল পর্যান্ত পাঠ কবেন। ইতিমধ্যে 
তাহা জ্ঞানপিপাস। অতিমাত্র বদ্ধিত হইল, তিনি নান। জ্ঞানের বিষয়ে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে আবন্ত কবেন। কালেজের পাঠা বিষয় ৪ গ্রস্থ সকলে তর 
পরিতৃপ্ি হইত ন। বিজ্ঞান পাঠেব জন্য তাহাব মন ব্যগ্র হইত । তখন হিন্দু 
কালেজে বিজ্ঞ/ন পাঠনার কীতি ছিল ন|।, তপদন্বপ 'আয়োজনও ছিল না। 
অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভন্ভি হইনাঁব সংকল্প করিলেন; 
এবং তাহাব ভিচ্ু কালেজেব অধাপকদিগেব অনতে উক্ত কালেছে প্রবিষ্ট 
হইলেন । 

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি পরিণীত হইলেন , এবং ১৮৬০ সালে 
তাহার একমাদ্র পুত্র শযতলাল সবকাব জন্ম গ্রহণ কবিলেন। 

ডাক্তাঁৰ সবকাব মেডিকেল কালেজে ছয় বসব পাঠ কবিয়া ১৮৫৯/৬০ 
সালে এল. এম. এস. পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। চিকিৎসকরূপে বাহির হন। 
মেডিকেল কালেন্দে অধায়নকালে, তিনি তাহার অধা[পক ও সহাঁধ্ায্িগণের 
দৃর্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন * এবং সে সমযে পবীক্ষোত্তীণ ছাত্রগণের জন্ত 
যতগুলি পারিতোধিক ছিল প্রায় সকল গুরলিই অজ্ঞনি করিয়াছিলেন ; স্থৃতরাং 
তিনি কালেজ হইতে বাহির হইলেই খাতি প্রতিপন্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
আসিল , এবং তহাব বন্থদপিতা ও প্রতিভাব গুণে তিনি অচিরকালের মধ্যে 
সহরেব একজন খাতনাম। চিকিৎসক হইয়। উঠিলেন । 

১৮৬৩ সাঁলে তিনি কালেজের সর্বোচ্চ এম. ডি. পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন । 
তখন তহার মান সন্ত্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া! পডিল। তৎপূর্বে ডাক্তার 
চন্্রকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন | ততরাং দ্বিতীয় এম ডি. বলিয়া 
তশহাব নাম সকলের মুখে উঠিয়া গেল । 

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার স্দ্যকমার চক্রবস্তীর উদ্ভোগে সহরে একা 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৬১ 


নৃতন সভ! স্থাপিত হয়। তাহ! ইংলগ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশন 
নামক সম্ভার বঙ্গীয় শাখ।। কলিকাতার বড বড ইংরাজ ও দেশীয় 
চিকিৎসকগণ মিলিয়। এই সভাব প্রতিষ্টা করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ড।ক্তার 
মরকার একটি বন্তৃত। করেন, তাহাতে তাহার বাগ্মিতা ও চিন্তাখিলত 
দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হশ। তিশি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তন্িযুক্ত 
সেক্রেটারীদিগেব মধো একজন ছিলেন। তিন বং্সর পরে তিনি উক্ত 
সভার একজন সহকাবা সভাপতিৰূপে বুত হন । 

যে কারণে এ সভ।ব প্রতিষ্ঠাকাষেব উল্লেখ কবিতেছি ভাহ। এই ,-এ 
দিনের বল্তৃতাতে ভাক্তা সব্কার অপবাপর কথাব মধো হোঘিপপাথিক 
চিকিৎসা প্রণালীব দে।ষ কীর্তন নরেন 1 সেই বাকাগুলি সুপ্রপিদ্ধ হোমি এপাথ 
রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়েব চক্ষে পডে। ভাক্তার সরকারের সহিত তাঙ্গাণ পৃর্কেই 
পরিচয় ছিল । তংপবে উভয়ে সাক্ষাত হইবামাত্রই রাজাবাবু এ উক্রিগুলি 
অবলম্বন করিয়া ভাক্তাৰ সখকাবের সহিত বিচাব উপস্থিত কবেন। এই 
বিচার বহুদিন চলিতে থাকে । ক্রমে আব এক ঘটনা আসপিয়। উপস্থিত হয়। 
একজন বন্ধু (01:82) ) মরগান নামক একক্জন প্রসিদ্ধ চিকিহপকেখ সিখিত 
[01011990015 ০6 1700850908.075 নামক একখানি পুক্তকেব সমালোচন। 
করিবার জন্য ভাক্তাব শবকাধকে অনুবৌধ কবেন। এ সমালোচনা 15010) 
1619 নামক কিশোরীচাদ মিত্রেব সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহিব কবিবাব 
কথা থাকে । কিন্তু পুন্তকখানি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতে গিয়। ডাক্তাব 
সরকার তন্মধো এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, “য বিষয়ে অভিজ্ঞত। বিন। 
মত প্রকাশ কব। কঠিন বোধ হইতে লাগিল | তাহার মনে হইল ঘে, কায্যতঃ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব ফলাফল কিছুদিন ন। দেখিয়। মত প্রকাশ কর! 
তাহার পক্ষে কর্তবা নহে । সুতরাং তিনি হোমিওপ।থিক চিকিৎসাব ফলাফল 
দেখিবার জন্য রাঁজাবাবুব শরণ।পন্ন হইলেন। বাজাবাবু আনন্দের সহিত 
তাহাকে সঙ্গে করিয়। কতকগুপি কঠিন বোগেব চিকিৎস। দেখাই তে লইয়া 
গেলেন। ভাক্তার সবকাব সেই সকল রোগীর শ্মবস্থা ও চিকিৎসা বিধিমতে 
পরীক্ষা করিয়। দেখিতে লাগিলেন এবং ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয় এন্সপ 
উপায় সকল অবলম্বন করিলেন । এই রোগীগুলির চিকিৎসা কাধ্য দেখিতে 
দেখিতে ডাক্তার সরকারের মত পরিবতিত হইয়। গেল। হানিম্যানের 
অবলম্থিত প্রণালী যে যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল । এই পবিবর্তন ঘটিতে 
ঘটিতে তখহাঁর। ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন । 

অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্থোপার্জন ও 
সথথ শ্বাচ্ছন্দ্যের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্দ্রলাল সরকার সে ধাতুর লোক 
ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি. হইত তাহা তিনি 
সদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহা প্রকাশ ব। প্রচার করিতে, 


১৬২ বাযতনু লাহিড়ী ও তৎকাঙ্গান বঙ্গসমাজ 


কুষ্ঠিত হইতেন না, অধবা সত্যাবলঙ্গন বিষয়ে ক্ষতি, লাভ বা লে।কের 
'অন্থবাগ বিবাগের ভয় করিতেন না। তাহার সেই প্ররূতি অঙ্গসারে, যখন 
তাহাব মত পরিবর্তন হইল তন তিনি তাহাব চিকিৎসকবন্ধুগণেব 
নিকট বাক কবিবাব ক্জন্ত ব্য গ্র হইলেন । 

১৮৩৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়াবী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের 
বঙ্গদেশীয় শাখাব চতুর্থ সাম্বংসবিক 'মপিবেশন হইল । সেই দিন ভাক্তার 
সরকাব “চিকিৎসা-প্রণালীব অনির্দিষ্টত।” বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ 
করিলেন । তাহাতে ভৃয়োদর্শন, চিন্তাশীলত।, সতা-প্রিয়ত।, নিভাক-চিত্ততা 
সমুদয় একাধাবে উজ্জলবপে প্রকাশ পাইযাছিল। তাহাতে তিনি 
এলোপা।থিক চিকিংসাপ্রণালীব সর্বাজন-বিনিন্দিত কতক গ্রলি দোষ কীর্তন 
করিয়া হানিম্ানের আবিষ্ত প্রণালীব যুক্তিমুক্তত। প্রদর্শন করিতে অগ্রসর 
হইলেন । ইহাব ফল যাহ। দাডাইল তাহ! বোধ হম তিনি অগ্রে সম্ভব বলিয়া 
বিবেচন। কবেন নাই । 

তাহার বল্পুত! “শষ হইলে, ইন্রাজ াক্তাবগণ মহ। আপতি উখাপন 
কদ্বলেন। ডাক্তাল এ্রঘালাবৰ নামে একজন উৎরাজ ডাক্তাব চটিয়। লাল হইয়! 
গেলেন , ভাক্তাব সবকাব কাহাবও কাহার আপত্তির উত্তব দিতে প্রবৃত্ত হইলে 
তিনি থামাইয়। দিবাব চেষ্র। করিলেন ; পলিলেন, “ডাক্তার সবকাব ! ভাক্তাত 
সবকাব ! আব একটা কথ] যদি পল, তবে তোমাকে এখান হতে বাহির ককে 
দেপ |” পবে তিনি এই মত প্রকাশ নপিলেন যে, ভাক্তাৰ সরকাব উক্ত সভাব 
সহকাবী সভাপতি থাক। দ্বরে থাক, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন 
না। ভাক্তাব ইএয়ার্ট, ডাক্তার চক্রপন্তী প্রভৃতি এপ মতে সায় দিলেন: 
সভামবো আণেরণিবিব অথ্নাৎপাতেণ ম্তাষ সভাগণেব ক্রোধ-বহ্ি প্রজ্জলিত 
হইল । 

ডাক্তার সবকাব সদৃঃ 'প্রতিজ্ঞ। জনয়ে লইযরা ধীব গম্ভীব ভাবে গৃহে 
প্রতিনিনুন্ত হইলেন । বাড়ীতে আনিয়া বলিলেন, “মামি চাধাব ছেলে, না হু" 
সামান্য কাজ করে খাব তাতে আব কি? শতা ব! ত। বলতেই হবে ও করতেই 
হবে ।” "ওদিকে সংবাদপত্জেব স্তন্ত সকল এউ বার্তাতে পূর্ণ হইতে লাগিল ' 
মেডিকেল মিশনারি ভাক্তার ববসন তাহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন: 
ভাক্তাব ইপ্যয়ার্ট সংবাদ পত্রে মন্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎসকগণ এক 
বাক্যে তশহাকে বজ্জন করিলেন। সহব তোলপাভ হইয়। যাইতে লাগিল 
ভাক্তার সবকারের পসার কিছু দিনের জন্য মাটা হইয়৷ গেল। ছয় মাসে 
মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না । কিন্তু তিনি নিভাঁকচিত্তে দণ্ডায়মান 
রছিলেন। যাহ। সতা বলিয়া বুঝিয়ছিলেন তাহ। ঘোষণা করিতে বির 
হইলেন না। পর বৎসরেই তশহার 05108009. [00039] 06 1051705 
বাহির হুইল। লোকে দেখিতে পাইল মা্ঘট। দমে নাই? যাহাকে স্ভ. 


একাদশ পরিচ্ছেদ ১৬৬৩ 


বলিয়। বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পন কবিয়াছে। এই “ঘার পরীক্ষার মধ্যে 
তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা তিনি নিঙ্গেই এক স্থানে বাক্ত করিয়াছেন ; 
1] 25 91151911760 5 009 বিহচাড। 2 006 510709665 0011000015 01 
1৫0 অর্থাৎ সত্য যাহা! তাহা চবমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বাসেই আমি 
সবল ছিলাম ।”. তাহাব সভূতপৃর্ব প্রোফেসারদিগেৰ অনেকে তাহার প্রতি 
খঙ্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাকে অবাচ্য কুবাচা বলিষাছিলেন , কিন্ত 
তিনি কি ভাবে সমুদয় কট,ক্তি গ্রহণ কবিয়াছিলেন তাহা এ ১৮৬৭ সালে 
মার্চ মাসে মুদ্রিত তাহান এ নক্ততার ভুমিক। হইতে উদ্ধৃত কবিতেছি । 
তিনি এক স্থানে বলিতেছেন »- 

৬৬1)216৬6 [225 হেটে 179৬6 0০900706015 ৫1251511055 
০০৮০০) রঃ ৮০75217201৩ 01505170025 02 0155 113০9] (০011656 
৪20 1055210, ] 91001] 21855 10015 ৮7010 আ10) 5030205 220 
ঠ2010006 0 01509650895 ৬৮102110550 00 192 01911776105 00611 
61001116106 101:26189100 100) 0102 ৬0195 019012180০6. 

আবাব এঁ ভমিকাব উপসংহাবে তিনি লিখিতেছেন 2 

[25196000101 1025 211099% 00100210000, [10659910188] ০010- 
10175966012 25 অটযোএ 8911550 17025 2080 15 11150151076 30001850 ) 
০৬০৫ 07169 280 5০91705000০ 1015050. 8.£911750 176, 7 00010 [ ০9181806 
061911৮0 12)5561£ ০৮:016 521015090612) 01020 10117701025 02612, 2150 
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01002206501) 0700 0 017০ [00110] 0 (50৫. 

সকলে অনুভব ককন ঘখন তাহার বিবোশ্বিগণ কোলাহল কবিতেছিলেন 
এবং ভাহাব প্রতি নানা প্রকাব কট,ক্তি বর্ণ কবিতেছিলেন, তখন এই 
মহামান্য বাক্তি কোন জগতে বাম করিতেছিলেন । ইহারই কিঞ্চিৎ পরে 
অর্থাৎ ১৮৬৯ সালেব প্রাবস্তে আমি তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতার এক পরিচন্ব 
পাই, তাহ চিয়স্মরণীয় হইয়া থাকা উচিত বলিয়! লিখিয়। রাখিতেছি। 

আমি তখন একুশ বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল- এ. পরীক্ষা দিয়! 
উঠিয়াছি। সে সময় আমি ভবানীপুরে আমার আশক়দাতা ও প্রতিপালক 
হাইকোর্টের প্রনিদ্ধ উকীল স্বগীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস 
করিতেছিলাম । আমি দরিত্র ব্রাহ্মণেব সম্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান 
ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধৃতা স্তরে চৌধুরী মহাশয় আমাকে 


২৬৪ রামতন্ব লাহ্ড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


আনিয়। দয়া করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন 
তাহা নহে, ভ্রাত-নিবিশেষে পালন কবিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার সেই 
ভবনের স্থ।য়ী-চিকিৎসক ছিলেন । এল. এ. পরীক্ষা কালে গুরুতর অম 
করাতে আমার একপ্রকার পীড। জন্মে । বাসার লোকেরা আমাকে বলপূর্বক 
পরিয়] ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন ““মামাদের বাসাতে 
এই একট। বামুনেব ছেলে আছে, এল. এ. পরীক্ষার জন্য গুরুতর শ্রম করে 
এর কি অহ্থখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়াকরে এর চিকিত্সার ভার নিতে 
হবে।” ডাক্তার সরকার দয়! করিয়। আমাৰ চিকিংসার ভাব লইলেন। 
বলিলেন ,_-“তোমার পীড়ার আঙ্ছপুব্বিক বিবরণ লিখে আমা কাছে 
পাঠিও।” কিন্তু সে দিন আব এক ঘটন। ঘটিল বাহাতে আমার মনট। 
খারাপ হইল । মহেশচন্দ্র চৌধুবী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিবিশচন্দ্র চৌধুরী 
একজন সাধুপুক্ষ ছিলেন। আমরা যুৰবকদল তাহাকে গুক্তুলা ভক্তিশ্রদ্ধ। 
করিতাম। কিন্ট তাহার একট স্বভাব এই ছিল ে, তিনি সকল বিষয়ে 
অতিরিক্ত মাত্রার মন্ষসন্ধিংস্ত তইতেন । সে দিন ভাক্তার সরকার যখন ব্যবস্থ। 
পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্খে ঈ।/ডাইম্া জিজ্ঞাস! কবিলেন* “মশাই কি 
গুষধ দিলেন £" ডাক্তাব সবকার বিরক্ত লইয়। তাহাব মুখের দিকে চাহিয়। 
জিজ্ঞাপ। করিলেন, "আপনি কি মেডিকেল কালেজে পডেছেন ?" 

গিবিশবাবৃ-_ন। | 

ডাক্তার সবকার-তবে এমন আহাম্মুকি কবেশ কেন? আমি কি ওুঁষধ 
দিচ্ছি তাতে আপনার দবকার কি? 

এই কথাপ্চলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন ষে, আমাদের সকলের প্রাণে 
বড আঘাত করিল। তাবপর আমাব রোগের আন্গপুহ্বিক বিবরণটি 
ইৎবাজীতে লিখিয়। পাঠাইবার সময় তৎসঙ্গে বাঙ্গালাতে এক পত্র লিখিয়। 
পাঠাইলাম। তাহা তাহার গিরিশবাবুর প্রতি পূর্বোক্ত কর্কশ 
বাবহারের জন্য তির্ক্ারে পূর্ণ ছিল। পাঠাইবাব সময় মনে হইল ন। 
যে, নিজে ত গরীব ব্রা্ধণের সন্ত।ন, যাহার অনুগ্রহ প্রাথী হইতে ঘাইতেছি, 
তাহাকেই তিরগ্ষ'র, এ কিবপ ব্যবহার ! চিঠিখানি পাঠাইয়! চিস্তা হইল 
বুঝি ব। চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল । ভয়ে ভয়ে 
বাস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন টৈকালে ডাক্তার সরকারের আপিবার 
কথা ছিল না। তথাপি তিনি আসিলেন । আপিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাস। 
করিলেন, “শিবনাথ ভষ্টাচার্ব;য তোমাদের বাড়ীতে কে?” তাহারা হাসিয়া 
বলিলেন, :“€৫সই যে মশাই পাগলা ছেলেটা 1” শুনিলাম ডাক্তার সরকার 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন-_“ঈশ্বর করুন এমনি পাঁগল! ছেলে দেশে বেশী হ্য়। 
আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই ।” 

আমি উপরে বসিয়া, পড়িতেছিলাম, লোকে আমিয়া আমাকে টানিয়া 
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পরিচর্ধ্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা হয় না| ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগব 
মহাশয় ছান্ধ ন! হইয়াও বন্ধত! ও প্রাযতিহ্থত্রে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনি শ্ীতি 
ও শ্রন্ধা করিতেন যে, তাঁহার কোনও প্রকার অভাব জানিলেই সাহায্য দানে 
মুক্ত-হস্ত ছিলেন । 

১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে লীলাবতী পুত্রের মুখ দর্শন করিলেন। 
অন্নপ্রাশনের সময় এই পুত্রের নাম চাক্ুচন্দ্র রাখা হয় । সে সময়েও কৃষ্ণনগরের 
সকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করিয়। অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমারোহের সহিত 
সম্পন্ন কর। হইয়াছিল। 

সে সময়ে কিছুদিনের জন্ক লাহিড়ী মহাশয় গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ধনী 
পরিবার, মুখুষ্যে বাবুদের বাড়ীতে নাবালক পুব্রগণের অভিভাবকত! কার্ষ্য 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার চত্রিত্রের খ্যাতি দেশমধ্যে এরূপ ব্যাপ্ত ছিল যে, 
অভিভাবক কাহাকে করা যাইবে, এই প্ররশ্র উঠিলে গভর্ণমেন্টের পরামর্শক্রমে 
তাহাকেই নিধুক্ত কর। হইয়াছিল । তিনি তহপলক্ষে কিছুদিন গোবরডাঙ্জাতে 
বাস করিয়াছিলেন । তিনি যেখ!নেই গিয়াছেন সেইথানেই আপনার স্বতি 
রাখির। আসিয়াছেন। সুতরাং গোবরডাঙ্গাতেও যে নিজের স্মতি রাখিকাছেন 
তাহ! বল! বাহুল্য মাত্র ।, তাহার প্রমাণ স্বরূপ খাটুর! ব্রাক্ষমাজের মুদ্রিত 
বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত কন্রিতেছি :-- 

প্কৃষ্ণনগর নিবাসী স্প্রসিদ্ধ বাবু রামতহ্ু লাহিড়ী, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কর্তৃক 
গোবব্রভাঙ্গার নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিষুক্ত হন। তাহার 
গোবরুভাঙ্গায় অবস্থিতি কালে তিনি সর্বদা খাটুরা-দত্তবাডী ব্রাঙ্গবন্ধুর সহিত 
সর্ব-বিষয়ে যোগদান করিয়। যথেছ উৎসাহ প্রদান করেন । একজন বিজ্ঞ 
প্রাচীন সন্ত্রস্ত লোক, চিরপ্রচঙ্গিত জাতি, কুপংস্কার প্রভৃতি অগ্রাহথ করিয়! 
যুবক ব্রান্মের সহিত সকল বিষয়ে যোগদান করিতেছেন, ইহা পল্লীগ্রামের 
মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপার । তাহার এরূপ কাধ্য দেখিয়া পোকে 
আশ্চ্যযাঘ্িত হইত; কিন্তু তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নিন্দা-স্থচক কোন কথ! 
কেহ ব্যক্ত করিত না। ধেরূপ লোক কখনও উপাসনায় যোগ দেন নাই, 
তাহান্্ন আহবানে এমন ব্যক্তিও সে সময়ে উপাসনান্ন যোগ দিয়াছেন । প্রাচীন 
সংস্কারাপন্গন যে সকল হিন্দুদিগের ব্রাহ্মদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, তিনি 
সেই সকল সন্্রান্ত হিন্দুদিগের প্রত্যেকের বাটীতে গির1 উদ্দার ভাবে মিশিয়া 
তাহাদ্িগের সন্ভাব আকধণ করিয়াছিলেন । তাহার অবস্থিতিতে এই প্রকারে 
যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল 1” 

১৮৬৯ সালে কলিকাতা সরে লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, পরলোকগত 
সবারকানাথ লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ট। কন্ত', অন্নদায়িনীব বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি- 
অনুসারে সম্পন্ন হয়। অগ্রেই বলিয়াছি দ্বারকানাথ লাহিড়ী উত্তরকালে 
টয় ধর্দে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাহার গৃহিণী বা কন্তাগণকে খ্রীন্টীর় ধশ্মে, 


জ 
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দীক্ষিত কবিবার পূর্বেই তিনি ইহলোক হইতে অপহ্ত হন। পিতার মৃতুর 
পর তাহার ছুই কন্তা অন্গদায়িনী ও রাধারাণী কলিকাতাতে আনীত হন; এবং 
লাহিড়ী মহাশয়ের অভিভাবকতাব্ব অধীনে রক্ষিতা হন। সুতরাং লাহিড়ী 
মহাশয় কন্তাকর্ত। হইয়! এই বিবাহ-ক্রিয়। সম্পর করেন । কপিকাত। নিবাসী 
স্থপরিচিত ব্রাহ্ম হরগোপাশ সরকারের সহিত অন্মদায়িনীর বিবাহ হয়। এই 
সময় হইতে ব্রাহ্মদিগের সহিত ও ত্রাক্ষপমাজের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের 
পত্রিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে আরম্ত হয়। ১৮৬৯ সাল হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে 
কষ্ণচনগর হইতে কর্পিকাতাতে আদিতেন ; এবং প্রায় তাহার ভ্রাতুষ্প,ত্রীদিগের 
গৃহে বাস কর্িতেন। সেই সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাহ্গদলের সহিত তীছার 
আঙ্গাপ ও আত্মীরত। বদ্ধিত হইতে থাকে । এই সময়ে আমিও ত্াহাব্র সহিত 
পরিচিত হই । আমার বেশ ম্মরণ আছে, যখন তিনি নব ব্রঃঙ্ষদলকে দেখিতেন, 
তখন আনাঁদত হইয়া! সর্বদ! বজিতেন, প্হায়! রসিককৃষ্ণ ও খামগোপাল 
যদ্দি এখন থাকিতেন, তাহা হইলে একবার এই যুবকদ্দিগকে লইয়। দেখাইয়! 
বলিতাম, 'দেখ তোমরা দেশে যেরূপ অগ্রসর দল দেখিবার ভন্য প্রার্থন। 
করিয়াছিল্,, সেরপ দল দেখা দিযাছে |” ” 

এই সময়ের কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটন! আমার শ্মতিতে আছে। 
প্রথম, অন্পদায়িনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র যখন বাহির হয়, তখন তিনি 
আমাদিগকে তীহার বন্ধবান্ধবের একটি তালিক! প্রস্তুত করিতে বলিলেন । 
তাহার বদ্ধ বান্ধব সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছিলেন এবং আমরা তাহাদের 
'সনেকের নাম জানিতাম, শ্বতরাং আমরা একটা ভালিকা। প্রস্তুত করিলাম : 
পাঠ করিয়া! তিনি তাহাতে অনেক নাম যোগ করিয়া দিলেন । কিছ 
কর্পিকাতার একহন প্রসিদ্ধ পদস্থ লোকের' নাম 'আমাদের কৃত তালিিক' 
হইতে কাটিয়া দিলেন । আমরা বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়! গেলাম । কারণ উক্ভ 
ভদ্রলোকটির সহিত যে কাহার বিশেষ আস্্রীয়তা আছে, তাহা আমর 
জানিতাম । এমন কি প্রায় প্রতিদিন তাহার বাড়ীতে যাইতেন এবং সেখানে 
চা প্রভৃতি খাইতেন । নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের তালিক? ভইতে তাহার নাঃ 
তুলিয়া দেওয়াতে আমরা আশ্চর্য বোধ করিলাম । কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
আমাদিগকে কিছু ভাঙিয়া বলিলেন না। এই মংত্র বলিলেন--“তোমাদে- 
শু“নয়। কাজ নাই, আমি গুকে নিমন্ত্রণ করবো ন। |” পরে পরম্পরাতে জানিতে 
পারিলাম, সেই ভদ্রলোকটি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কণ্তা- 
বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়। ব্রহ্গোপাসনা-কালে পার্খের ঘরে বসিয়! তামাক 
থাইয়াছিলেন এবং হাসিয়াছিলেন বলিয়া বজ্জিত হইলেন। লাহিড় 
মহাশয় আমাদিগকে বজ্জনের কারণ কোনও ক্রমে বলিলেন না; কিং 
শুনিলাম সেই ভদ্রলোককে তাহা বনলিয়াছিলেন । 'তনি নাকি উহাতে 
বলিয়াছিলেন--তুমি এমনি হাল্ক! লোক যে, যে ব্যাক্ত তোমাকে বন্ধুভা 
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ডাকিয়াছে এবং তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা পবিত্র কাজ ধাহাকে মনে করে 
তাহ! করিতেছে, তুমি সেই সময়টুকুর জন্যও গা্ভীরধ্য রাখিতে পারিলে না ! 
আমার ভাইবীর বিবাছে ঈশ্বরের নাম হইবে আমি ভোমাকে কিরূপে 
ডাকি?” 

বাস্তবিক “ঈশ্বব্ের ন'ম বুথা লইও না”--এই উপদেশ তি'ন এমনি 
পালন করিতেন যে, যেমন তেমন অবস্থাতে নশ্বরের নাম গুনিতে চাহিতেন 
শা। একবার একজন বন্ধু একজন ম্গায়ককে তাহার সহিত পরিচিত 
করিবার জন্ত 'আনিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তখন চ1! খাইতেছিলেন। 
নবাগত ব্যক্তিটি উৎকষ্ট ব্রন্মসংগীত করিতে পারেন শুনিয়। তিনি অতিশয় 
প্রীত হইলেন । বলিলেন, “মামাকে একটি গান শোনাতে হবে” যেই 
এই কথা বলা, অমনি গায়ক মহাশয় গুন গুন করিয়া সুর ভাতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ইহা দোখয়। লাহিড়ী মহাশয় একেবারে অস্থির হইয়। উঠিলেন। 
বলিলেন-__“মহাশয় ! একটু বিলম্ব করুন, আম যে ভগবানের নাম শুনিবার 
অবন্থাতে নাই 1৮ এই বলিয়া চারু সরঞজামগুরলি সরাইয়। লইতে আদেশ 
করিলেন । ততৎপনে চাদরথানি পাড়িয়। গলে দিখা গলবন্ত্র হইয়া বলিলেন,_- 
“এখন গান করুন”। ঈশ্বরের নামে সে ভ'ক্ত, সে হাদযের আগ্রহ কি আর 
দ্েখিব! একদিনের কথ। আর ভুলব না। সে'দন প্রত্যুষে তিনি আমাকে 
অনগরোধ করিলেন হে, হধ্যোদয়ের পূর্বে সকন্কে শরইয়! একটু ভগবানের 
নাম কারতে হইবে । ভাহাই করা গেল। অমর চক্ষু খুলিয়া দেখি, 1তনি 
কখন উঠিয়। দ্াডাইয়াছেন; গলবস্ত্র হইক্সা চারদখান ছুই ভশ্তের মধ্ো ধারয়া 
আছেন, আর খেজুর গাছের নলি দ্যা “এপ বলল পড়ে, তিনি সেই 
শ্বতবর্ণ শশ্রু দিয়! উপ টপ কারয়া জশ্রু ঝারিতেছে । সমুদয় মুখখ'নি প্রেমের 
আ:ভাতে উচ্জ্বল। আমার ধেন হঠাৎ মনে হহল» 51৮ ভেদ কত্রিয়া উপরকার 
কোনও লোক ভইতে কোনও উন্নত জগতে একটি গ্রীবকে নামাহ্য 
দয়াছে। আমি আঁনমেষ নযনে সেই প্রেসোজ্জল মুখের 'দকে চায় 
র'হপাম। “যান সে দৃশ্ত দোখয়াছি তাহা চিরদিন স্মতভিতে থাঁকবে। 
এমন মাস্থুষ কি ঈশ্বরোপাসনার সময় লঘুতা দোখসে মাজ্জশা কক্সিতে পারেন ? 

বন্ধুকে বজ্জনের কারণ থে আমাদের নিকট কোনও প্রকারেই বাললেন 
না, তাহার মধ্যেও একটু কথ 'আছে। এসম্বঞ্ধে তাহ [নয়ম এই ছিল যে, 
যে কে'নও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাত'র যাহ! কিছু বলবার থ1কিত, তাহা সহজে 
সে ব্যাক্তর অসাক্ষাতে অপরকে বলিতেন ন!। তাহার সম্মুখে তাভাকে 
বন্লিতেন, তাহাতে ফলাফল কিছুই গণনা করিতেন না। এজন্ত তাহার 
পরিচিত আজ্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কিছু অন্যায় কত্সিলে তাভাকে অতিশয় 
ডরাইতেন । কারণ, তিনি বলিবার সময় কিছুই মনের ভাব গোপন 
করিতেন ন।। 
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আর একদিনের কথা স্মরণ আছে। একদিন পরাতে লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গ্িয়াছিলাম। ঘরে ফিব্রিবার সময়ে পথে 
তিনি বলিলেন_ “একজন সাধু পুরুষকে দেখে আজকার দিনটা সার্থক 
করবে ? আমি বন্সিলাম_ “এর চেয়ে সুখেক বিষয় আব কি আছে?” তখন 
তিনি আমাকে একজন খ্রীষ্টীয় পার্দরীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে 
উপস্থিত হইয়। যে ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাহার প্রতি যে 
শ্লীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, তাঁহছা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম । 
ফলতঃ লাহিড়ী মহাশয় যেখানেই অরুত্রিম সাধুতা দেখিতেন সেইখানেই 
অকপটে আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধ। দিতেন। তাঁহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, 
শ্রীীয়ান বিচার ছিলনা । অনেকদিন এইরূপ হইয়ীছ, তিনি কৃষ্ণনগর 
হইতে সহরে আসিযাছেন, শুনিয়া আমরা তাঁহার অদ্েষণে বাকির ভইলাম, 
গিয়া দেখি তিনি বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের বাড়ী ছই দিন রভিয়াছেন, অথব। 
কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে আছেন, অথবা কোনও শ্রীষ্টীয় বন্ধুর অতিথি ভইয়। 
রতিয়াছেন | সর্দশ্রেণীর, সর্বসন্প্রদায়ের মধ্যে তাহার বন্ধু ছিল; সকল 
শ্রেণীর লোককেই তিনি ভালবলিতেন । এই তাহার চরিত্রের আর একটি 
গুণ, যাভা দেখিয়। অ'মরা বই মুগ্ধ হইতাম । 

১২৭৭ বঙ্গাব্দ ( ১৮৭০ ) ৩রু! আধাঢ দিবসে কুষ্ণনগরে তাভার তৃতীয় পুত্র 
বিনয়কুমাবের চলা তয়। তৎ্পূর্নে ১৮৬৬ সালে আর একটি পুত্র সন্তান 
জন্মিয৷ অল্প বয়সেই ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে গতাস্থ হুয়। 

১৮৭২ সালে যখন উন্নতিশীল ব্রান্মদলের স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপাস্থিভ 
হইল, তখন লাহিড়ী মহাশয ভ্্রী-স্বাধীনতাঁপন্মীয়দিগের প্রতি বিশেষ অনরাগ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । এই স্ত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্বব বিচারপতি 
98. এ. 0. [07981 ও তীাছার গৃভিণীর সভিত তাহার আলাপ পরিচয় ও 
আত্মীয়তা জন্মে। ভ্ত্রী-স্বাধীনতাদলের অগ্রণী হুইয়! একবার তিনি স্বীয় 
দ্রাতুষ্প,ত্রীদ্দিগকে লইয়। টাউন হলে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন ; 
এবং তাহাদ্দিগকে প্রকাশ্য স্থানে বসাইলেন। ইহাতে তাহার প্রাচীন বন্ধু 
প্যারীাদ মিত্র তাহাকে তামাসা করিয়া বলিলেন--“কি হে বামতন্চ ! বুড়ো 
বয়সে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশলে নাকি ?” লাহিড়ী মহাশয় টাউনহুল 
হইতে আসিয' আমাকে বলিলেন-_প্প্যারীর বোধ হয় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের 
সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্ত ওর হালক] লোক, আমি মেয়েদের ত্রিসীমায় আসতে 
দিলাম না 1” ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তিনি অত্যগ্রসর হুইয়াও আদব 
কারদার প্রতি কিবপ দৃষ্টি রাখিতেন। 

তৎপরে স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীয়গণ “হিন্দু মহিল। বিগ্যালক়” নাঁমে যে বিদ্যাপষ 
স্থাপন করিলেন, তিনি আপনার দ্বিতীয় কন্ত। ইন্দুমতীকে সেই দ্কুলে দিলেন । 
নারী জাতীর প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ ভ্রীতি ও শ্রদ্ধ। ছিল । নাক্সীগণের 
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মধ্যে শিক্ষ1-বিস্তারের জন্ত তিনি সর্বদ1 ব্গ্র ছিলেন। তিনি কলিকাতাতে 
আসিয়া আমাদের যে পরিবারের অতিথিবপে বাঁস করিতেন, সে পরিবারের 
ম'হলাগণের আনন্দের সীম। থাকিত না1!। কারণ, তাহার এই নিয়ম ছিল যে, 
আহারাস্তে কিছুকাল বিশ্রামের পর, দুপুর বেলা পরিবারস্থ নারীগণকে এক 
ঘরে একত্র করিতেন? লান৷ প্রসঙ্গ উপাস্থত করিয়া মুখে মুখে তাহাদিগকে 
অনেক ভাল ভাল বিধয় শুনাইতেন । কখনও ব। নারগণের মধ্যে কাহ) কেও 
কোনও একট বিষয় পডিয়। শুনাইতে বলিতেন। একছন পড়িতেন আর 
সকলে শুনিতেন; তিনি মধ্যে মধ্যে পঠিত বিষয় 'অবলদ্বন কয়িয়া মুখে মুখে 
'আবও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোচর করিতেন) এইরপে তিনি 
দশর্দিন কোনও গৃহে থাকিলে সেখানকার হাওয়া আর এক প্রকার করিয়। 
তুলিতেন। কি পুক্ধ, কি রমণী, সকলের মন এক উচ্চভূমিতে আরো'ভণ 
করিত । 

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন “ভাবুতাশ্রম” নামে আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন লাহিভী মহাশয়ের ভ্রাতুপ্পুত্রী্য অপরাপর 
পরিবারগণের সহিত সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
লাহিড়ী মহাশয় মধ্যে মধ্যে আশ্রমে 'মাপিয়। খাস করিতেন । কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয় তাহার যৌবন-নুহদ প্যারীমোহন সেনের পুত্র, স্থতবাং তাহার প্রতি 
লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ ন্নেহ ছিল। কেবল ন্নেহ নহে, ইশ্বর-ভক্ত মানুষ 
বিয়া তাহাকে আন্তরিক ল্লীতি ও শ্রদ্ধ। করিতেন। আমর অনেকবার 
দেখিয়াছি কেশবাবু উপাসনা করিতেছেন, তাহার কোনও একটি কথা শুনিয়া 
লাভিড়ী মহাশয় পাগলের মত ইয়া গিয়াছেন, স্থির হইযা বসিতে 
পান্রিতেছেন না; “ওঃ কেশব কি বললেন, ওঃ কেশব কি বললেন” বলির। 
অস্থির হইয়া বেডাইতেছেন। বলিতে কি তাহাত্র নিদ্রে ভন্ভি্ভাব এতই 
অধিক ছিল যে, অভিরিক্ত মনের আবেগ হইত বলিয়া তিনি আমাদের 
উপাসনাতে অনেক সময় বদিতেই পারিতেন না | 

এই ত কেশব বাবুর প্রত গ্রাঁত ও অন্ধ1, অথচ স্ত্রী-ন্বাধীনত) পক্ষীয়দিগের 
হইয়। তাহাকে উচিত কথা শুনাইজ্ডে ক্রুটী করিতেন না। এই সকল কথা 
শুনিতে এক এক সময় এত রুক্ষ বোধ হইত যে, অপরের 'অসহা তইয় উঠিত। 
তিনি অন্তায়ের প্রতিবাদ করিতে কাহারও মুখপেক্ষা করিতেন না। 
আশ্রমবাস-কালের একদিনের ঘটনা মনে আছে। একদিন রামতম্থ বাবু 
তাহার একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গেলেন। দেখিয়। ফিরিয়া আগিলে, 
কাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও তিনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য 
আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগের অনেকে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। 
তখন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম । লাহিড়ী মহাশয় তাহার 
পীড়িত যৌবন-স্থহদের নাম করিবামাত্র একজন মহিল! বলিয়া উঠিলেন_ 
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“ওম| ওমা, এমন মানুধকেও আপনি দেখতে যান? সে বে লক্ষীছাড়া 
লোক ।” শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। কেন যে এ মিলা 
ওরূপ বলিলেন তাহা তিনি জানিতেন। তাহার সেই যৌবন-সুহৃদটি যৌবনকালে 
একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটে ছিলেন । সেই সময় তিনি যেখানেই যাইতেন 
সেইখানেই তীহার স্মলিত-চরিত্র লোক বলিয়া অধ্যাতি হইত। এর মহিলাটি 
সেরূপ কোনও কোনও স্থানে থাকিয়। প্ররূপ অখ্যাতি অনেকদিন শুনিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর তীহার 
ত্বভাব-চরিত্র শুধরাইয়! গিয়াছে; তিনি ধশ্মচিস্তাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন : তখন তিনি ব্রাজকাধ্য হইতে অবহ্থত ও মৃত্যুশয্যাতে শয়ান ? 
এ সকল সংবাদ প্র মহিল' জানিতেন না। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন--- 
“ঠাকরুন! আপনি কেন তাকে লক্ষমীছাডা লোক বললেন, তা আমি জানি। 
কিন্ত তার সেসব অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে; ষে এখন বড় ভাল লোক 
হয়েছে; কেবল ধন্মের কথা নিয়েই আছে, বিশেষ সে মুত্যুশধ্যাতে পড়েছে, 
অংমার কি বাঁওয] উচিত নয়?” এই বলিয়া এ ব্যক্তির সহদয়ত।, ধম্মভীরু-ত1 
কর্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন-স্বরূপ এক একটি গল্প করিতে লাগিলেন । একটি 
গল্প শেষ ভয়, "আদ এ মহিলাটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলেন-- “ঠাক রুন 
ঠিক করে বলুন এতট! 'আপর্ন করতে পারতেন কি না?” অমনি পর মহিলাটি 
বিনীতবদনে বলেন__“না এতটা বোধ হয় আম' দ্বারা হতো না” এইরূপে 
কয়েকটি দঈান্ত দ্যা শ্ষে বলিলেন-_-“দেখুন ঠাকরুন ! আমর: মানুষের 
মন্দট'ই দেখি, ভালট! দেখি ন। মন্দ মান্সষেরও ভাঁলট। দেখতে হয়। 
ঈশ্বর যদি ামাদের মন্দটাই ধরেন, তাভলে কি আমর! পার পাই ?” 

এই সময় লাহিশী মভাশষের দিন এক প্রকার স্খেই যাঈতেছিল। 
উন্নতিশীল ব্রহ্ষদলকে পাউয়া তিনি অতিশয় শ্রীত হইয়াছিলেন ; এবং তাহাদের 
'অনেক কার্যে যোগ দিতেছিলেন । কেবল তাহাও নয়; স্বগাঁষ খ্যাতনাম। 
ডাক্তার নবীনরুষ্ণ মিত্রের ভ্রাতা বারাসাতবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ কালীকুষ্চ মিত্র 
মহাশয় তখন কলিভ্ঞাতাতে বাস করিতেন । তিনি শেষ দশায এক প্রকার 
চলৎশক্তি-বহিত হইয়াছিলেন । কিন্ত স্বাভাবক সাধুতা ও বিগ্যাবত্তার গুণে 
তাহার "বন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একট1 প্রধান আকর্ষণণর স্থান ছিল। 
সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী, শ্তামাচরণ দে, 
তাাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্থ মুখোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা রাজকৃষ্ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নবরত্বের অধিষ্ঠান হইত। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭০ সাল 
হইতে মধ্যে মধ্যে সহরে আসিয়া সেই ক্ষেত্রে 'আবিভূত হইতেন ; এবং 
সকলের পূজা লাভ করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এই নবরত্বের এক প্রধান 
রত্ব ছিলেন। তিনি বহুকাল বারাসাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষিত 
থাকেন । তৎপরে কলিকাতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়! 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ৩১৪ 


শেষে প্রেসিডেম্ি কালেজের প্রোফেলারের পদে উন্নীত হুইয়াছিজেন। 
কল্সিকাতাতেও তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। প্রধানতঃ 
তাহারই উদ্যোগে কালেজের ছেলেদের অন্ত বর্তমান ইডেন হষ্টেলের অনুরূপ 
একটি আবাসবাটি স্থাপিত হইয়াছিল ; তিনি চোরবাগানে একটি বাঙ্গিকা- 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকদ্ূপে তিনি সকল 
সদুষ্ঠানের উৎসাহদাতা ছিলেন ; কিন্তু শিক্ষিতদলের মধ্যে সুরাপান 
নিবারণের জন্ত তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেই জন্তহই তিনি অমর কীশত্তি 
লাভ করিয়াছেন । এতদর্থে ১৮৬৩ লালে একটি স্রাপান নিবারণী সভ। 
স্বপন করেন । এই সভ গইতে ইংবাজীতে ভা০]1-/151)০: ৪ বাঙ্গালাতে 
“হিতসাধক” নামে মাসিক পত্রিকা বাহির হইত তাহাতে গ্ররাপানের 
'অনিষ্টকারিতা বিশেষবপে প্রাতিবাদিত হইত । তান ঈশ্ববচক্র খিদ্বাসাগর, 
কেশবচদ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এই কাযোর সহায় কৰিয়। 
লইয়াছিলেন। বপিতে কি তিনিই আমাদিগকে স্ুরাপানের বিরোধী কারয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন । ১৮৭৫ সালের ৩* সেপ্টেম্বর সরকার মহাশয় দেভত্যাগ 
করেন । নুহ্যকাল পধ্যন্ত দেশের হিতচিস্তা তাহান্র হৃদয়কে পারহ্যাগ করে 
নাই । শীহাঁকে লাহিড়ী মহাশয় বড় ভান্পবাসিতেন । ইছার্দের সহবাসে 
তিনি বড়ই স্বথীহইয়ংছিলেন। কিন্তু সে সুখত্তীহার আধিক দিন থাকিল ন।। 
তাহার চচ্গোষ্ঠপুত্র নবকুষার এই সময়ে স্থখ্যাতিবর সঠিত কলিকাত' মেভিকেল 
কালেজে পডিতেছিলেন ॥ বন্ধুবান্ধব আত্তীয়শ্গজন সকলেই শাহ'র গুথের 
দিকে চাহিয়! রহিয়াছিলেন ; তঠাৎ সে আশাতে নিরাশ হইতে হইল। 

এই সমধষে নবকুমাবের যক্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি শ্বার 
পাঠ্য বিষয়ে কুতী ভইবার জন্ত গুরুতর শ্রম করিতেন । সে শ্রম সহা হইব্স 
না। পূর্ববোস্ত উৎকট ব্যাধির সঞ্চার হইল। লাহিড়ী মঙাশয় সংবাদ পাইয়া 
কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়। 'মাসিলেন ; কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে সঙ্গে করিয়। 
নবকুমারের বাসাতে গেলেন ; এবং মেভিকেল কালেজের তদানীন্গন প্রিন্সিপাল 
ডাক্তার নশ্মান চিভাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ১৮৫২।৫৩ সান্গে 
বালীতে অবস্থান কালে ভাক্তার চিভাসের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়ত। 
হয়। দেই নাতআীয়তান্যত্রে ডাক্তার চিভাস” এই সময়ে তাহাকে বিদিমতে 
সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবকুমারকে কালীচরণ যোষ মহাশয়ের 
বাসাতে লওয়া! হইল। সেখানে র্াখিয়! চিকিৎসা, শুশ্রাবা, যত্বের দ্বারা যাহ 
হইত" পারে সকলই হইতে লাগিল। 

কিন্ত কিছুতেই রোগের উপশম দেখা গেল না। অবশেষে তাহাকে 
কষ্নগরে লইয়! ষাওয়া স্থির হইল। নবকুমার কৃষ্ণনগর গেলেন, সেই সঙ্গে 
ইন্ুমতীকেও তাহার শুশ্রাধার জন্য যাইতে হইল। তিনি হিন্দু-মহিলা-বিস্যালয়ে 
অতি উতসাহ্র সহিত বিদ্তাশিক্ষা করিতেছিলেন এবং সর্বজন্র পিপি 


৩২৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


হইয়া রহিরাছিলেন । কিন্তু জ্যষ্ের দারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া 
উঠলেন । রোগীর সেব৷ কর! ইন্দুম্ভীর যেন জন্মগত সিদ্ধবিদ্যা ছিল। 
যে ইন্দু অপরে পীড়িত হইলে দাসীর মত তাহার সেবা করিতেন, সেই 
ইন্দুকি আপনার জ্যেষ্টের পীড়ার কথ শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন ? মনে 
হইল বুজ1 জননীর প্রতি সংসারের সকল কাজের ভার, দাদার সেবা করে কে? 
তাই পড়াশুন। ছাড়িয়', ভবিষ্তৎ উন্নতির দ্বার বন্ধ করিয়া তুরস্ত পরিশ্রম 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া রুষ্জনগরে গেলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিয়' 
বিশেষ উপকার না হওয়াতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য নবকুমারকে ভাগলপুরে 
লইয়া] যাওয়া! হইল । ইন্দুমতী শুশ্রধার ভাব লইয়! সঙ্গে গেলেন । 

নবকুমার পীড়িত হওয়া অবধি পরিবার মধ্যে রোগের পর রোগ দেখ! 
দিষা সমগ্র পন্রিবাব্রটিকে যেন উদ্বান্ত করিয়া তুনলিল ! লাহিড়ী মভাশয়ের 
নিজের শরীর ইহার অনেক পূর্ব হইতেই সর্বদা অসুস্থ থাকিত। এক দিন 
অন্তর তীহার জ্রভাব হইত। সেই খারাপ দিনে তিনি নডভিতে চাহিতেন 
না: শহ্যাস্থ থাকিতেন । তখন যে ভবনে থাকিতেন সেখানকার মহিলাদিগের 
কিছু কাজ বাড়িত। দিনের বেলা অধিকাংশ সময়ে একজন না একজনকে 
নিকটে বসিয়া! কিছু ন। কিছু ভাল বিষয় পড়িয়া শুনাইতে হইত। 
কলিকাতাতে যখন আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন তাহার ভ্রাতুষ্পত্রীরা, 
ইন্দুমতী সঙ্গে থাকিলে ইন্দুমতী, এ কাজ করিতেন। এক দিনের ঘটন! 
বলিতেছি । দিব! দ্দিগ্রহরের সময তিনি শয়ান আছেন, ভ্রাতুম্প,ত্রী 
অন্নদ্দায়িনীকে “্ধন্মতত্ব” পাত্রক1 পভিয়া শুনাইতে নিযুক্ত করিয়াছেন। 
সেবাব্রকার “ধন্মতত্বে” কেশবচন্দ সেন মহাশয়ের সঙ্গত-সভার আলোচনার 
বিবরণ ছিল। সেবারে সঙ্গতে রিপুদমন বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল । 
আলোচনার মধ্যে কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে, প্রিপুগুলোর মধ্যে যেন 
পারিবার্রিক সম্বন্ধ আছে। একটার ঘাড় ভাঙ্গিলে অন্ধগুলোর ভয় হয় বুঝি বা 
আমাদেরও ঘাড় ভাঙ্গে; তারা ভয়ে কম-জোর্র ভইয়া পড়ে ।” কেশববাবুর 
এই উক্তিগুলি ধর্মতত্বে সঙ্গতৈর আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
কিন্ত তাহার সঙ্গে তার নাম ছিল না । অন্দায়িনী যেই কথাগুলি পডিয়াছেন, 
অমনি লানিড়ী মহাশয় “ও কি কথা, এমন কথ। কে বললে?” বল্িয৷ গা 
ঝাড়! দিয়] উঠিয়। বসিলেন । জরভাব আর মনে থাকিল না! খারাপ দিন 
কোথায় পলায়ন করিল! সেই ভাবে একেৰারে বিভোর ! বাড়ীর 
মহিলাদিগকে ভাকাইয়া সকলকে সেই কথাগুলি শ্ুনাইলেন। বলিলেন, 
“ঠিক কথ। ! ঠিক কথ! ! একট! প্রবৃত্তিকে যে দমন করে তার পক্ষে অন্তগুলো! 
দমন করা সহজ হয়। এমন কথা কে বললে, এ কেশব ন1 হয়ে যায় না।” 
মহিলারা ত আর সঙ্গতে যান না, তারা এ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে 
পারিলেন না। তখন আমি তাহার ভ্রাতুম্প,ত্রীদিগের স্কিত এক বাড়ীতে 
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খাকিতাম । যেই আমি বৈকালে বাড়ীতে প' দিয়াছি, অমনি বলিলেন, প্ডাঁক 
ডাক শিবনাথকে ডাক, শুনি এমন কথ! কে বললে ।” আমার বন্ত্র পরিবর্তনের 
বিলম্থ সহিল না । আমি গিয়! ধ্লাড়াইলে বপিনেন-_“ম পড়ে শুনাঁও ত!” 
উক্তিগুলি পুনরায় পঠিত হইলে আমি বলিলাম--"ও কথা ফেশববাবু 
বলেছেন ।” অমনি আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না,_-"দেখেছ, আমি বলেছি, 
কেশব না হয়ে যায় না; সে বিন! এমন কথা কে বলতে পারে ।” সে 
দিন জরের কথা তুলিয়া গেলেন; আর শয়ন করিলেন না; আমাদের সঙ্গে 
বিপুদ্ধমন ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে কথাবার্ত। চলিল। 

সে সময়ে যে কেবল লাহিড়ী মহাশয়েরই শরীর অসুস্থ থাকিত তাহ] নভে, 
তাহার ছিতীয় পুত্র শরৎকুমার, তাহার চতুর্থ পুত্র বিনয়, হাব জ্যে্ট কন্ত 
লীলাবতীর একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্র, ইহাদের কাহারও না কাহারও অন্থন্থতার 
জন্য সর্ধবদা ব্যস্ততা থাকিতে হুইত | 

প্রথমে ভাগলপুরে গিয়া নবকুমারের পীভার কিঞ্চিৎ উপশম দেখা 
গিয়াছিল। এমন কি তিনি অল্লে অল্লে চিকিৎসা! ব্যবসাও আওস্ত 
করিয়াছিলেন ; এবং ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শরৎকুমাবের শরীর অসুস্থ 
হওয়াতে তাহাকেও '্মাপনার কাছে লইয়া দুই ভাই বোনে তাহার শুশ্রাধাতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদ্দিকে পিতা মাতা অবশিষ্ট পরিবার লইয়া! কৃষ্ণনগরে 
ছিলেন। দ্দিন এক প্রকার স্থখেই চলিতেছিল। এমন সময়ে প্র সালের 
নবেশ্বর মাসে দেশে এক নিদাকুণ সংবাদ আপিল। লাহিড়ী মহাশয় তারে 
সংবাদ পাইলেন যে, তাহার জামাত। তারিণীচরণ ভাছুড়ী হঠাৎ আ'ত্মহত্যা 
করিয়াছেন। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাণীপুর নামক স্থানে গভর্ণমেণ্ট 
ডিম্পেন্দেরির ডাক্তার ছিলেন । কেন যে হঠাৎ আত্মহণত্যয করিলেন তাহার 
কারণ জানিতে পারা গেল না । এই ঘটনাতে লাহিডী মহাশয়ের ছিন্ন ভিন্ন 
পরিবার যেন আরও ভগ্র হইয়! গেল। লীলাবতী পুত্রটি লইয়।৷ এখন হইতে 
সম্পূর্ণরূপে পিতার উপরেই পড়িলেন। সেই শোকার্তী কন্ঠার মুখ দর্শন 
করিয়। তাহার কোমল ও প্রেমিক হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইতে লাগিল, তাহা 
সহজেই অনুমিত হইতে পারে । 

এদিকে এই দারুণ সংবাদ ভাগলপুরে পৌছিলে, নবকুমার ও ইন্দুমতী 
বুদ্ধ পিতামাতা ও জ্যোষ্ঠা ভগিনীর জন্য ব্যাকুল হুইয়া উঠিলেন। তীহারা 
আসিয়। সকলকে ভাগলপুরে লইয়! গেলেন। কিন্তু ভাঙ্গা কাচ যেমন আর 
জোড়া লাগে না, তেমনি যেন ইহাদের ভগ্রপারিবারিক সুখ আরজোড়া লাগিল 
না। কিছু দিন পরে পরিবার পরিন্মন বোধ হয় আবার কষ্ণচনগরে 
আসয়াছিলেন। নবকুমার ও ইন্দুমতী ভাগলপুরেই রহিলেন। ইহার পরেই 
নবকুমারের পীড1আবার বৃদ্ধি পাইতেলাগিল। তাহার যক্ষা ভীষণ আকার ধারণ 
করিল । এই সময়ে ইন্দুমতী কিরপে ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবী 
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ভাই-বোনের বৃষ্টান্তের জন্য লিখিয়। রাখিবার মত কথ|। পরসেব! যে ইন্দুষতীর, 
স্বাভাবিক ব্রত ছিঙ্, পরের সেবা করিতে পারিলে যার আনন্দের সীমা থাকিত 
না, তার পক্ষে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরের শুশ্ীষ। যে কি হাদয়ানন্দকবু কার্য ছিল, 
তাহ! আর কি বলিব। ইন্দ্রমর্তী একেবারে দেহ মন প্রাণ সেই কাধ্যে নিক্ষেপ 
করিলেন। আমি ভাগলপুরের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক দিন 
ইন্দুমতীর ন্নানার্র বন্্ অঙ্গেই শ্ুকাইয়। গিয়াছে । নিজে বন্ধনাদি করিয়! 
ভ্রাতাকে খাওযাইয়', বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইয়া, ম্নান করিছে শিয়াছেন, 
নান করিয়। আদ্রবন্্র পরিবর্তন করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে ভ্রাতার 
কাশীর শব্ধ ও ক!তবধবনি স্টনলেন ; চাকর ছুটিস্ব। আসিয়া বলিল-_“মুখ দিয় 
রক্ত উঠিয়াছে, বাবু ডণ্কিতেছেন ।৮ অমনি দৌডিয়। গেলেন, গুযধ খাওয়াইতে 
ও বাতাস কাবতে কর্রতে অঙ্গের বস্ত্র 'অঙ্গেই শুকাইয। .গল। অনেক দিন 
এমন ভইয়াঠে যে, বন্ধীন করিয়। বেল! দশট'বর সময ভ্রাতাকে অন্ন ব্যঞজন 
দিয়াছেন, কোনও একট: দ্গিনিস ব' কার্গ মনের মত ন। হওয়াতে নবকুমার 
মনন বাঞ্জন ছুরডিয' 'ফলিয়' দিলেন ১ নাভাতে 'ভগিনীব বিরক্তি বা ঘ্রিকুক্তি 
নাই, “কব সেই বিশাল নয়নন্বয় দিয়' দর দর ধারে জল পাডতে লাগিল। 
বলিতে লাগিপেন-_দ"দা " তোমাব যে খেতে “দবী হয়ে অস্থথ বাড়বে |৮ 
'সাবর নূতন মন্প লাঞ্জন রন্ধন কর্রিতে প্রবুন্ত হইলেন । নিজের খাওয়। দাওয়া 
মনে রহিল ন! । অনেক বাতি "অনিদ্রা অবস্থায় ইন্দুমতীর চক্ষের উপর দিয়া 
অনিবাভিত হইতে লাগিল । রাত্রে অণনদ্র। দিনে দুরস্ত শরম! আমরা 
সকলেই ইন্দুমতীকে ভলবাসিতাম, যখন তাহার এই তপন্যার কথা শুনিলাম, 
তখন তাহার প্রত গ্রীত অন্ধা "যন দশগুণ বাড়িয়া 'গেল, কিন্ধ এত শ্রম 
সহিবে না 'ভাঁবিয়' সকলেই ভাত হইতে লাগিলাম। 

থে ন্ছয় করিয়াছলাম তাতাই ঘটিল। এনপে ভ্রাতার এসব! "আর অধিক 
দিন চলিল ন'। নম:চরক:লের মধ্যে ইন্দুমতী দারুণ যক্ষম। রোগে আক্রান্ত 
ভহঁয়। পিলেন। তখন ধব ধর, ঠেক1 ঠেক' পড়িয়া! “গল । পায়ে ও 
মস্তকে দুই স্থানে এক সঙ্গে কষ্ণচপর্পে দংশন করিলে যেমন হয় লাহিভী 
মহাঁশযের পরিবারের দশ। যেন তেমনি হইল । নবকুমারের পীড়া বরং বুহিয়া 
বসিক্াা বাটিতেছিল $ চে'থে কানে দেখিবার শুনিবার অবসর দিতেছিল ; কিন্ত 
ইন্দূমতীর বক্স মণ্ুকপ্রতিতে বাড়িতে লাগিল । ১৮৭৭ সালের মধ্যভাগে 
পীড়া এতই বাডিয। উঠিল (ষ, প্র সালের অক্টোবর মাসে তাহাকে ভাগলপুর 
হইছে 'আরাতে লইবং যাওয়া! স্থির হইল। তখন শরৎকুমার ও লীলা 
ব্যতীত অপর সকলে আবরাতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন । আরাতে 
গিয়। নবকুমার ব! ইন্দুমতীর পীড়ার কোনও প্রকার উপশম না হউক, আর 
একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠ কন্ঠ! মৃদুমতী, 
আশাই বৎসরের বালিক1, সেখানে বিষম জর-রোগে অকালে প্রাণত্যাগ 
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করিল। এদিকে একমাসের মধ্যেই ইন্দুমতীর ভীবনের আশা চলিয়া গেল 
চিকিৎসকগণ জবাব দিলেন । এই সঙ্কটাবস্থায় পরম বন্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে, ইন্দুমর্তীর অবসান কাল কৃষ্ণনগরে যাপন করিবার উদ্দেশে, লাহিড়ী 
মহাশয় পরিবার পরিজনকে লইয়া শ্বদেশাভিমুখে যাত্র করিলেন। তথন 
ইন্দুর এমন অবস্থা যে, ভ্তাহাকে হুগলীতে নামাইয়া নৌকাযোগে কৃষ্জনগরে 
লইয়। যাইতে হইল। 

কষ্ণচনগরে পৌছিয়। ইন্দুমতী শেষ শখ্য, মৃত্যু-শঘ্যা পাতিলেন। 
জাঁতিভী মহাশয়ের পতীর কথা আর কি লিখিব। হে পাঠক! যদি 
মাতষের হৃদয় থাকে তবে একবার ধারণা করিবার চেষ্টা কর, সেই ভগ্নহাদয় 
মাতা কি ভাবে সংসারের কাজ ও পীডিত সন্তানদের সেব! 
চালাইতে লাগিলেন । সাধে কি নারী জাতীকে এত শ্রদ্ধা করি, ইন্দুমতা 
মরিতে মরিতেও কেবল জ্যেষ্ঠ সঙোদরের চিন্তাই করিতেন। পিত। ব! মাতা! 
নিকটে আসিয়। বসিলে, সুস্থির হইয়া বসিতে দিতেন না ; বলিতেন, “তোমরা 
দাদাকে দেখ, তোমরা দাদাকে দেখ, আমার কাছে বস্বার দরকার নেই; 
আমার কাছে দিদির আছেন ।” এইরপ প্রায় প্রতিদিন তৃলিয়া দিতেন । 
ওদ্দিকে নবকুমাব বুঝিলেন ভগিনীর আসন্রকাল উপস্থিত ; এবং ইন্দু তাহার 
জন্যই মরিতেছে ? সৃতরাং তিনি নিজের অসুখ তুলিয়া গিষ! ভগিনীর শুর্রীধার 
জন্য ব্যন্ত হইলেন ; বার বাবর উঠিয়া ভগিনীকে দেখ, সময়ে ওষধ পড়িতেছে 
কিন।, যাহ! আবশ্যক তাহা হইতেছে কি না, এঠ সকল সংবাদ লওয়!, নিরতুর 
এই কাজ চলিল। ইন্দুর ব্বোগের উপশম কিসে হয় চে বিষযে অবিশ্রান্ত 
মনোযোগ দিতে লাগিলেন । যেন তাভার শক্তি থাকলে মুক্ঠ্র মুখ হইঠে 
ভগিনীকে ছি*ডিয। 'আনেন। কিন্তু হায় কে কবে মৃত্যুর মুখ হইতে মাহ্নীষকে 
ছিশড়িয়া। আনিয়াছে 1 ইন্দুর জীবন নির্বণোন্ুখ প্রদীপের স্তায় ত্ববার ক্ষণ 
প্রভ। ধারণ করিল! অবশেষে ১৮৭৭ সালের ৪ঠা। ডিসেঙ্গর বিষম 1দন 
উপস্থিত হইল । এ দিনে মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্বে ইন্দুমত্তী পিতাকে দেখিবার 
জন্য ব্যগ্রত। প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতী ভগিনীকে বলিক্েন, 
“দিদি! বাবাকে একবার ডাক।” তখনি রামতন্ত বাবুকে ডাকিয়া না 
হইল | তিনি আপিয়! দেখিলেন ইন্দু ছট ফট করিতেছেন , ক্ষণকালও স্থির 
থাকিতে পারিতেছেন না । পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন_-ইন্দু! কেন আমাকে 
ড্লেকেছ?” ইন্দুমতী চক্ষু খুলিয়া পিতীব মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন 
বাবা! আজ আমার কাছে বসো, আজ আমাকে বড় অস্থির কর চে।” 
লাহিতী মহাশয় নিকটে বসিয়া! কপ্কার হাতখানি নিজের হাতে লইয়! বঙগিলেন, 
পইন্দু | আমাদের যা করবার ছিল করেছি, আর কিছু করবার নেই, এখন, 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যে,তিনি তোমাকে ত্বরায় এ যাতন। হতে উদ্ধার 
করুন।” ইন্দু বক্ষ-স্থলে ছুইহাত তুলিয়৷ বলিলেন-- “ঈশ্বর আমাকে স্ববরাক় 
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উদ্ধার কর।” তৎপরে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অনুমতি চাহিলেন, 
“বাবা আমি যাই? লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন “যাও” ; অমনি ইন্দুমতী 
বক্ষের উপরে ছুই হাত বাধিয় স্থির ভাব ধরিলেন; সেই মুহূর্তেই প্রাণবাযু 
ক্ষশিণ দেহ্যষ্তি ছাড়িয়া! গেল। 

এই পাব্রিবারিক বিপদ্ধে মানুষ দেখিতে পাইল রামতঙ্গ লাহিড্ীর মধ্যে 
কি জিনিস ছিল। ওরূপ সোনার চাদ মেয়ে চক্ষের সমক্ষে মিলাইয়া গেল, 
তাহাতে একটি ওঃ আঃ কর! ব! শোকাশ্রু বর্ণ করা কিছুই করিলেন না । 
প্রত্যুত যখন তাহার গৃহিণী “মারে ইন্ছুরে 1” বলিয়া কাদিয়া উঠিলেন, তখন 
দৌড়িয়। গিয়া তাহার মুখ আবরণ করিলেন,--“কর কি, কর কি, ঈশ্বরকে 
ধন্তবাদ কর যে, অনেক যন্ত্রণ! হইতে তিনি তাকে শান্তিধামে নিয়েছেন । এখন 
অর্ধীর হও না; আর একটি সন্তান এখনো শ্বসছে ; তার প্রতি কর্তব্য এখনও 
বাকি আছে, এখন অধীর হলে তার সেবার ব্যাঘাত হবে) সে যদি আর 
ছ”মাস বাচতো আর দশদিন বাচবে না; চল এখন তার সেবায় নিযুক্ত হই |” 

বাস্তবিক ! এই বিশ্বাশ সাধুপুরুষ শোক জয় করিয়াছিলেন। আমি 
একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, ইন্দুমতীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদিন 
লাহিভী লহাশয়ের অন্তরোধ ক্রমে ইন্দুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরোপাসন। হইল । 
উপাসনার মধ্যে লহিড়ীর মহাশয় হঠাৎ “ইন্দু" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
উঠিদ্না গেলেন; পরে দেখ গেল যে, বস্ত্াঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিতেছেন। 
উপাসন! ভাঙজিলে উক্ত বন্ধুটকে বলিলেন-_ “দেখ আমরা হাজার জশ্বরকে 
মঙ্গলময় বলি না কেন কাজে তাকে মঙগলময় বলিয়া ধরা কত কঠিন! আমি 
আজ ইন্দুর জন্য কেঁদে অবিশ্বাস গ্রকাশ করিলাম ; এট কি সত্য নয়, আমার 
ইন্দু এখন তার মঙ্গল ক্রোড়ে আছে, তবে কাদি কেন?” বলিয়া এই ক্ষণিক 
শোক প্রকাশের জন্ বহু ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরেই ধীর 
শ্থির, হ্বকর্তব্যসাধনে তৎপর । 

এদিকে ইন্দুমতী চলিয়া গেলে নবকুমার প্রাণে এমনি আঘাত পাইলেন বে, 
তার জীবনের দিন ফুরাইয়! আসিতে লাগিল। সেই যে তিনি মৌনাবলম্বন 
করিলেন, সেই হইতে আর কেহ শাহাকে ভাল কক্রিয়া হাসিতে দেখে নাই। 
ইন্দু তাহার জন্ত কি করিয়াছে, পড়িয়া পড়িয়া তাহাই আহ্পুব্বিক ভাবিতে 
লাগিলেন। শেষ অবস্থায় তীহার মেজাজ থারাপ হইয়া ইন্দুকে কি ক্লেশ 
দিয়াছেন তাহা বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । মধ্যে মধ্যে দেখা বাইত 
তিনি বালিসে মুখ গুঁজিয়। আছেন, চক্ষের জলে বাপিস ডিজ্িয়া যাইতেছে, 
একবার তাহার শয্যার পার্খে একথণ্ড কাগজ কুড়াইয়! পাওয়া গেল, তাহাতে 
দেখ! গেল সেই রু্ন, দুর্বল ও ক্ষীণ হস্তে যেন কি লিখিতেছেন__অধিণ 
পিখিতে পারেন নাই । 01 48116 9969 | বলিদনা আরম্ভ করিয় সামা 
ছই এক ছত্র লিখিয়াছেন। এ শোক নবকুমার সামলাইক়া উঠিতে পারিলে 
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না। ভাটার জলের ন্তায় তীহারও জীবনের শক্তি তিল তিল করিয়। ফুরাইয়া 
আসিতে লাগিল । পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সহন্্র চেষ্টা ও শুশ্রধাতে 
কিছু করিতে পারিল না । অবশেষে ১৮৭৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সেই দিন 
উপন্থিত হইল, যে দিন নবকুমারকেও হারাইতে হইল। 

সে দিনকার অবস্তাও চিবম্মরণীয়। দে দিনধাহাব্বা উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদের মুখে যাহ] শুনিয়াছি, তাহ! মানুষে সহজে বিশ্বাম করিতে পারে না। 
নবকুমারের' প্রাণবাধু দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার মৃতদেহ পড়িয়া 
রহিয়াছে, তৎপান্থে শোকার্তা মাতা অচেতন হইয়। রহিয়াছে ; একদিকে 
রামতন্নবাবু পল্লীবাসী ত্াার আত্মীয় স্ুপ্রসিদ্ধ কান্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের 
একটি পুত্রকে ধরিয়া বাহিনে প্রাঙ্গণস্থিত একটি বেঞ্চের উপরে বসিয়া তাহাকে 
সাত্বন। করিতেছেন। দে যুবকটি নবকুমারকে এতই ভালবাদিত যে, সে 
শোকে অধীর হইয়া উঠিম্রাছে; কোনও ক্রমেই শোক সন্গরণ করিতে 
পারিতেছে না। রামভন্ত বাবু তাহাকে বলিতেছেন, সে কি হে! তুমি 
শিক্ষিত লোক, সকল বোঝ, কোথায় তোমার জেঠাইমাকে বোঝাবে, শান্ত 
করবে, না তুমিই অধীর হয়ে গেলে ?” এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়। 
উপস্থিত। তণ্পূর্র্বে তাহার! সপ্তাহে একদিন আসিয়! লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত ধন্মালাপ করিতেন । প্রজন্ত তাহাদের একটি সঙ্গত সভার মত ছিল। 
সেই দিন উক্ত সভাব্র অধিবেশনের দিন । তদচ্ছসারে তাভারা উপস্থিত । 
তাহার জানিতেন না যে, কিয়ৎকাল পূর্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে, 
তাহার। না! জানি্ষা ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে লাহিড়ী 
মহাশয় দ্রুতপরদ্দে গিয়া বলিলেন, “দেখ আাজ এ বাড়ীতে সভার 'অধিবেশন 
হবে না; আমার ভূল হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।” 
সকলে কারণ লিজ্ঞাসা কবাতে তিনি ধীরভারে বলিলেন, “অল্লক্ষণ পূর্বের 
নবকুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদেহ এ ঘরে পড়ে আছে তোমর! 2যও না 
দেখলে কষ্ট হবে ৮ শুনে ত সকলে অবাক । শোকের চিহ্ৃমান্রও নাই । 

বাস্তবিক, বাস্তবিক, এই সাধু পুরুর খোকজয় করিয়াছিলেন । হইন্দুমতীর 
মৃত্যু হইলে আমি শোক প্রকাঁশ করিয়া তাহাকে একথানিপত্র লিখিয়াছিলাম। 
আমি ইন্দুমতীকে অতিশয় ভাল বাসিতাম। ইন্দু অনেক সময় 
কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন) এবং আমাকে 
অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমার ম্মরণ আছে লাহিড়ী 
মহাশয়কে পত্র লিখিবার সময়, আমার পত্রধানি নেত্র্লে নেক স্থলে 
সিক্ত হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল, আমাকে সেই সেই শঙ্খ আবার 
পরিফার করিয়া লিখিয়! দ্রিতে হইয়াছিল । কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট 
হইতে যখন উত্তর আনিল, তখন আমি অবাক। দুই ছত্রে পত্র শেষ হইয়াছে 
এবং সে ছুই ছত্র এই মর্ম “প্রিয় শিবনাথ! আমাদের পোকে থে তুমি 


৩২৬ রামতন্ু লাহড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


এতদূর শোকার্ত হইয়াছ, সে জন্য তোমাকে ধস্কবাদ করিঃ কিন্ত এস আমরা 
সকলে ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করি যে, তিনি আমার কন্তাকে রোগঘন্ত্রণা হইতে 
উদ্ধার করিয়াছেন ।” 

একজন বন্ধু ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছেন যে, আর হইতে ইন্দুমতীকে 
কষ্ণচনগরে লওয়ার পর তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের পত্রে সর্বদ] ইন্দুর সংবাদ 
পাইতেন। একবার লাহিড়ী মহাশয় এই মন্সে লিথিলেন_-“তুমি শুনিয়া 
স্থখী হইবে, ইন্ফুমতীর রোগ যন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ স্থথে আছে।” 
পঞ্র পড়িয়। তাহার মনে হইল, সৌভাগ্যক্রমে কোনও অতফিত উপায়ে বোধ 
হয় ইন্দুমতীর রোগের উপশম হইয়াছে । পরে মম্রসন্ধানে জানিলেন যে, এ 
সংবাদ ইন্দু মৃত্যু-সংবাদ। গীতাকার জ্ঞানী মানুধকে বিগত-শোক হইবার 
ভরন্ত উপদেশ দিয়াছেন; এই ত সেই উপদ্দেশ জীবনে ফলিত দেখিয়াছি। 
বিশেষ আশ্চর্যোর বিষয় এই, যিন মনের আবেগ বশত: ব্র্দোপাসনাস্থলে 
ভাল করিয়া বসিতে পাবিতেন না, যিনি কাভাবও সামান্ত ক্লেশ দেখিলে এত 
উত্তেজিত তইতঠেন, নিজের শোকের সময় উহার এই ধীরতা ! প্ররূত বিশ্বাসী 
ও ঈশ্বর-প্রেমিক মাতষে অসম্ভব সম্ভব হয়। 

বলিতে কি, ঈশ্বরের মঙ্গলম্ববপে তাহার এবপ প্রগাঢ বিশ্বাস ছিল যে, 
কেহ শোকে অতিবিক্র কণভর হইয়া কাদিলে তীহার সহাহইত ন।। সে 
ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মঙ্গল-শ্বূপের কণ। গ্ুনাইবার চনত ব্যগ্র হইতেন। এ 
বিষয়ে একদিনকার একটি ঘটনা আমার স্মরণ মাছে। নবকুমারের ও 
ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় আসিয়া চাপাতলাতে একটি বাড়ী 
ভাড়া কক্রিয়। কিছু কাপ ছিলেন। সেই সময় একধিন আমি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে বলিলেন_-“আমাদের পাশের বাড়ীতে একটি 
ছেলে মারা গিয়াছে, বাডীর লোক, পুরুষ স্ত্রীলোক, 'মিলিয়! কয়দিন 
কাদিতেছে। দেখ ঈশ্বরের মঙ্গল-ন্মধূপে বিশ্বাস না থাকলে মান্তষের কি দৃশ' 
হয়! ন্সামি ওদের বাড়ীর পুরুষদ্দিগকে বুঝাতে গিয়েছিলাম । আমি গিয়ে 
বললাম, আপনারা ত পরকাল ম'নেন, একজন মঙ্গলকর্ত। 'মাছেন তাও ত 
মানেন, তবে এতদিন ধরে এত কান! কাটি কেন করেন? তাতে তার। 
পুনর্জন্ম ও শাস্ত্রের কথা তুলেন; আমি বললাম আমি মুর্খ মানুষ, শাস্ত্র টান্ত্ 
জানি না, এই বলে পালিয়ে এসেছ, তুমি শান্ত্র জানঃ তুমি কি শাস্ত্রের বচন 
টচন তুলে গুদিগকে বুঝয়ে দিতে পাবুঃ অতিরিক্ত শোক করা ধাম্মিক লোকের 
পক্ষে উচিত নয়?” আমি বললাম,_-“গুরা যখন তক তুলেছেন তখন 
বুঝাতে যাওয়। বুথ! |” বুঝাইতে আর ব'ওয়া হইল না! আমি এই সাধুপুরুষের 
ভাব দেখির়| মনে মনে বিন্ময়/বিই্ট হইষ। ঘরে আসিলাম। 

নবকুমার ও ইন্দ্ু চলিয়া! গেলে জননীর নিকট কুষ্খনগরের বাড়ী 
শ্মশানসমান হইল। তিনি কষ্ণনগরের প্রতি বিমুখ হইলেন । যেন জীবনের 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৩২৭ 


সকল ত্বাদ আহ্লাদ কে হরণ করিয়া লইল। "কাঁথার গেলে ইন্দু নবপুমারের 
সন্ধান পান, যেন মন সেইভন্ বাগ্র হইতে লাগল । আরতীাভাকে কুফ্চনগরে 
রাখা ভার হইল। ওদিকে কৃষ্চনগরে ম্যালেরিয়। জরের প্রকোপ আবার 
বুদ্ধি পাইয়া সকলকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, লাহিভী মহাশয় 
১৮৬৯ সাল ভইতে কঞ্চনগরের যুবরাজের যে অভিভাবক" করতে “ছিলেন, 
তাক! পরিতা'্গ করিয়া ১০৭৯ সংলে সপরিব'বরে ক'্লকপ্ডয় চলিয়া 
অ'সিলেন। . 


পঞ্চদশ গরিচ্ছেদ 


৮৭৯ ফলে লাছিডী মন্াশয় শোকে ভগ্ন & গে তন পরিবার 
পরিক্তনকে লইয়া যখন কলিকতাতে উপস্তিহ হহলেন তখন ৬ ভাদেরু অবস্া 
বর্ণনাতীত | গুতে অগ্নি লাগিলে মানব যেমন লে গহ হইডে ছুটিয় পলায়, 
কোথায় দাডহবে তাহ জানে নাও তেমন ভাতার [ধন কৃষ্ণনগর হইতে 
ছুটিয়' আসিলেন, বেখথায় দাডাইবেন তা" জানেন না"! তি মত'শ্য়ের 
পেনশনের স'মান্ধ ৫টি টকা মাত্র তখনকণরু "্পুস , হতে আর কত 
চলে। ত্রত্পরে এত বৎসর ধ'রয়া বিপদের উপরে পা উতেছে, একটা 
ধাক। সামল'ইফা উঠিভে ন। উঠিতে আর একট পি সতেছে, সহজেই 
অন্ঠমান কর। বইতে পারে তখন ভীহাদের কি বা) 2কজ্ত চরিত্রের 
সম্পদ বাহার "মাছে তাহ!র ভন্ত সম্পদ পনি মাসে: দনল ক্োড়স্থিত 
শিশুকে বরং পরিত্যাগ করিতে পারেন,াকন্ ভগতলনন্ট চরণাশ্রত দীন 
ভক্তকে কখনও পরিত্য'গ করেন নানু ॥ এই সনু পুরুষের ভবনে ভাভাঙ 
প্রচুর পরিচয পাহুয়াছি। ভিন শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহ হন জইযা হরে আসিলেন 
বটে, কিন্তু এখানে তাহাকে অকপট গ্লীতি ও শ্রদ্ধ! ধানে তপু করিবার জন্ত 
অনেক হাদয় প্রস্তুত ছিল । ওনুধ্যে তাভার রয় শস্ত, ভত'হার প্ুত্রাধিক, 
স্বর্গীয় কালারণ ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্ধবাঞ্রে উল্লেখ-তযাগা । বলিতে সুখ 
হইতেছে, লিখিতে হৃদয় শ্রদ্ধাভরে নত হইতেছে, হন অ"পনার গুরুকে 
পিতৃসম জ্ঞানে যাহা করিয়াছেন, সন্থানে তাহার 'অপেক্ষ অধিক করিতে পারে 
নাঁ। বনুকাঁল হইতে লাহিড়ী মহাশয়ের সর্ববিধ সাহায্যের জন্য উহার হস্ত 
উন্মুক্ত হইয়াছিল। নবকুমারকে পশ্চিমে পাঠাইয়! ইনি মাসে মাসে তাহার 
যাহা প্রয়োজন হইত জ্োষ্ঠের স্তায় যোগ্রাইতেন ; অনেক বিপদে লাহিড়ী 


৩২৮ বামতনু লাহিড্ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ 


মহাঁশ্পকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতেন। এক্ষণে সেই শোকাত্ড পারবাক 
বারে আসিয়া! উপস্থিত হইল । কাঙ্গীচরণ বাবু স্বীয় ব্যয়ে বাড়ী ভাড়া করিয়া 
তাহাতে ইহাপ্দিগকে স্থাপন করিলেন ; এবং সর্ববিষয়ে জোষ্ঠ পুত্রের হ্যায় 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন । এই গ্রন্থে এত লোকের জীবন চত্রিত দিয়াছি 
ইহার সংক্ষিপ্ত জীবন চবিিত ন। দিয়া! নিরত্ত থাকি কিরপে? বলিতে কি এমন 
নীরব সাধুতা, এরূপ ধর্মভীরুতা ও এরূপ কর্তব্য-পরায়ণতা আমর! অল্পই 
দেখিয়াছি । এই সকল মানষ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের গৌরব ! শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
নাম যে দেশে সম্মানার্থ হইয়াছে তাহা এইরূপ মাচষদিগকে দেখাইতে পারা 
যায় বলিয়। | 


কালীচরণ ঘোষ 


১৮৩৫ সালের মে মাসে যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইহার 
জন্ম হয়। ছুই বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়; এবং ৮ বৎসর বয়সে 
পিতৃবিয়োগ হয় । ইহার পিতা, গদাধর ঘোষ, গোবরডাজার জমিদার বাবুদের 
সরকারে বিষয় কন্ম করিতেন । পিতার মৃত্যুর পর ইহাদের চারি সহোদরের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইহার পিতৃব্য শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের উপরে পডে । ৮ৰৎসর 
বয়সের সময় হইতে দ্বিতীয় সহোদর অস্থিকাচরণ ঘোষের সহিত ইনি বিদ্যা 
শিক্ষার্থ কৃষ্ণজনগরে প্রেরিত হন। অশ্থিকাচরণ অল্পকাঁলের মধ্যে কৃষ্জনগর 
কালেজের একজন লব্-প্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়। উঠেন । তিনি বিগ্যাশিক্ষা বিষয়ে 
স্থবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তের সহাধ্যায়ী ও সমকক্ষ ছিলেন । এই ছুই 
জনে এমনি প্রীতি ছিল যে, কষ্চনগরে জনশ্রুতি আছে যে, যে দারুণ বসন্ত 
রোগে অস্থিকাচরণের মুত্যু হয় সেই রোগের মধ্যে যুবক উমেশচন্দ্রের 
অভিভাবকগণ যাহাতে তিনি পীড়িত বন্ধুর নিকটে নাযান সেই জন্ত তাহাকে 
ঘরে দ্বার বদ্ধ করিয়] রাঁখিয়াছিলেন ; কিন্তু উমেশচন্দ্র ঘরের চাল ফু*ড়িয়। 
পলাইয় গিয়। অস্থিকাচরণের সেবা করেন । এই ঘটনা তখনকার এডুকেশন 
কাউন্সিলের সভাপতি বীটন (বেধুন) সাহেবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তিনি 
ইহার উল্লেখ করিয়! উমেশচন্দ্রকে প্রকাশ্ট সভাতে প্রশংসা করেন। 

১৮৫* সালে ২০ বৎসর বরসে অন্বিকাচরণের মুত্যু হয়। ভ্রাতার মৃত্যুর 
পর কালীচরণ কৃষ্ণনগর কালেজেই পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৭৫ সালে 
সেখান হইতে সিনিয়র বৃত্তি পাইয়া! কলিকাতা প্রেসিভেন্নি কালেজে আসেন । 
১৮৬০ সালে বি. এল. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়৷ কষ্ণচনগরে 
ওকালতী কার্য প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ওকালতী কাজ তাহার ভাল লাগিল ন। , 
তাই সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬১ সালে, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেটা কর্ম গ্রহণ 
করেন। ক্রমে পদ্দোন্নতি হইয়! নানাস্থানে বাস করিয়া অবশেষে তিনি 
কন্পিকাতার উপনগরে 'আালিপুরে আ'সিক়। প্রতিঠিত হন। সম্মানের সহিত 
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এখানে কয়েক বৎসর থাকিয়! গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নড়াইলের জমিদারীর বিশৃঙ্খল 
নিবাক্বণাথ প্রেরিত হন। সে কার্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিপ্া *৮৮২ 
সালে আবার কলিকাতাতে প্রতিনিবৃত্ত হন । ১৮৮২ সালে কলিকাতার 
হ্যাস্িসন রোভ ও খিদিরপুরের ভকের জমি কিনিবার ভার তাহার উপবে 
পড়ে। এ কাধ্য তিনি দক্ষতা লহকারে নিম্পন্ন করিয়। কর্তৃপক্ষের 
প্রশংসাভাভন হন। বিবর কার্যে সর্বসাধারণের ল্লীতি ও শ্রহ্ধাভাজন হুইয়! 
১৮৯২ সালের এপ্রেল মাসে তিনি পেনশন লইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রন্থ 
করেন ; এবং কলিকাতাতে বাস করিতে থাকেন । পেনশন লওয়ার পর অধিক 
দন জীবিত থাকেন নাই । ১৮৯৪ সালের ওরা মে 'দ্রবসে কলিকাতার 
বাটাতে হদ্রোগে ইহার মৃত্যু হয়। 

জীবনের কঙ্কালময় কাঠামথানা ত এই গেল, কিন্তু তান কি মানুষ 
ছলেন তাহা সংক্ষেপে খলিবার নছে। তাহা (দেখিয়া আমর! সর্ববগাই 
বঙগিতাম উপযুক্ত গুরুর উপধুক্ত *শম্ব। গঠদ্দশাতেই বারাসতের প্রসিশ্ধ 
ডাক্তার নবীনকষ্ঞ মিত্রের কন্কা কুম্গীবালার সহিত ইহার বিবাহ হুধ। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহের ঘটক ছিলেন; তিনিই কৃষ্জনগরে গিয় পাত্র 
দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া আাসিয়াছিলেন। কুম্তীবালার অল্লবয়সেই 
পিতৃবিয়োগ হয়। তথন নবীনকষেের ভাত! বঙ্গসমাজে জ্ঞান ও সাধুতার জন্য 
স্থগ্রসিদ্ধ কাপীকষ্ মিআ মহাশয়ের প্রাত তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার 
ভার পড়ে । কালাকুষ্ণ বাবু নিজে বত্বপূর্ববক কুস্তীবালাকে ইংরাজী ও বাজালা। 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন । কিন্তুছায়! হ্ৃখের সমুদয় উপকরণ যখন বিগ্যমান, তথন 
এই ছুর্ঘটনা ঘটিয়! -৮৬৯ সাল তইতে চিরলগীবনের জন্ত কালীচরণ বাবুর 
পারিবারিক স্থখ বিন হয়। এ সালে অকালে এক পুত্র হারাহয়া কুন্টী 
উল্মাদ-রোগ গ্রস্ত! হন । তদবধি কালীচরণ বাবুর গৃহ শান্তিহীন হুইয়! যায়। 
উল্মাদ-রোগগ্রস্ত পত্বীকে লইয়া প্রাণভয়ে তাহাকে সর্বদা সশক্ষচিত্তে বাস 
করিতে হইত । খন ভইতে তাহার 'ঘ ধৈর্য্য ও কর্ব্যপরাপণতার দৃষ্টান্ত 
আমর! দেখিয়াছি তাহ] ভূনিবার নহে । 

আর একট! কথ। এইখানেই বলিয়া ঝাখিবার যোগ্য । তাহা বিগ্বাধাগর 
মহাশয়ের সহদয়তা । একদা কুস্্ী তাহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গে ধরিলেন 
যে, বিগ্তাসাগর থাওয়াইয়! না দিলে খাইবেন না। অন্তে আহার করাইতে 
গেলে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতেন, কোনও ক্রমেই মুখে অন্ধের গ্রাস 
দইতেন না। এই সংবাদ যখন বিগ্ভানাগর মহাশয়ের নিকটে গেল, 
তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন--*ত। আর কি হবে, মেঞ্চেটা কি না থেয়ে 
মার! যাবে, আমি ছু'বেলা গিয়া খাওয়াইয়। আলিব |” তিনি সত্য সত্যই 
কয়েক মাস ধরিয়! ছু'বেল! আপিয়া কুন্বাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। 
আমর] ইহ! দেখিয়াছি । ইহা মিত্র পরিবারের প্রতি, বিশেষতঃ সৃযোগ্য 
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জামাত। কালীচরণের প্রতি, বিষ্ঞাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
পরিচায়ক নাত্র। 

পত্বীর উন্মাদরোগ-প্রাপ্তির দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কালীচরণ 
বাবু কঠোর ব্র্মচ্ধয ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। আহারে বিহারে পোষাকে 
পরিচ্ছদে, কেহ তাহাকে বিল সের ত্রিসীমায় পদাপণ করিতে দেখে নাই। 
কেবল জ্ঞান-চচ্চ1, সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও শ্বীয় কর্তবাসাধনে নিমগ্ন থাকিতেন। 
এই ভাবে জীবনের শেষ পধ্যন্ত তাহার দিন অতিবাহিত হইয়াছিল । 

একদিকে কালীচরণ বাবু অপর ধিকে বিছ্যাসাথর মহাশয়, ছুই জনেই এই 
সময়ে ভগ্ন লাহড়ী পরিবারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পন্সিকর হইলেন । 
ইহার! কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিগ্যাসাগর মহাশয় রামতন্র বাবুর 
দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমমরকে ডাকয়প। মেট্পলিটান কালেজের লাইব্রেরিয়ানের 
পদে নিযুক্ত করিলেন। কিছু কিছু অর্থাগম হইতে লাগল । পুত্রের 
সাহায্যে কলিকাতাতে ইহাদের দিন একপ্রকাধ্ চন্সিতে লাগিল। 

আর এক সাধু পুরুষের নাম এই থানেই উল্লেথ কর উচিত 1 ইনি .:স 
সময়কার কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ও সর্বসাধারণের শ্রীতি ও 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । ইহার নাম শ্ামাচরণ (দে) বিশ্বাস। কল্সিকাত। সংস্কৃত 
কালেজের সম্মৃথেই ইহার ভবন; স্থৃতরাং গ্রীতিস্যত্রে আবদ্ধ হইয়।, উশ্বরচন্্ 
বিদ্যাসাগর,দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্গকুমার সর্বাধিকারা 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহা ভবনে সর্বণ। গমন করিতেন । সেখানে শ্রায় 
প্রতাদন এই সকল মহাজনের একটি সুহ্দ্গোষ্ঠির অধিষ্টান হইত। শ্ঠামাচরণ 
বাবু নিলে সাধু» সদাশর, সত)বাদী, স্পই্ভাষী ও অক্ত্রিম মানুষ ছিলেন। এজন্য 
তাহাকে সকলেই ভাল বাসিত। এমনকি আমরা তখন কালেজের ছেলে, 
আমরাও তাহাকে অন্তিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। তিনি কিরূপে স্বীয় ভ্রাতা 
বিমলাচরণ বিশ্বাসের গুরুতর খণভার শ্বীয় স্কন্ধে লইয়।, নিজের উচ্চ বেতন ও 
পদ সত্বেও, চিরদিন টানাটানির মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাভা "আমাদের 
হ্যাক যুবকগণের অ:দরশ স্থল ছিল। লাহিড়ী মহাশয় শ্টামাচরণ বাবুর সহিত 
গভীর প্রীতিস্বত্রে বন্ধ 1ছলেন। রুষ্খন্গরে থাকিবার সময় যখনি তিনি 
কলিকাতায় আসিতেন তখন আর কোথা ও থাকুন না থাকুন, বিশ্বাস মহাশয়ের 
ভবনে ছুই চারিদিন বাস করিতেন। অন্তর থাকিলেও প্রতিদিন একবার 
সে ভখনে পদার্পণ কর্সিতেন। সে ভবন তার নিজের ভবনের ন্তায় ছিল। দে 
কেবল শ্যাম বাবুর পহৃদয়তার গুণে । যে সহ্দয়তা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়কে 
সেবা করিয়া আসিয়াছিল, “সই সন্ধদয়তা তার কন্পিকাতায় আসার পরে বে 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল তাহ! ব্ল। অতুযুক্তি মাত্র। লাহিড়ী 
মহাশয় সফরে প্রতিহ্িত হইয়া ধাহাদের বন্ধতা লাভ করিয়া আপ্যাক্সিত 
হইলেন, তাহাদের মধ্যে সামাচরণ বিশ্বাস একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 
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আর একজন বজসমাজের রত্বম্বরূপ ব্যক্তির সদাশয়তা এখানে উল্লেখবোগ্য। 
এই সম বঙ্গবাসীর স্থপরিচিত ডাক্তার মহেন্ত্রলাল সরকার মহাশয় 
সময় নাই, অসমষ নাই, এই পরিবারের, বিশেষতঃ লাহিড়ী মহাশয়ের, কোনও 
অন্থথের কথ! শুনিবাঘাত্র নিজ শরীরের স্থস্থত! অনুস্থতা গণন! না করিক়! 
উপস্থিত হইয়াছেন। লাহিভী মভাশযের জীবনের শেষ সময় পর্য্যস্ত এই 
অকৃত্রিম গীতি ও সদ্ধাবের নিদশন পাওয়া গিষাছে। 

লাহিড়ী মহ।শয়কে কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়। দয়া কালীচরণ বাবু 
কয়েক বৎসরের জন্ক ন্ডাহলের জাদদার পরিবারের হ্যানেগার হয় 
কলিকাতা পরিত্য।গ করিলেন । শরৎকুমার এণ্টান্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
এল. এ. পরীক্ষরে জন্ত প্রস্তুত হইভেছিলেন , কিন্ত ত্বরায় তাহাকে সেই সংকল্প 
পরিত্যাগ করিতে হইল । শীাঙ্নীকে বৃদ্ধ 'পতার চিগ্জাভার লথু করিবার 
উদ্দেশে বিষয়কন্মে প্রবুত্ত হহতে হইল । 'অগ্রেই বলিয়।ছি বিছ্বাপাগর মহাশব 
্কাহাকে নিজ কালেজের লাইবেরিয়ানের পদে নযুক্ত কবিধাছিলেন । 
এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। তান নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার 
জন্ত ব্যস্ত হইলেন এবং নিজের শ্রম, মিতব্যয়িতা ও সতত।র গুণে সবিশেষ 
উন্নতি করিয়! তুলিলেন ; তাহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 

যে সময়ে লাহিছী মহাশয় কাঁলকাতাতে আসমিশেন সে সময় গুরুতর 
আভ্যন্তরীণাববাদে বপ:গসমাজ 'মান্দোলিত হইতেছিল। তাহার সামা" 
উল্লেখ অগ্রেই করিষাছি । কুচবিহাবের নাবালক রাঁজার সহিত কেশবচন্দ্ 
সন মহাশষের কন্তার বিবাহ হইলে, 'অধিকাংণ ব্রাঙ্গ তাহার প্রতিবাদ করিয়! 
তাহ। হইতে খ্বতন্ত্র ভন, এবং সাধারণ তাঁঙ্গপমজ্ নামে একটি স্বতন্ত্র সমান 
স্বপন করেন। ১৮৭৮ সালেব মে মাসে এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্তি 
সমাজের সভ্যগণ এই সময়ে ভ্াহাদেব নবপ্রতিঠিত জনাজেব কার্ধাপ্রণাপ" 
নর্দারণ ও নব নব কার্যোর উদ্ভাবনের জন্ক ব্যক্ত ছিলেন। লাহ্কিডী মহাশয 
কোনও দলের মাধ ছিলেন না । চিরদিন তিনি দলাদলিন বাহিরে থাকিষ' 
যেখানেই অক্লাত্রম সাধুত| দেখিয়াছেন সেই খানেই প্রীতি ও শ্রদ্ধ। দিয়! 
আসিয়াছেন । কিন্ত তাহা বলিয়া ধাহাকে অসভ্য ব! 'ন্তায় মনে করিতেন 
তাঁহার প্রতিবাদ করিতে কুগ্ঠিত হইতেন ন/। কলিকাতায় আসিয়া তিন 
'্াঁকার প্রকৃতিগত উদ'রভাবে বাঁস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত কুচবিহারের 
বিবাহ সম্বন্ধে তাহার ভাব ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না । তাহার তৎকালীন 
দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি, তিনি লিখিতেছেন যে, একদিন তিনি 
“ভারতাশ্রমে” বেড়াইতে গিয়া, কেশব বাবুর গৃহিণীর সমক্ষেই উক্ত বিবাচের 
প্রতিবাদ করিয়! আসিয়া॥ হয়ত কেশব বাবুর পত্বীকে ক্রেশ দিয়াছেন বলিয়। 
'আশঙ্ক। প্রকাশ করিতেছেন । 

লাহিড়ী মহাঁশপ্ন কলিকাতাতে আসিয়া যে সকল ব্রাক্গমমাজের নব 


০, রামতন্ুু লাহিভী ও তৎকালীন বসান 


আন্দোলনের মধ্যে পড়িলেন, তাহ। নহে। ই*ছার কয়েক বলয়ের মধ্যেই 
হিন্দুধর্পের পুনকখালের মহা! আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রায় তাহার কলিকাতা 
আসিবায় সমকালেই পঞ্জাবে হ্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী কর্তৃক আর্ধানমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্রাভাটস্কি আসিয়। বোস্বাই 
সহরে প্রতিঠিত হইয়া থিওসফিকাল [সাসাইটি স্থাপন করেন । প্রাচীন 
হিন্কু্াবের পুনঃগ্রতিষ্ঠা উত্ত উভয় সভার লক্ষ্য কওয়াতে, হিচ্ুধর্দের 
পুনরুখান বিষয়ে দেশের সর্বত্রই আলোচন। উপস্থিত হয় । এই আলোচনাক 
তরঙ্গ ক্রমে আসিয়া বঙ্গদেশকে অধিক।র করে । এখানে কোনও কারণে 
হিক্কুসংবাদ-পত্র প্বদ্ষবা শী” ও ব্রাহ্মদংবাদ-পত্র “পঞ্জীবনী” এই উভয়ের মধ্যে 
বিবাদ ঘটন! হইয়! বঙ্গবাসীর পরিচালকদিগের প্রযত্ে হিন্দুধর্শের পুনরুখানের 
আন্দোলন উঠে। প্রধানত: তাহাদেরই উদ্ভোগ ও প্রয়াসে, শশধর তর্কচূড়ামণি 
প্রভৃতি কয়েকজন সনাতনধশ্ম-প্রচারক কলিকাতাতে পদার্পণ কৰেন ; এবং 
নান! স্থানে বক্তা করিতে আরম করেন । তাহাদের উত্তরে ব্রাহ্মদমাছের 
দিক হইতেও নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃত। দ্রিতে আরম্ভ করেন। 
ইহাতে মহ" বাকৃযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সই যুদ্ধ ক্রমে মফহ্ছলেরও নান। স্ক'নে 
ব্যাপ্ত হুইয়া পড়ে । এই হিন্দুধশ্মের পুনরুখানের ক্রোত এখনও চলিয়াছে, 
এবং দেশের লোকের মনে ত্বদেশীভাবকে জাগ্রত করিয়াছে । ইহার পরে 
রামরুষ্ণ পরমহ*সেব শিক্কগৎ রামকঞ্চ সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায় হষ্টি করিয়া 
সনাতনধণ্মের পুনরুথানের ভাবকে আরও প্রবল করিয়াছেন। 

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় শ্বীয় বিশ্বাস ও ধন্মভাবে 
ধীর স্থির থাকিয়া ক্ণ্পিকাতাতে বাস করিতে লাগিলেন ৷ তাহার একজন 
অনুগত শিস্ত একদিন বলিলেন- “তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সত্যই 
ভার ঈশ্বর' | ঠিক কথা, সত্যকে প্তনি ঈশ্বর জানির। সেব। করিতেন । 
জাঁনিতেন, সত্যা-পরায়ণতা মানবের সব্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। যেখানে 
সত্য সেইখানেই ঈশ্বর । তিনি কি ভাবে সত্যের অনসরণ করিতেন তাহার 
কয়েকটি দ্ষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি ১ 

একদিন গিয়া দেখি পাহিড়ী মহাশয়ের মন যেন উত্তেভিত। কারণ 
জিজ্ঞাসা করিতে বলিগেন-_-“দেখ, আমার বোধ হর পরোক্ষভাবে পাগী 
ভচ্ছি 1৮ প্র্ম-_“ব্যাপারট' কি? উত্তর--আমাদেব বাড়ীতে পীড়। আছে, 
মুরুগী টুরগী সর্বদা রাধতে হয়, আমি আশ্চর্য মনে করি আমাদের পাচক 
ব্রাহ্মণ ত। বাধতে আপত্তি করে নাঃ 1কম্ত সে ধেবাহিরে অন্ত লোকের কাছে 
তাঁহা স্বীকার কবে ত। বোধ হয়না, হয়ত মিথ্যয কথ। বলে। আমর! এ 
গরীব লোককে প্রকারান্তরে মিথ্যা কথ। বলাচ্ছি, এতে কি আমবা পাপী 
নই ?* উত্তর--এ্বাহিরেন লোকের কার বা মাথা ব্যথ। পড়েছে ষে, আঁপনাব 
বাড়ীর ভিতরে কি রাধেনা রাধে তার খবর লয়। আপনার বদ্দি মনে 
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এতই বাধে তা হলে অন্ত জেতের বধুনী রাখতেই পারেন ।” উত্তর--“আমি 
ত হা ঝ্াখতে চাই, গৃহিনীর জন্ত পারি না। 

উত্তরপাড়। হ্থুলে তিনি যখন হেডমাষ্টার তখন তাহার চাকরাশী একদিন 
শিশু নবকুমারকে ভূঙপাইবার জন্ত বলিল-_“খাম, থাম, মিঠাই দিব ,০ এই 
বাক্যে শিশু থামিল। কত্ত বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোঁচর হুইযা 
ছিল। তিনি গিয়া চাকরাণীর হাতে পয়দ। দিয়। বলিলেন, “তুমি যখন মিঠ+ট 
দেব বলেছ তখন মিঠ"ই এনে দিতেই হবে, তা না হলে ছেলে মিথ্যে বলতে 
শিখবে 1” এই বলিয়! চাকরানীকে মিঠাই আনিয়। দিতে বাধ্য করিলেন । 

ভাঁগলপুর হইতে আর একজন বন্ধু আর একটি ঘটনার কথা লিখিয়াছেন । 
ভাগপলপুরে অবস্থিতি কানে লাহিঙী মহাশয় তদানীন্তন প্রসিদ্ধ উকিল অতুল৮* 
মল্লিকের ভবনে সর্ববদ| যাইভেন। এক দিন তিনি ভবনে প্রবেশ করিতেছেন, 
এমন সমযে মল্লক মহাশযের ভৃত্য প্রতুব আদেশে তাহাব নিজের ভগ 
গুড়গুড়িছে তামাক সা।জ্য' আনিতেছে | লাহিডী মগাশষ প্রবেশ করিতেছেন 
দেখিয়! মলিক মহাশয ভতাকে গুডগুটি সবাহচে ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণ'ং 
গুড়গুডি অন্তহিত হইল । কিছু ঘটনাটি পাঁঠিচী মভাশযের নেবগোচর 
হইল। তিনিগঠঞে প্রবেশ পূর্বক পন পরিগ্রহ করিয। মলিক মহাশিয়কে 
বলিলেন--“তুমি তামাক কেন সবাইলে %* যদি চামাক খাওয। নিযি কাযা 
মনে কর, কাহারও সন্মথে খাই ন , সাব “৭ নি না মনে কপ, সকজোব 
সনক্ষেই খাইতে, পাঁব "৮ মনের কথাট এই গছেব পতিত ব'র»।রে খাটি 
থাকিতে হইবে, বাথ টক আবার খ। 

ইখাব অগবঝপ ভাব জীবনের মাব একটি ঘট আছে, থাঠাঠে বুগপৎ 
ঝহার গ্রায়পর।হ্ণতার « সঠ্যপ্রিয়তাখ পবিচয় গা্য়া মাব। কৃষ্ণনগর 
ক।লেজে কম্ম কারবাব্র সময় একদিন ওহ বু দেবাদ হইতে একটি গিনিপ চুর 
যাষ । প্রথমে ম? নাক একজন ভত্যেব শ্রতি তাহার সন্দেত হয। তিন 
মধুকে কিছু বলেন না বটে, কিন্ত কশেছের পোক্ব নিকট চে সন্দে 
প্রকাশ করেন এখং মধুকে সন্দেহের ১ক্ষে 'দাঁথতে হারস্ত করেন। ইহার 
ক্ষেক দ্বিন পরে, মে দব্যাটি ৬» বর াওয়। বায়। 5খন লাহিড' মহাশয় 
মধুকে ডাকিয়! মর্ঘদমক্ষে বাণলেন__ “নধু, অমুক ্রিনিনটি খুমি চুরি করিয়াছ 
মনে করিয়া 'আম মনে মনে তোম।কে চোব ভ।বিয"ছিল'ম এবং 'অপবের 
নিকট সে কথ' বশিয়াছিলাম, তুমি আাম'র সে অপবাধ মার্জন! কর ।” 

ফলতঃ তাহার পরিবার পরিজনের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার শেষ 
দশায়, কলিকাতাবান কালে, পরোক্ষভাবে অসত্য ও অসাধুভার প্রশয় 
দেওয়া লইয়! সময়ে সময়ে মহ! অশান্তি ঘটিত । একজন জেলের মেয়ে বাড়ীতে 
মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে ; তার হাব ভাব দেখিয়। লাহ্ড়ী মহাশক্সের 
বিক্মক্তি যোধ হইল, পরিবারদিগকে বলিলেন--“ওর হশ্বভাব চগ্সিব 
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ভাল নর ওকে কেন বাড়ীতে প্রবেশ কমতে দেও, ওর কাছে মাছ নিও 
না।” তাহারা হয়ত বলিলেন *্পয়স! দেব, জিনিষ নেব, তার শ্বভাব 
চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?” কোনও লোক কোনও দ্রব্য বিক্রয় 
করিব] গিয়াছে, পরে যদ্দি জানিতে পারিতেন যে, সে ঠকাইয়া গিয়াছে ঘ। 
মিথ্যা বলিয়া গিয়াছে, তবে তাহাকে আর গৃহে আসিতে দিতেন না ব৷ 
তাহার নিকট কিছু লইতেন না। পরিবারুন্ক ব্যক্তিগণ বলিত,__“জিনিসট1র 
দর ত আমরা জানি, হাতের কাছে পাওয়| যাচ্ছে নেওয়। যাক, কে আবার 
বাজারে যায়।” তিনি বলিতেন,-- “না, তা হবে নদ ও অসং লোক। ওর 
সঙ্গে কাবাব কর হবে না|” 

আবাদের অনেকের চক্ষে €তট1 কবা বাড়াবাড়ি মনে হইতে পারে। কিন্ত 
স্হ্যপরায়ণতা বার জখবনের মহামন্ত্র ছিল, চিরদিন জ্র্বপ্রধত্ে যিনি সত্যকে 
ক্ষ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়ছিলেন, হার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক । 

য।হ। ভওক, কাঞক ৩ তে তিশ বিবাদ বিসন্বাপেগ অতীত ভহয"। 
স্দিস।ধাবণের 1৬ ও আথাতে প্রতিঠত থাঃবয়া। বস ক।সতে লাগিলেন । 
5 বু দিংায পুভ্র। “ঞকুমার এখন হহতে (পিছ ব স্কন্ের ভ।র নিভঙ্কক্ষে 

হবারু ভন বন্ধপাবকর ভহতলন ৷ দববম রেরু মুত্যগ পর" খু পিভাম।ডাতক 
দাখবার শ'4 তাহ উপরেপ[ডিয' কেশ 1 সে দপসভে দর গুহ্যু,ম্যাপেগিয়ার 
হকে।পে বার বর দ শৃঙ্য'গ, পরিবারের ছিদ [বাছুন অবন্ত।। এইরূপ নান" 
এ বল তেও শবজ এন্ট নদ পু শ,য় উভীর্ণ হইয়। এল" এ. পড়িবার জগ্য 
৬ ৮ চায়, 1 কিছ * বের এমান 'অবস্থ। দাড়াইল ফে 
বশ্বাবগ্ভাশয়ে গ্রতি5। শ তেপ্স আকা পাঞ্সহ্য।গ কাযা হভ।কে বগ্যাসাগঞ 
»কশেরের প্রদ ও ৩ হার কালেজ্ের লাক বেোকযা।নের পর্ণ ভন ক।খ্নতে হহল। 
'কন্ধ এ পদ গ্রশ্ণ কাপয়াও তান ত্বরাষ অগ্ভব কারঞ্ে। বে, এ পদের «ে 
হল আঁয় তাহ!তে "আগ কুল ইহেছে না; সহদয় বদ্দুঠণের ৬*রে বার বাস 
ভার স্ব্কপ হইতে হইতেছে । ভখন তান ক্বীষ অবস্থার উন্মও স।ধনের ভন্ 
ও বুদ্ধ পিতানাতার সেবার ভাল বন্দোধন্ত করিবার ভন্য প্ররতজ্ঞারঢ় হইলেন । 
'নেক ভাবিয়। (চান্তয়। পুত্তক প্রকাশ্য ও [বক্রষের ব্যবস।য় অবলম্বন কর স্থির 
করিলেন , এবং ১৮৮৩ জালে প্র ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন । ব্যবসাতে বিশেষ 
উদ্নতিলাভ হুইবে এই আশায় তাহার পিতার অন্ুরক্ত ছাঁঞ্ ও চিন্নবন্ধু 
কোন্পগরের বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্থু তাহার উৎসাহদত। হইলেন ; এবং শরৎকুমার 
উক্ত ব্যবসায় এক বৎসর চালানর পর তিনি নিজের ভ্রাতুন্পুত্র পুর্ণচন্দ্র বস্থুকে 
কিছু টাক দিয়! শ্রী কারবারের অংশীদার করিয়া দিলেন। এই কাধ্যে 
লাহিড়ী মহাশয়ের নাম যে শরতের প্রধান সহায় হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তিনি বুদ্ধ পিতার সেবার জন্ত সংগ্রাম করিতেছেন জানিয়। অনেক গ্রন্থকার 
ও অপরাপর লোক তাহাকে স্বীয় স্বীয় পুস্তকাদি দিয়! সাহায্য কন্িতে অগ্রসর; 
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হইলেন । দেখিতে দেখিতে ই'হাদের কারবার ফাপিয়া উঠিতে লাগিল। 
১৮৮৫ সালের শেষে শরতকুমারের বৈষয়িক অবস্থা এরূপ হইল মে, সেই সমধে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের কাঁভ পরিত্যাগ করিয়া কারবারে আপনার 
সমুদয় সময় দিতে সমর্স হইলেন , এবং ১৮৮৭ সাজে পূর্ণঢন্র বস্থব অংশ ভ্রু 
করিয়। আপনি সমগ্র কারব'বটির মালিক হইনেন ' 

এদিকে বৈসসিক উদ্গাত হইতে লাগিল এট কিদ্ধ পারার ভাঙ্গিতে 
মারস্ত করিযা ছল হাহা আর থাগিল ন।। লাকিউী মগাশধেব কমি পু 
'বনষবঘ।)ও অনেক দন হতে মালোবিস। করে সাশৃতছশ একিট বিশেষ 
ভাঁল “ব1 5৪ লাকি গী মাম স্পান্বাতা কীগিস উরি ও 257 গিয। 
|কছুাদিন [হলেন হাঙর ফল খই হইল নত হত মা শো আবার 
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আবশ্বা” হল । উহ ভাবং ঘৃঙ্গে বু আন্দেত 20576 শী, 
উপশম +৩ বে সখা? 28 চালাত সানা ১ হাতত কত [ল-) হাত, 
'কাণে ক শাখা) লন হইল মুকিত ঠা হি 2 পগশৃক্ত। ভাত, 
ফিরিপা আাঁসিলন । 

হারা ক হর্ততে ফ্াালে 27 চনত হত ৩৮৯ কালিত ব 
সন্ত শহিদ মঠাশমকে াখিতে নান ও শতক আলি হিপ সম ও 
ব্যক্রিদগের দো হক নন শ গলেন কি ইতি ভি । দিত সন জেন 
উপথ 'মপাঠদ। গল 1 ভাঙছে শ্হী তপু শুক: তত ৮ কঙগ। £কনা 


বল. এই মঙ্গা কম বল সা সখা হত আত এ ভান 7 দশ] কাহথ। 
দেকংয়েকটি এখন? ব্াাখিলেন হি তব আক্িলতুচী পতি রি আমরা ক 
কবি ত পার: যা বাশ ভার জগ্ঘঈ ভাছে পস্তন্তনত 77 তধম নিকট 
মাচব, গগতেব শ্রখের উপরে আংনার কি অধিকার চলছি তা? 

এট স্দগীয় বিনয় উহার প্রকৃতির একটা স্বানানিছ তন দল দাশঙপুদের 
প্রথমোন্ত বঞ্ধুটি লাখযাছেন--রামতন্ত বত এখন উপ স্কুলের 
হেড মাগার তখন, অর্থাৎ ১৮৫৪ দা, আমাকে অিখতনে শনি কারার প্রশ্থ।ৰ 
হয। আমার পিত। লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-স্রঙ্গৎ ক 'ম, ব্যানাগি 
মহাঁশমেব পত্র লইয়। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট বান! বাব! ফিরিয়া আসিষা 
বলিলেন যে, কে. এম. বানাজ্ির পত্র লইয়! লাহিডা মহশয প্রথমে মন্তকের 
উপরে রাখিয়া বলিলেন, “আমার গুরুর পত্র” । মিনি একদল সহাধ্যায়ীকে 
এত ভক্তি করিতে পারেন, শীহার বিনয়ের কথ' কি বলিব ।” 

ধাভা হউক, বিনয়কুমারের শোক ক্রমে পুরাতন হইল । শরংকুমারের 
বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার শুশ্দধার বন্দোবস্ত ভাল হইল। 
চিন্তার ভারট। লঘু হওয়াতে সকলেরই মন অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হইতে লাগিল । 
১৮৮৭ সালের প্রারস্তে শরৎকুমান্ধের বিবাহ হইল। জননী নব পুত্র-বধুর- 
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মুখ দর্শন করিয়া সন্তান শোক কিয়ৎপরিমাণে ভূঙিতে লাগিলেন। হথ! 
সময়ে, ১৮৮৯ লালে নববধূর এক কন্তার মুখ দর্শন করিলেন। কিন্ত ছাক্স! 
জননী সে সুখ অধিকদিন সম্ভোগ করিতে পান্বিলেন না। তাছার দশ বার 
দিন পরেই বিষম জররোগে আক্রাক হইয়া! তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন । 

জীবনের এতদিনের সখ হুংখের সজিন" যখন চলিয়া গেলেন, তখন বুদ্ধ 
লাভিডী মভাশব স্বয়ং প্রস্থানের জন্ত প্রস্তুত হইতে লগিলেন। কিন্তু বিধাত। 
তাকার জন্ত অরও দুঃখ সঞ্চিত ব্বাখিয়াছিলেন । 

যাইবার পূর্বের ভীঞ্ধাকে প্রিয় বঞ্ধু বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের বিয়োগ দুঃখ সহ 
করিতে হইল । বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ সালে তদানীস্তন শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টার গর্ভন ইয়ং-এর সন্ত বিবাদ করিয়া সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের প্ 
পর্িত্য।গ করেন টক্তপদদ তাগ করার পর গ্রন্ত রচন' ও গ্রন্থ প্রকাশে 
মনোনিবেশ করেন । এমে ক্রমে ওহাব অনেকগুলি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থের আয় হইতে মাসে মাসে তিনি অনেক টক 
পাইতেন ॥ যেমন আয় তেমনি বায-__ছুই হত্তে দান। নিজের জন্ত তাগার 
যৎসামান্ ব্যয় ছিল। মৃত্াকাল পর্যযস্ত সামান্ত ব্রা্গণ পগ্ডিতের সন্তানের হ্যায় 
বাস করিয়াছেন । .সজন্ত নিজের উপাজ্জিত অর্থের অধিক ব্যয হইত না । 
সথ্র মধ্যে পুস্তকের সথ ছিল । ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করা, উৎকৃষ্টূপে 
বাধান ও সযতে রক্ষ' করা, ইহা তাহার শেষ দশার একট! প্রধান কান 
হইয়াছিল। 

১৮৬৬ সালে যখন মিস কার্পেণ্ট র এদেশে আগমন করেন তখন তীাহ!কে 
শইর বাপি-উত্তরপাড়ীর কোনও বালিক' বিগ্ভালয় দেখাইতে যাইবার সময় 
বিদ্ধাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পডিয়া গিয়। গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত *ন। 
তদদবধি তাহার পরিপাক শক্তি একেবারে নঈ হইয়। যায় । কিছুই ভাল ক রয়! 
পরিপাক হইত ন'। তদবধি যে এত বৎসর বাঁচিয়াছিজেন, তাহা কেবল 
মনের জোরে বলিলে ভয়। 

সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়। ১৮৯১ সালের ২৮শে জুলাই ফুর.হয়া 
গল । ত্র সালের প্র দিবসে তিনি এলোক হইতে অবজ্ত হহতেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়' গেলে, লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয়ের আর এক গ্রন্থি 
ছি'ড়িয়া গেল। তিনি যেন এক প্রবল প্রেমবাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে এত দন 
ছিলেন, হঠাৎ সে বাহু কে সরাইয়া লইল ! তিনি মুখে কিছু বলিলেন ন ; 
শোক প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু মর্মস্থানে একটা শুন্তত! রহিয়। গেল। 
তাহ! ত অনিবাধ্য ! যৌবনের প্রারভ্তে যে বন্ধুত। জাগ্বায়াছিল, তাহ! হৃত্যুর 
দিন পর্যন্ত ছিল ; ইহ। ম্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়! বিস্কাসাগর মহাশয়ের 
অল্প বদ্ধতাই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। গাহার তীব্র বিচারে পার পাইয়া 
চিরদিন তাহার শ্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্িত থাক।, অধিক লোকের পক্ষে সম্ভব 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেষ ওলগ 


হয়নাই । কিন্তু এই লাহিড়ী মভাশয়ের শিশু-স্ুলভ বিনয় ও বিশু সাধুভার 
পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল । 

সাগরকুলে তীরদেশে জাহাজখানি একাধিক রজ্জুর দ্বার। বন্ধথাকে; ষে 
দিন অকুলে ভাসিবার সময় মাসে সে দিন কিয়ৎক্ষণ পূর্ববে দেখ! যায়, এক 
একটি করিয়া রজ্জুর বন্ধন উল্মোচন কর্রিতেছে । এর একটি রজ্জু খুলিয়া লইল, 
লোকে বলিল-_-“এইবার ফ্রাহাজ ছাডবে”*। কিয়ক্ষণ পরে আবার একটি 
খুলিপ ; আবার ধ্বনি উঠিল “এই ছাড়ে রে *, কিষৎক্ষণ পত্রে আবার একটি 
খুলিল, তখন মাক্ষষ টনুখ, এইবার অকুলে যাত্রা কবিবার সহ আলিল। 
াঁছিড়ী মহ্তাশয়ের যেন .সই দশ! ঘটিল ! যে সকল রজ্জুদ্বাব! তিনি আমাদের 
এই পৃথিবীন সহিন্ত বধ, ছিলেন, বিধাতা একে একে সেগুলি খুলিয়। 
লইতে লাগিলেন, 'ামব। ঈম্মথ হইতে লাগিলাম এইবার অনম্বধামে যাঁক। 
করিবার সময 'মআামিতেছে। আথলা বোধ হয় আমাদেরই ভূল! স্চিনি 
(কান রজ্জুব দ্বার সস'মাদের এ জগতের সহিহ বাঁধ! ছিলেন না! বাস্তবিক 
তিনি পদ্মপঞ্জের জালর গাম আমদের « পথিবীভে বাস করিতেছিলেন , 
তাত। ন" ভইলে 2৮ এখানকাৰ মুখ ৩*খেক এট অন্ত হইয়। একপে 
বাস করা যাষ? 

সে যভা হউক, হছ্াসাগর মচ'শয় চলিয়। বয' দচ'খ 'অল্লাদিন পরেই অর 
ণক আঘাত আমিণ। উর ১৮৯১ সালের ৭ই অক্টোবর দিখপে তাহার কনিষ্ঠ 
জা, কুজ্জনগরের ক্প্রসিদ্ধ ডভ্ত'র ক'লীগরণ লাহিছী ন্বধাম পরিত্যাগ 
কারলেন । রাশহ বাবু ম।পণ'র সহোদর 'ল ভা দগকে কপ ভালবাসিতেন 
তাহা 'অগ্রেই বলিষাচ্ছ। কনিষ্ঠেব পীঞা হইপে তাহার মন অতিশয় 
উত্তেদিত হইয়া উঠিযার্ছল। ধখিয! মদের মনে হইগা ছিল) এ শেক 
সম্বররণ কর। ভার পক্ষে সহণ হইবে না; কি ঈখর যখন প্রিয়ঠম কনিষ্ঠ 
গাতাকে লইলেন, তথশও সহ জ্বরেচ্ছ তে আত্ম-স্মপণের ভব, সেই 
্পর[ভি ধৈর্য । ক'লীচরণ লাঁঠিউা মহ'শয় কিকপ সর্দভনেক প্রি ছিলেন 
তাহা অগ্রে বর্ণন করিখাছি। .সই গুণধব সহ্গেক্দরের বিযোগ-দুঃখ কিনপ তীত 
হইবার সম্ভাবন!, তা সঞ্পেহই অগ্নমান করিতে পারেন । কিন্ত লাহিঙী 
মহাশয়ের অন্তরে ঘ'চাই থাকুক, এ শোক [াতলি জয় করিলেন। তাহার 
ধীর স্থির গ্রণা্চ ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞত -পূর্ণ ভাবের কিছুই ব্যতায় ঘটিল 
না। তিনি ধীরচিত্তে নিজের প্রস্থানের দিনের অপেক্ষায় রহিলেন। 

₹*বশেষে সব্বাপেক্ষা দারুণ আঘানু আদিল । তাহার প্রাণের প্রিয় 
কালীচরণ ঘোষও তাহাকে পরিত্যাগ করিষ। গেলেন। যে কালীচরণ 
যৌবনের প্রারস্ত হইতে 'অন্থরক্ত পুত্রের সায়, বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ভূত্যের স্তায়। 
তাহার অনুসরণ করিয়। আনিতেছিগেন, মেই কালীচরণ যখন চঙ্গিয়! গেলেন 
তখন লাহিড়ী মহাশয্ন নিশ্চয় মনে মনে বলিয়া! থাকিবেন__“হে বিধাতা, এ 


১৩৮ রামতলু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


অধমকে আর কত দিন সংসারে রাঁখিবে ?” আর বাস্তবিক লাহিড়ী মহাশয় 
সেই হইতেই যেন জরাজীর্ণ ও চলৎশক্তি রহিত হইয়। পড়িলেন। 

দিন দিন পুত্র শরৎকুমারের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল । ১৮৯৫ 
সালে তিনি সোপাজ্জিত অর্থে কলিকাতার হ্যাব্রিসনক্নোডে একটি নুরমা 
হ্স] নিমাণ করিলেন । তাহাতে বৃদ্ধ পিতাকে স্থাপন এরিলেন ; দাস দাসীর 
ধাবা পরিবৃত করিয়া দিলেন ; পরিচর্যাব অবশ রহিল না। ভ্োেষ্ট। কল! 
শীলাবতী এবং পুআছুয়। শরত্কুম!র ও বরন্তকুমাধ, এব্বাওঃকগণে পিহার সেবা 
করিতে লাগলেন বধুনাতা তদগত-চত ভভষা এদ্ধ শ্বতুবে লেন কন্িতে 
লাগিলেন। কিগ্তহায়ঃ আমার্ধের মনে হইত ল।ভিা মহ।শযের প্রাণ খেল 
কিছুতেই বাসতেছে ন। পিগরাবছ, বিহচ্ষমের শ্যায় উয়। যেন কোন দেশে 
যাইতে চাঁছিতেছে | সধবপা বাড়ীর বা হঙে যাহতে চাপ - যাহাদিগকে 
ভালবাসেন তাহ1দগকে দ্োথতে চাঁভতেন , আসাদের মাভারত ন! কাহারও 
বাড়ীতে যাতে চাহিতেন ? ৮ধ্যে মধ্যে প্রিয়াশফ্য ক্ষেরমেছন বহর বাড়ীতে 
গয়া ছুই এক [দন যাপন করিতেন ও বিস্ত ভাহাথ শরীরে খল ছিল ন। বলিয়' 
পরধ।র পলিজন অনেক লনয়ে যাইতে দিতেন পা । ভহ। লইয়া অনেক দিন 
বিবাদ উপস্থিত হইত ! 

বোধ ভয় এমারদন একস্থঃনে বলিখাহেন বত সচবচ্ধ লোকে নিজের 
গ্ররতি 'অপর লোকের বাবভারের কি ত্রটী ভুল তাজাই দেখে । শী অমুক 
[মাকে দেখিল স, অথুব জামাকে মাজাবা করিশ নাঃ অগুক আমার খবর 
ল্ইল ন।, ইত্যাদি ইন্যা্দি, কিন্ত সাধুদ্র প্ররাতি অঙ্গ প্রকার ঃ অপরের 
বরের গুতি তাঁহাদের দৃষ্টি তত নয়, যশ শিদ্গেদের ক্রটার প্রতি । 
'জ 'মক্ষমুককে 'দখিলাম ন!, উর অমুকের খবর লগুষ। হইল ন।, এই সময় 
ভনদুকফকে স ভাদা আর উচিত ছেপ, করা হুইল না, ইত্যাদি । বামতন্থ 
ল'হতীতে আমর। এই সময়ে ভাগই শদবিহাম । আনেক দিন গিয়াছে 
উ ৬াকে দেখা ৬য নাই, আগ্তপ্ড খআক্রে যাপ“তছি, াবিতোছ ধাহাকে 
গ“'তদিন .দথা উচিত তাভাকে এতদিন পবে দেখিতে যাইতেছি, মুখ দেখাইব 
কি করিয়া ; কিন্ত যেই উপস্থিত হইয় প্রণাম করিয়াছি, অমনি, আর এক 
ভ-ব।--“ওতে দেখ, আমার কি অপরাধ হয়ে যাচ্ছে? মা লক্্ীর। আমাকে 
এত ভালবাসেন, আমি যে একেবার গিয়। কাহার্দিগকে দেখে আসবে, ত। হয় 
ন" | তোমরা কাজে সর্বদ| ব্যস্ত তোমর। কি সর্ব! আসতে পার! 
আমারই গিয়ে দেখে আপা কর্তব্য ।” মনে ভাবিলাম, হা হরি। উদ্টো 
বিচার! একেই বলে শিষ্টত। ! একেই বলে সাধুতা! ঠিক! ঠিক! যিনি 
পরের ভালটা ও নিজের মন্দটা দেখেন তিনিই লাধু। 

লাহিড়ী মহাশয় যখন ভাজিয়! পড়িলেন এবং চলৎশক্তি-রহিত হইলেন, 
তখনও তীকার হাদয়-মন্দিরের পূজিত দেবতাগুলির প্রতি সজাগ প্রেম। এই 


পঞ্চদশ পৰিচ্ছেঘ ওশ৪ 


সযয়ে আমর! দেখ করিতে গেলেই তিনি একট] বিষয়ে হঃখ করিতেন, 
হেয়ারের স্থতি কেউ ভাল করিয়া বাখিপ না। বলিতে গেলে ভীারই 
প্ররোচনা কে হেয়ার এনিহাম্ণারি কিছু কাল উঠিয়া যাওয়ার পত্র আবাঃ 
আর্ত হইল। তাশারহ প্রবে!চনাতে পিটী কালেছের তদ'নীজন সুযোগ্য 
অধ্যক্ষ '5ক্তিভাজন মেশে দত্ত মহাশস় কালেজের দীঘর মধ্যে হেয়ারের 
লমাধি : মন্দিবের মান্নকটে প্রতিবহম্ব ১লা জুন দিবসে ভ্ষাবের স্মবতাখ স্ভ। 
হবপ্রিভ্ত ১1বলেন । হথন আব হক যাক না বাক বুন। বাড়িও? মহাশয় 
পিন কানা হয! যাতে উঠতি আমণা। দিছ। নখ 55 একখান 
যাক বা শপে হাক্ত ৪, ব্াপযা। 2,ছেন ও বাশ্যশ।তে শাডুপালযে 
প্রাতল 125 ঠনসা 5৯0 ানষ ছুপ্তবু 61, কি 08) 2 পু ১) 1*1৯] 
করিয়া কুলের হাছন? 
লদব্রজে মতন এহরত  তিভিগ তি হী পিদিীত | শত 5 চিন রি তবুঝ শা? 
উট ক্ীতভতা বাশ, রিকি 1 বহিশ চিছে ছাপ শত ভলা, এহন ৮২ 
ভযাবের রন! নাজাত বড 211 5হেন। 
এঠসি পণেননাথ হশতির্ৰ ওযা ১ ক্িহার চিতল উদ ছা ও একা] মুহা 
কানন পুজা ভীত গাব লে। 5০ 74 দত 4 লে ধনাথ 
ঠাঞ্চুর্স উঠান বাহ পু আসত পশু শব ত কুলে গস) 


প্র।গীন দাত প্রাগেন। নাতি পা গুবা ভাটি | হণ খ িগলনত খে 


ষ্ 
গছ 


2১৮ পা সাও কিয়া লিক ৮1 জিন, 


দবগশ 1 বু জ্া আততগগ নিত হেন 551 সদ গাজা, গালে কন 
কাগিলেন ! 

হাত 4 নন সতের পারতে প্ানিন তনু জি ভান 1) হহতে 
পচ্ডিম রি এশিছু। [শা লেন | 'ত১৬।810/ 7 সত থা হাহ হহ্‌ল | 
ওদিকে জীবন শক্তি দিন বেন ্গাহয আনতে শে (9 টিন দিল অবন্জ 
তইয়। পাড়তে লাগিশেন  স্বতিত বাভাফ ঘটিততি গল । নানক! তাহাকে 


হাবা)ইব।র ছহ্া প্রন্থত হইতে লাশিলাম। 'অবশেশে এ সালের হর আগছ 
দিবসে তিনি 'গামা!দগঞ্জে প্রিত্যংগ করিষ। চগুলেন। 

“ব্রামতচ্চ লাহিড়ী চলিষা গেলেন" এই সংবাদ যখন সরে লোকের 
কর্ণগোচর হইন্গ, তখন সকল দলের, বিশেষত: ত্রাহ্মসমাপ্জের, লোক দ্রতপদে 
শরৎকুমার লাহিড়ীর ভবনের 'অভিমুখে ছুটিশ। দেখিতে দেখিতে হ্যারিসন 
রোডে, শরতকুমারের গৃহের সম্মুখে অনত! ! আগরা উপরে গিয়ে দেখি বদ্ধ 
লাহিড়ী মহাশয় চিরনিদ্রাতে অভিভূত আছেন । যেমুখ কতবার ভক্তিঅশ্রতে 
সিক্ত বা ধর্দোৎসাঙে প্রদীপ্ত বা পাপের প্রতি বিরাগে আরক্তিম 
দেখিয়াছি, সেই মুখ সেই মূহত্তে সুপ্তমীন হদের ল্ঞায়। 'অথব। মাতৃ-এক্রাড়ে- 
নিজ্রিত শিশুর মুখের ন্যায়, নিরুপত্ব পাকিতে পরিপূর্ণ! চাহিয়া! চাহিয়া 
রৃহ্লাম, মনে হইল সেই দেবশিশু জগৎ-ঞননীর কোপে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন,। 


“৩৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


সায়! এ জীবনে কত মানুষ হারাইলাম, মানষ আসে মানুষ যায়, সকল মান্জথ 
ত মধুর শ্বপ্রের স্মৃতির স্তায় হৃদয়ে স্মতি রাখিয়! যান না! কিন্তু সৌভাগাক্রমে 
এ জীবনে কতকগুলি মানুষকে দেখিয়াছি ধাভার। যাইবার সময় প্রাণে কিছু 
রাখিয়া গিয়াছেন,-যাহারা ভবধাম ত্যাগ করিলেই অন্তরাত্মা বলিয়াছে, 
“হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই প'ইয়াছিলাম, এমন মান্ষ আর কি দেখিব।” 
সেদিন দধাড়াইয়া হ্াড়াইয়। কাদিলাম, আর ভাবিলাম এই দেই দলের একজন 
মানুষ গেলেন । 

যথা সময়ে আমর! বহুসংখ্যক ব্যক্তি নগ্রপদে তাহার মুত-দেহ বহন করিস 
শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলাম । সে্দিনকি কেবল শরৎকুমার ও বসম্তকুমার 
পিতৃকৃত্য করিতে গেল? তাহা নহে; আমরা অনেকে পিতৃক্ৃতা 
করিতে গেলাম । পথে আরও অনেক লোক জুটিল। জনত। দেখিয়া লোকে 
বলে-_-“কে যায়? কে যায়?”--উত্তর-_প্রামতন্ঠ লাহিড়ী যান?” অমনি 
শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে একই বাণী--“যাঃ, দেশের একট! সাধুলোক গেল।” 
রোমের পোপ অনেক শ্রীষ্টীয় নর নারীকে সাধু উপাধি দিয়েছেন-_-ই'হাকে 
সাধারণ লোকে “সাধু” উপাধি দ্িয়াছিল। ক্রমে আমর! শ্াশন ঘাটে 
পৌছিয়া তাহার নশ্বর ছেহ চিতানলে অর্পণ করিলাম ; অবনিশ্বর যাহা, তাঁত: 
'অমুতের ক্রোড়ে আশ্রয় অগ্রেই লইয়াছিল। 

যথা সময়ে শরত্কুমার ও বসজ্তকুমার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া পিতার 
আছ্শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন । যে মঙ্গলময় পুরুষের প্রতি লাহিড়ী মহাশয় 
জীবদশ।য় 'অবিচালত আস্থা! রাখিয়াছিলেন, ঠাহারই জচ্চনাপুর্বক শ্রাদ্ধ ক্রিয়। 
সম্পন্ধ হইল। সভাস্থপে ব্রা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মচ্ভ্রেলাল 
সব্রকার, মিঃ “ক, জি. গুপ্ প্রভৃতি পরলো কগত সাধুর অঙ্রক্ক ব্যক্তিগণ 
অনেকেই উপাস্থত ছিলেন। শ্রান্ধুলে একজন বন্ধু আমাকে কানে কানে একটি 
চমৎকার কথ! বলিলেন । তাভ এই--“ওরূপ চকিরিত্রের আলোচন। করিবার 
সময় ইহা! দেখিতে হইবে অপরে তাঞা।দগকে কি ভাবে দেখিযাছে, তাহাদের 
কোন কোন বিষয় শ্বতিতে রাখিয়াছে। ইহারা 'অধিক কিছু না করিলেও 
বে স্বৃতি রাখিয়া যান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ |” ঠিক কথা! 
ঠিক কথা! মহাজনের সহিত সামান্য মানবের তুলনাতে যদ্দি অপরাধ ন। 
হয়, তাহ! হইলে বলি, কোটি কোটি নরনারীর পূজিত বুদ্ধ বা যীশ্ড জগতে কি 
কাজ করিয়াছিলেন? তাহাদের কাজের কথা বলিতে গেলে ছুই কথাতেই 
শেষ হয়। কিন্ত সেখানে তাহাদের মহত্ব নহে; লোকে তাহাদের সঙ্গে 
মিশিয়া, তাহাদের কাছে বসিয়।, যাহা দেখিয়াছিল ও য।)হ! মনে রাধিয়াছিল, 
তাছাতেই তাহাদের মহত্ব । লাহিড়ী মহাশয়ের স্থতি তেমনি শত শত হাদয়ে 
রহিয়াছে । এইমাত্র প্রার্থনা সেই স্বতি আমাদের হৃদয়ে বাস করুক ও 
'আমামের চক্ষের আলোক হউক ।. 


অতিরিড 


ভরীধুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসুর পত্র 


১। ইংরাজী সন ১৮৫২ সালে রামতন্ন বাবু উত্তর পাড়াক্জ ইংরাজী স্কুলে 
প্রধান শিক্ষকের পদে নিধুক্ত হন। ইহার পুর্বে তিনি বদ্ধমান স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন । যখন উত্তরপাডায় আসেন তখন তাহার বয়স প্রায় ৪, 
বৎসর হইয়াছিল কিন্ধ তাহাকে বেশী বয়সের দেখাইত। ১৮৫৬ লালের 
শেশে এক বৎসরের অবসর লইয়! স্বাস্থ্যপাভের জন্ত তিনি সপব্রিবারে 
নৌফাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহ 
উপস্থিত হওয়াতে ত্বরায় তীভাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আলিতে হয়। ১৮৫৮ 
সালে কসিকাতার দক্ষিণ রলা স্কুলের তিনি প্রথম সহকারী শিক্ষক শিযুক্ত হন । 
এখান হইতে অল্প দিন মধ্যে তিনি বরিশাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। 
বরিশালে প্রায় এক বৎসর কাল থাকিয়। কৃষ্ণনগর কালেগেরু স্কুপ বিভাগে 
দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পৈতৃক বাসম্থান কৃষ্ণনগরে বাস 
করিতে লাগিলেন । এখান হইতে ছুই বদরের অবসর পইয়! স্বাস্থ্যলাভের 
জন্ত ভাগলপুরে বাস করেন। সেই খাঁন হইতে কণ্ম পরিত্যাগ পূর্ববক 
পেনশন পাইবার প্রার্থনা করেন। অভিপ্রার ছিল শেষ জীবন এ নগরে 
অতিবাহিত করেন। কিন্ত নানা কারণে ত্তীান্াকে কষ্খনগরে ফিরিয়া 
আসিতে হইল। ইতিপূর্য্ব কুষ্ণনগরের অন্তর্গত বেলেডাজ। নামক পল্লীতে 
যে নুতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে বাস করিতেন । পরে ম্যালেঝিয়। 
অরের তাড়নায় ১৮৮* সালে সপরিবার কলিকাতায় আসিক়া বাড়ী ভাড়া 
করিয়। রহিলেন । অবশেষে তাহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার লাহিড়ীর 
কলকাতার বাড়ী প্রস্তত হইলে তাহাতে ছুই বৎসর বাস করিয়। তিনি 
লোকাস্তর প্রাপ্ত হইলেন। 

২। তিনি উত্তরপাড়ার স্কুলে নিযুক্ত হইবার পর নবদ্বীপ নিবাসী 
শ্রীযুক্ত ছারকানাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরিত্যাগ 
করিয়। সামান্ত বেতনে প্র স্কুলে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
করিলেন । রাম বাবুও তাহার অঙ্প্ূপ সহকারী পাইলেন! ভট্টাচাধ্য 
মহাঁশয়েন্র ত্ীার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভিল। স্কুলের উন্নতি সাধন জন্ক 
তাহার। দুইজনে কত চিন্তা করিয়াছিলেন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন তা! 
প্রকাশ নাই। প্র সময়ে ক্ষুলে প্রায় ২৫* ছাত্র ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের 


৩৪ই অতিরিক্ত 


নাম, বাড়ী; অভিভাবক কে, তাহার অবস্থা কেমন, এ সকল সমাচার অল্প 
দিনের মধ্যে বামতহ্ন বাবু অন্থসন্ধান করিয়! জানিয়া লইয়াছিলেন । 

৩। আমর! যে কালে স্কুলে পড়ি, তখন ফুটবল, ব্যাটবল, জিমন্তাষ্টিক 
প্রভৃতি থেল্স৷ ছিল না । কিন্তু অঙ্গ চালনার উপযোগী অগ্ঠ প্রকার থেল। 
অনেক ছিল। চ্ণকোট আব কপাটা বেশী চন্সিত। স্কুল বসিবার পূর্দে 
কিন্বা টিফিনের সময়ে স্কুল ভূমিতে থেলা হইতেছে দেখিলে রামতন্ত বাবু প্রণ্য 
সেখানে উপস্থিত থাকিতেন ; এবং মধো মধো তীহাঁকে ভার জীতের মীমাংসা 
করিয়া দিতে হইত । 

81 উদ্ভরপাড়ার স্কুল বাটীর উপরতলে বরামত্ন বাবু খাকিতেন4 নীচে 
স্কুল হইত । পাঠের সময় কোন ঘরের দরজা বন্ধ থাকিত না কিন্তু সকল 
কেলাশের পাঠ স্ুচাক্ষ পে চলিত । কোন কেলাশ হইতে একটু গোলমণল 
শব্ধ ভাতার কানে গেলে অমনি আপন সন্তান ভইতে উঠিয়া সেখানে যাইয়ং 
দ্াভাইব! মাত্র সব সুশৃঙ্খল হইয়া বযাইত। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাহার এক 
মুহুর্তও বিশ্রাম থাকিত ন' | সমস্তক্ষণ সমভাবে মনযোগী থাঁকিতেন ; 
কুলের বালকগণকে যেন তিনি মুঠোর শ্চিতর ব্রাথিতেন। স্কুলগৃছের ভিত্তব 
প্রবেশ করিলেই বোধ হইত যে, এখানে একটি মহত কার্ধা সম্পাদিত 
হইতেছে । 

৫ | আভারের পর মালসিক 1চস্ত। অস্বাস্থ্যকর, এই জন্ত স্কুল বমসিলে 
ছাত্রদের প্রথমে ন্তলিপি লিখিবার নিয়ম করিয়াছিলেন ; এই সঙ্গে বানন 
শুদ্ধির কার্ধও ভইত। তিনি নিজে কি সুন্দর লিখিতেন, লেখার প্রত্যেক 
টান যেন তাভার অন্তর হইতে বাহির হইত । তীহার এত বয়স ভহয়াছিল 
কিন্ত জিথিবার সময় কথনও হাত কাপিত ন!। 

৬। আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়া আরম্ভ ভইত। পড়ার প্রথম অর্দ 
আবৃত্তি । যতক্ষণ ন! উচ্চারণ শুদ্ধি ও যতিচ্ছেদ ঠিক হইত ততক্ষণ আবুন্তি 
কর্সিতে হইত। তিনি নিজে বার বার আবৃত্তি করিয়। শিখাইতে ক্র্ট 
করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তাহার আবৃত্তি-গুণে আমাদের বে'ধ 
গম্য হ্ইম্ব। যাইত। আবুস্তির পর পাঠের ব্যাখ্যা আস্ত হইত। শব্দের প্রতি-শব্ৰ 
বলিতে পারলে ব্যখ্যা হয় না । প্রথমত: সহজ ভাষায় পাঠের অর্থ বল। 
হইত। তার পর প্রশ্ন ছাব্রায় লেখকের ভাব ছাব্রগণের হাদয়ঙ্গম করিবার 
চেষ্টা করিতেন ৷ তাহার পর পাঠা বিষয়ের আহ্ষজিক যাহা কিছু থাকিত 
সেলসমস্ত আলোচিত হইত। সমস্সে সময়ে এত ভিন্ন ভিন্প বিষয়ের তর্ক 
উপস্থিত হইত যে, অবশেষে চেষ্টা করিয়া ম্মরণ করিতে হইত আমরা কোন 
কোন পথ দিয় পর্ধযটন পূর্বক পাঠ) বিষয় হইতে এত দূরে বিচরণ করিতেছি । 
এমন করিস! পড়িতে গেলে বেশী পাতা! শেষ হয় না। ৃ 

৭। ছাত্রের যাহাতে আপন যত্বে শিখে, যাঙ্াতে লেখাপড়ার প্রতি 


অতিরিক্ত নবি 


তাহাদের স্থরুচি জন্মে এবং যাহাতে তাহারা শিক্ষার ফল কাধ পরিখত 
করিতে পারে এই সকল বিষয়ে তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বলিতেন 
“তামাদের মনঃসিংহকে উত্তেক্তিত করিতে পারলে আমার কাধ্য সফল হয় । 
পাঠ্যপুব্তকের অতিব্িক্ত ইংবাঁক্জী কবি বরণ.স, কাউপর, টমসন এবং কাছে 
কইতে কতগুলি সুন্দর ৭ সরল কবিত! বাছিয়া আমাদের পড়।ইতেন। 
মিন্টন হইতে অনেক অংশ পভডাহয়াছিলেন |. ছাত্রের ধাহান্ে 
ইংরাজী সাহিত্যের বলাঙ্গাদন করিতে পারে এ বিষয়ে তিনি বড় যত্ন 
ছিলেন। যখন তিনি “কান'গ কবিত। মানুভ্তি করছেন তাহার মুখমণ্ডল 
'আবুক্ত হইত; এবং হৃদয় ভবে পরিপূর্ণ হইত । উীভার সঙ্গে মামাদের? 
উৎসাহ বুদ্ধি হইত । কতদিন “বাধ হইত টিফিনের ঘণ্টা বড় শীঘ্ব বাজিয়। 
গল | ছাত্রদের চি আকর্ষণ কর্রিবাপ উহার এক আস্াধ'বুণ শক্তি ছিলি । 
যেন সকলের মন স্ষত্রে গাথিয়। আপনার ঠাতেব ভিতর ধবিয়। ব্রচিয়াছেল। 
আন্তরিক অরুত্রিষ ন্েহ এই শক্তির মূল। উন্তরপাড়াব স্থুলগুহে প্রতিষ্ঠিত 
প্রস্তর কলকে তাহার জনৈক ছাত্র অতি বিশদ ভাবে ভতহাব [শশশব উদ্ষেএ্া 
প্রকাশিত কব্বিয়াছেন। 

৮1 তীহার অধ্যাপনার অন্সপ াবববণ, শিক্ালথিত কয়েক ছাহ 
স্পবপে প্রকাশিত আছে বলিষা .সই ছত্রগুলি ইংলগ্ের প্রসিদ্ধ শিক্ষ 
'আরনন্ড সাহেবের জীবন্চপিত হইতে উদ্ধত করলাম 
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বণিলে অতুযুক্তি হয় না। 

৯। ছাত্রগণের প্রতি তিনি সাতিশয সহিষ্ণু ছিলেন। যদি ছাত্র 
প্রকৃত অবস্থা তাহাকে জ্ঞাত করিত তবে তাহার শত দোষ ক্ষমা করিতেন। 


৬ অতিরিভ 


কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না; বন্বং ছুংখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু- 
তাহার কথ। মিথ্য। কিছ গ্রবঞ্চনা জানিতে পারিলে তাহার বিন্বক্তর সীমা 
থাকফিত না। 

১০। অধ্যাপন। এবং অধ্যয়ন বে কি গুরুতর কার্য তীহার অনুগ্রহ্থে 
আমর! তখন যংকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিপাম। তখন যে একটি 
শ্রেঠতম কাধ্যে আমর! নিযুক্ত ছিলাম এবং এই কর্ধ্য সম্পাদনের উপর 
আমাদের ভাবী জীবনের স্থখ ছুঃথ নির্ভর করিবে এই জ্ঞানও তাহার কৃপায় 
কতক পৰ্রিমাণে লাভ করিয়াছিলাম। 

১১1 এই সময়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বর্তমান ছিলেন । বারাসাতে 
প্যারীচরণ সরকার, হুগলীতে ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বোয়ালিয়াতে 
হরগোবিন্দ সেন এবং হাওড়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মভাশয়। ই“হারা 
রামতনগ বাবু অপেক্ষা পাগ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। কিন্ধু অধ্যাপনায় 
তাহার। কেহ তাহার সমকক্ষ হলেন কি না তাছ! সন্দেহ । [শক্ষা! বিভাগের 
কর্তৃপক্ষের! তাহার বড় গুণগ্রা্চী ছিলেন। 

১২। রামতন্থ বাবুর অধ্যাপনা! শ্রেষ্ঠতম হইবার মার একটি কারণ 
ছিঙগ। ছাত্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ম'পনাকে সর্বদা! শিক্ষ' দিবার জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিতেন! তিনি 1চরজ্গীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভেএ 
জন্ত যে প্রকার অধ্যবসায় ও আগ্রহ প্রকাশ করে, তিনি জীবনের উৎকর্ষ 
সাধন জন্ত ভতোধিক করিতেন। নিরন্তর এই ইদ্দেশ্তের প্রতি তাহার লক্ষ্য 
ছিল; এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাহার এই আশার নিবুত্তি হয় নাই। 

১৩) হিন্দু কালেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীণ হুইয়! এ কালেজে প্রথমে 
তিনি শিক্ষকতা! কার্ধ্য গ্রহণ করেন । তাহার সমপাঠীরা বড় বড় কর্মে নিধুক্ত 
হইলেন । তিনিও হচ্ছ! কন্িলে তাহাদের মত কাধ্য পাইতেন। কিন্ত স্বদেশে 
উত্তম শিক্ষকের কি গুরুতর অভাব তাহা বিশেষরপে হদয়্ম হওয়াতে, 
হাহ! মোচন করিবার জন্ত ধন মানের অভিলাষ পারত্য/গ করিয়। অধ্যাপনা 
কার্ধ্য গ্রহণ পূর্বক তাহাতে আত্মসমর্পণ করেনঃ এবং কায়মনোচিত্তে এই 
কাধ্য চিরজীবন করিয়াছিলেন । 

১৪1 অর্ধ শতাব্দী পূর্বে তিনি অধ্যাপনার যে আদর্শ দেখাইব। যান 
নাহার কিয়দংশ আজ কাল শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত হইবার উপক্রম 
হইতেছে । 

১৫ | রামতন্ছ বাবু দীর্থাকার কিবা খর্বাকার পুরুব ছিলেন ন1, যৌবনকালে 
হেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অকালে তাহার শরীর শিথিল হইয়। 
পড়িয়াছিল । আমাদের ভাত টিপিয়। বলিতেন, 70215 1002095 | তাহার 
খৌবনকালের ধে ছবি আছে তাহা দেখিয়া! কেহ অনুভব করিতে পারে না 
নে, ইহা তাহার ছবি, কারণ এ ছবিতে তাহার বদনমগ্ডপ উপর নীচে লব 
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ঘখায়। কিন্ত আমর! কখন তাহার ওরূপ চেহারা দেখিনাই। আমরা 
ত দিন দেখিয়াছি তাহার মুখমণ্ডল গোলাকার দেখিয়াছি । চেহারার 
গত পরিবর্তন অন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে ঘটিয়াছে কি না বলিতে পারি না । 
চয়েক বৎসর হুইল তাহার একখানি ছাপার ছবি প্রকাশিত হুইয়াছে। 
চাহাতে াহাকে যত স্থুশাকার দেখার বন্তত তিনি তত স্থুলাকার ছিলেন: 
শা। 

১৬। শরীর রক্ষার জন্ত তিশি সাতিশর ঘদ্ববান ছিলেন । মধ্ো মধ্যে 
ৰলিতেন ঈশ্বর যাহু। কুপ। করিয়া! দ্বিয়াছেন তাহা অবহেল! করিয়া কেন 
শাক্বাইব । এই যত্বের গুণে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এ্রবং কোন প্রকার 
গীড়ার কখনও কষ্ট পান নাই । আহারাদি সম্বন্ধে বড় সতর্ক ছিলেন এবং থান 
সামগ্রীর দোষ গুণ বিবেচনায় বড় বিচক্ষণ ছিলেন । শেষ বয়স পর্যন্ত ইন্জিয় 
সকল সবল ছিল। তাহার দাত একটি বই পড়েনাই। শ্রবণশক্তি এমন 
শিক্ষিত ছিল যে, কোন শব্দের উচ্চারণে সামান্ত ব্যতিক্রম হইলে বোধ হইত 
ষেন ত্াহাব্র কর্ণকৃহরে আঘাত লাগিল । বুদ্ধ বয়সে বাপকের ন্যায় নিজ্্র। 
যাইতেন। রাত্রিতে কেমন ঘ্বুমাইয়াছিলেন এ কথ জিজ্ঞাসা করিণে হাশিছে 
হাসিতে বলিতেন একবারও পাশ ফিব্রিতে হয় নাই । 

১৭ । য্তক্ষণ জ্াগিয়! থাকিতেন কখন নিক্ষম্মী থাকিতেন না ; কোন না 
কোন কাধ্যে ব্যস্ত থাকিতেন । পত্র লেখা, 7)%9হ৮ লেখ, অভ্যাগত বন্ধুগশের 
সহিত আলাপ করা, শিশুসস্তানদেত্র সহিত খেলা এবং কাক ও চড়াই 
পাখীদের রুটীর টুকরো খাওয়ান, এমনতর একটা না! একটা কার্যে ব্যাপূত 
থাকিতেন। যদ্দি কোনও করা কর্রতে অক্ষম হইতেন তবে বন্ধগণের বিষয় 
চিন্তা করিতেন । ৬ব্ামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাহার সহাধ্যায়ী বাল্যবন্ধু 
ছিনেন। তাহার সহিত পাচ হস্ত! ছিল। শুনিয়াছি যে, রামগোপাশ 
বাবুর মুত্যুশয্যার্ব পাশে বসির! তিনি বালকের ন্যায় কাদিয় ফেলিরাছিলেন । 
উক্ত মহোদয়ের মৃত্যুর পর তাহার সম্থানার্থ ষে সভ; হয তাহাতে অনেক বিশিষ্ট 
বাক্তি বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে রামতন্ বাবুর বক্তৃতা! সর্ববোৎ্রুষ্ট হইয়াছিল । 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক নামক তাহার অন্ত এক বন্ধুর উপর তাভার সাতিশয শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি ছিল। তাহাকে গুরুর ন্তায় দেখিতেন এবং তাহার শিক্ষক ভিরোজিও 
সাহেবের প্রশংসা তাভার মুখে ধরিত ন।। 

১৮। এত লোক তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাসিত। অভ্যাগত 
ব্যক্তির প্রতি তাহার বড় অমায়িক ভাব ছিপ । তাছাদের নাম বাডী আনব 
কি উপলক্ষে কোন স্থানে তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এত সমাচার কি 
করিয়৷ ভাহাএ মনে থাকিত বলিতে পারি না। একদিন দুই তিনটি ব্যক্তি 
তাহার সহিত সাক্ষীৎ করিতে আসেন। তাহাদের দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুঃ 
হইয়া! বলিলেন তোমাদের চিনিয়াছি কিন্তু নাম মনে পড়ে না। তোমর' 
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বরিশাল স্থলে কোন কেলাসে পড়িতে । তাহার! বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে । 
প্রায় ২৭ বৎসর পর স্তাহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন । 

১৯। তীহার মুখমগ্ুল সর্ধদ! আনন্বপূর্ণ খাকিত দেখিলে বোধ হইত 
যেন আনন উথলিয়! পড়িতেছে, হৃদয়ে ধরে না । সাংসারিক বেদন! তাহার 
ভাগ্যে কিছু কম পরিমাণে পড়ে নাই । অভিভূত কর! দূরে থাকুক উহা 
তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। আমি দূরে থাকিলে আমাকে পত্র 
পশিখিতেন ; একখানি চিঠির কাগজ লইয়া তাহাতে প্রতাহ খানিক খানিক 
শিখিতেন। চারি পৃষ্ঠা পুর্ণ না হইয়া গেলে পত্র ভাকে দিতেন না। এমন 
এক পত্বে এই সমাচার পাইলাম---০১০০৮ [8199০09007৩ 0190. 39869:08ড. 
পত্রথানি কয়েকদিন ধরিয়া লিখিতেছিলেন। একদিনের বিবরণে এ বথা 
(লেখা ছিল। তাহার পর ছুই একদিনের বিবরণ লিখিয়! পত্রথানি ডাঁকে 
দেন। নবকুমার তাহার জোষ্ঠ পুত । 

২০। ইংরাজি সাহিতোর তিনি একজন উচ্চতর গুণগ্রাহী ছিলেন । 
ইদানীং নিজে পুস্তক পড়িতে পার্রিতেন না । পাড়য়া শুনাইলে বড় স্ুষ্ঝ 
হইতেন। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, অথব! ধণ্মশান্ত্র সকল পুস্তক তাহার নিকট 
আদরণীয় ছিল। কোন মহৎ ভাব অথব! অসাধারণ সাহস কিন্ব। অধ্যবসাষের 
বিবরণ শুনিলেই তিনি অমনি সংযত হইয়া বাঁসতেন , তাহার মুখমণ্ডল উজ্দ্ল 
হয়! উঠিত + এবং সেই স্থানটি পুনরায় আবৃত্তি কত্রিতে বজ্িতেন। সময়ে 
সময়ে ভাবে এত মোহিত হইতেন যে, আর শুনিতে পারিতেন না, পাঠ ক.। 
বন্ধ কন্রিতে হইত । 

২১। মৃত্যুর কয়েক মাস পুর্বে এক দিন তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম | 
সাক্ষাৎ করি.৩ গেলে ধেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া! নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন 
কারতেন তাহা করিলেন না। ছূর্ববলতা। বশতঃ খ্রীরূপ কাতর হইয়াটুছিলেন। 
[ক প্রকারে এ জড়তা আশু নষ্ট নয়, এই ভাবিক্সা আমেরিকার, ঠটিনতা 
সম্বন্ধে চ্যাটান সাহেবের বিখ্যাত বক্তৃতা ব্র প্রথম বাকাটি আবৃত্তি করিলাম । 
শনিবামাত্র তিনি উঠিয়া! বসলেন এবং পরব্ভ্রী ছই তিনটি বাক্য নিজেই 
'শাবৃত্বি করিয়৷ প্রক তিস্থ হইলেন ) পরে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা 
বিষয়ের কথ! কহিয়। বিদায় দ্িলেন। 

২২। ব্ামতন্থ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ঠ তাহার বেলেডাঙ্গার 
বাটীতে কয়েকবার গিক়্াছিলাম। সেখানে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ৬কালীচরণ 
লাঞিড়ী ডাক্তার মহাশর ও তাহার মাতৃলপুত্র একাত্তিকেয়চন্দ্র রায় দেওয়ান 
মহাশয় ছুই জনের সাক্ষাৎ লাভ করিস্বাছিলাম। তাঁহার! কি অমারিক লোক 
ছিপেন ! চিকিৎস। সম্বন্ধে ও প্রদেশে কালীচরণ বাবুর এমন স্থখ্যাতি ছিল যে, 
লোকে ভাবিত তাহার দর্শন পাইলেই রোগীর অঞ্ডেক রোগ আরাম হইয়া যায়। 

দেওয়ান মহাশয় যেমন সুশ্রী ছিলেন তেমনি গুণবানও ছিলেন । অনেক 
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যত্র সহকারে তিনি গীত বিস্তা শিখিক্নাছিলেন এবং তীভার. গীপাও বড় মধুর 
ছি । অন্তরোধ করিতেই তিনি গান শুনাইতেন | বজতঙ্গাধাব তাহার স্থান 
প্রাঞ্জল লেখক অতি বিরশ। কৃষ্ণনগর নিবাসী ৬হরিতাব্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশর 
র'মভগ্ন বাবুর একজন ছাজ্র ও পরমবন্ধ ছিলেন! তিনি পুরের স্যার রামহ্ধ 
বাবুর সমত্ত অন্ডাব মোচন কারতে সাধ্যমত জ্রটী করিতেন না। তাহার দয় 
বড় কোমল ছিল। তিনি হ্দগত আনন্দভরে জীবনধাত্রা আতিবাহিত করিয়া 
গয়াছেন। 

২৩। রামতস্্র বাবু কোন প্রচলিত ধর্ম সম্প্রদায় ভূক্ত ছিলেন না । ঈশ্বরের 
প্রতি তাহার প্রগাত ভক্তি ছিল ; এবং জীবনের প্রতোক কার্ধা স্বীহারই কথ্ধ্য 
মনে করিয়া! সম্পাদিত করিতেন! উপাসনার কোন নি দি স্বান অথবা সময় 
ছিল না। তাহার উপাসনাব মর্ধ্ম-_ 

/- '** ডি [1089 
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১৪ | যখন উত্তরপাডার হ্ক্কুলে নিযুক্ত হন তাহার পূর্বে ন্ভিনি যাজ্জোপবীত 
পরিতাগ করেন" এই ব্যাপারে তাঞঙাকে আমানত যন্ত্রণা সহা করিতে হয় 
নই । একদিকে পিতামাতা, কুট স্বজন এবং সমাগগ, অপরদিকে 
কর্ভব্যকন্মী। তহ দকেই গুরুতর টান। একটি টান ছিন্গ ন; করিলে "জার 
রক্ষ। নাই । এই জঙ্কটে "ভয় 'কানদ্দিশ আশ্রয় করিবেন তালা স্তির করিতে 
তাহাকে 'ক দ!কন প্রপ্লাস পাইতে হইফ়াহিল আহা আমবা অগভব করিতে 
পারি পা) কারণ অর্দা শতাব্ধী পুর্বে সম বন্ধন অতিশয় দৃঢ় ও নি 
ছিল । কোন ব্যভি গার ব্যবহারে চুলমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে, তান 
অপর সাধারণ সকল শোকের বক্র দ্টিতে পড়িহেন ॥ এমন সদ্যে কর্তব্যের 
উপরোধে, পিতামাত ও সমাছের টান ছিড়িয়! সর্ব উপহ।সাস্পদ ভইয়া, 
কটুম্থ স্বজনের চক্ষুঃশজল ভইক্স। এবং পাস দাম” বজ্জিত হইয়। সংসাববাজা। নিব্বান 
করা, অসশম সাহসের কার্ধ্য তাঁহার সন্দেই নাই । এমন সংগ্রাম সকলের 
'ভাগ্যে ঘটে না । বাহাদের ঘটে তাহাদের মধ্যে অনেকে বশে ভঙ দিয়া 
মৃতপ্রায় হইক়্' ভীবনযাজা। 'অতিবাহিত করেশ। অনেকে সন্ধি স্থাপন করিয়া 
ক্রম শাহি লাভে প্রবোধিত হন । 'অবশেসে অনেক মর্মান্থিক বেদনা সঙ্থ 
করিয়া রামতন্চ বাবু সংগ্রামে ্গয়লাভ করিলেন । সত্যের এবং কর্তব্যের জয় 
হইল, তি'নও শাস্তিলাদ্ করিলেন । 

২৫। বজ্ঞোপবীত ত্যাগ করা তাহার ইঞ্টমস্তরের অঙ্করূপ কার্ধ্যই হইয়াছিল । 
প্০1 ৪৮ 2৪ 00076 5700 1859 00৩ 286 60 9০0.” এই মন্ত্রের উচিত 
কার্ধ্য ভীহার জীবনের প্রতিদণ্ডে সম্পার্দিত হইত। 

২৬। প্রকাশ্তে গ্াহার জীবন যেন একটি তরন্গ-শুন্ত শোতম্বতী মৃহমন্দ 


৩৮ অতিরিক্ত 


গমনে সাগর গর্ভে প্রবাহিত হইতেছিল ৷ কিন্ত ইহার অভ্যন্তরে কিরূপ দাকুণ 
সংগ্রাম চলিয়াছিল, কিরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা অথচ সহিষুণতা সহকারে, 
তিনি মনোবুত্তি সকলের প্রশমন করিয়া তাহাদিগকে সর্বদা কর্তব্যের পথে 
প্রণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুভব কর! সুকঠিন। অন্তরে এরূপ 
আলোড়িত হইয়াও, তিনি সর্বদা বালোচিত আনন্দ ও আশাপূর্ণ হয়ে 
ফ্বতার'র সম্ভার অবিচলিত থাকিয়।, চির-জীবন ইষ্টমন্ত্রের সাধনা করিয়া 
গিয়াছেন। 

২৭। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহার জীবনচরিতের সামান্ত আভাস মাজ্র। 
আক্ষেপের বিষয় এই যে, উহার মভত্বের সহন্নাংশের একাংশও বুঝিতে পারি 
নাই এবং যৎকিঞ্চিৎ যাহা অন্থভব করিতে পারিয়াছি, তাহার শতাংশের 
এক অংশও স্পই করিয়া ব্যক্ত করিতে পাব্রিলাম না। 

২৮ । যখন দেশে পুরাতন কুপ্রথ! সকল তিরোহিত হইবে, যখন মধ্যবিদ্ধ 
ব্যক্তি সকল ঘোর মোহনিদ্র! হইতে জাগর্রিত হইবে, তখন 3 81)8]] চা) 
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স্বর্গীয় রামতনু ল্রাহিড়া মহাশয়ের 
জীবনের ঘ্টনাবত্রী 


ব্ামতন্গ লাহ্ড়ী-_পম্ম, ৬, মাতামহকুল ২৭--৩১, বিদ্যারভ্ত ৩৭, 
কলিকাত। 'আগমন ৪৪, হেয্ার জাহেবের [নকট গমন 8৬১ হেয়ারের স্কুলে 
প্রবেশ ৮৮, সভাধ্যায়ী 7০, বিদ্ালগ্কারের বাসায় অবস্থান ৫১, পিতার মাতৃশ- 
পুত্র ামকান্ত খা! মহাশয়ের আলয়ে ্ভিতি ৫১, দিগস্বর মিন্ধের সহিত বন্ধুত্ব ৫২. 
হিন্দুকালেজে প্রবেশ ৮৩, তিন্দুকালেজের সহাধ্যা যমীগণ ৮৩, জ্যেষ্ঠতত ঠাকুব- 
দান লা'হড়'র গুহে অবস্থিতি ৮৮ ছ্াাত্রবুত্তি লাভ ৮৯, ওপ।উঠ! রোগে 
আক্রান্ত ৯০, “হন্দ্ুককালেন্ডে শ্ক্ষি কত গ্রহণ ১৩৭, হ্যাম!চরণ সএকংরের সহি ন 
বন্ধত্ব ও 'একএ 'অবস্থান ১৩৮, ভ্রাতিন্নেত :৩৮১ ১৩৯, বন্ধখগের সহিত রাম- 
গোপাল ঘোষের গৃঙে সতপ্রসঙ্গ ১৪৩১ ছেথ্বাদের বিয়োগে শোও ১৫২, 
্বমভাবিক 1খনয় ১৩, গোষ্ঠভ্রাত' কেপবগশের মুভ ১৫৯১ ততায়বার দ!র 
পরিগ্রহ ১৯, ম'তার পীড , মাতসেবা, মাগার খর্গারোচণ ১৬০, থিতীন্ 
শিক্ষক হইয় কৃষগনগতে গমন ১০) বন্ধহ্র্গেব স্পহ্থারু ১৬০১ অধা।পনার 
গ্রণালী ১৬১, কন্ববোধিনীর সম্পর্কজ্যাগ ১৬৭, কষ্ণদগরে নংনাব্পি ঞান্দোজন, 
মনোকট, হেডগাটশব ভুইয়া বদ্ধমানে গমন ১৬৯১ উপবীত পরিজ্যাগ ১৭৬, 
তজ্জন্ত সামা ডক নির্যাতন ১৭", উত্তরপাঁড! স্কুলে গম্ন ১৮৭, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বন্ধুত্ব ১৭৮, কন্। আঁলাধংশী ৬ ইন্দুমপীর জল্ম ১৮৬, স্কুলের 
ছাত্রগণের শ্রধা' € ভর্ির নিদর্শন, প্রন্তর-ফণক ১৮৭, বার।স।তে বলা হতয়। 
পমন, কর্তবাতরাগ ১৯২, দ্বিতীয় বরে কষ্খচনগর কালেজছে গমন ২১৬, 
রসাপাগল। স্কুলে শিক্ষকত1, পাঠনার রীতি ১১৬, ২১৭, তথা হইতে বরিশালে 
হেডমাষ্টার হইয়। গমন ২৯৮, পুনরায় কৃষ্ণণগরে আগমন ও পেন্গন লাভ; 
কৃষ্ণনগর কালেজের প্র্িন্নিপাল মি: আলসফ্রেড শ্মিথের মন্তব্য ২১৮, প্রফেসার 
উমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্তি শ্রদ্ধা ২১৯, পিত' রামকৃষ্জ পািড়ীর স্ব্গারে!হণ ; 
পুত্র শরৎকুমার ও বসন্তকুমারের জগ্ম ২২০, লাহিড়ী মভাশয়ের প্রতি কবিবর 
দীনবন্ধু মিত্রের ভক্তি ২৫১, ২৫২, গুরুভক্তি ২৫৯, কৃষ্ণনগরে জ্োষ্ঠাকন্তা 
ীলাবতীর বিবাহ ৩১০, কষ্ণনগরের সাধারণ লোকের লাহিড়ী মহাশয়ের 
গ্রতি ভক্তি ৩১১, পোবরডাঙ্গা নাবালক জমীদারপুরগণের অভিভাবকত। ৩১৩, 
খাটুর। ত্রাক্মষপমাজের মন্তব্য ৩১৩, ত্রাতুষ্পুত্রী অন্নদায়িনীর বিবাহ ৩১৪, 
ভগবন্তক্তি ৩১৫, সকলের প্রতি ভালবাসা ৩১৬, বিচারপতি ফিয়ারের সহিত 
হিত্রতা ৩১৬, স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহ, চরিত্রের প্রসাব ৩১৬১ ভক্তিভাৰ ৩১৭, 


গ্গহ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলী 


স্পষ্টবাদিতা ৩১৭ সদ্‌গুণগ্রাহ্তা৷ ৩১৯, জোটটপুত্র নবকুমারের দারুণ গীড়া 
৩১৯, দ্যাস্থাতঙ্গ, পরিবারবর্গের পীড়া ৩২০, জামাতা ভাঃ তারিণীচরণের 
আত্মহত্যা ৩২১, নবকুমারকে ভাগলপুরে প্রেরণঃ কন্তা ইন্দুমতী দেবীর 
যক্মরোগে মৃত্যু ৩২৩, সাধুপুরুষের লক্ষণ শোকজয় ৩২৪, বিপদে ও শোকে 
ধীরতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, জোষ্পুর নবকুমারের মৃত্যু ৩২৫, কষ্ণনগরের যুবরাজের 
অভিভাবকতা গ্রহণ ও নান! কারণে পরিত্যাগ, কলিকাতায় আগমন ৩২৭ £ 
অর্থকষ্ট, সুযোগ্য ছাত্র কালীচরণ ঘোষের সদাশয়তা ও সাহায্য, বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের বন্ধুত্ব ৩২৯, ৩৩০ ছিতীর়পুরর শরৎকুমারের পাঠ পরিরত্যাগ,বিষ্ভাসাগর 
মহাশয় কর্তৃক মেট্পলিটান কালেজে লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্তি ৩৩০, ৩৩১ 
লাহিড়ী যহাশয়ের বাক্যে ও কাধ্যে সত্যপ্রিয়তা। ৩৩২, ৩৩৩১ শরুৎকুমারের 
পুস্তকের ব্যবসা অবলম্বন ৩৩৪, কনিষ্ঠপুত্র বিনয়কুমারের ম্যালেরিয়া জর 
তাহাকে লইয়া ভাগলপুরে গমন, তথায় তাহার মৃত্যু ৩৩৫, ভগ্রহদয়ে 
কর্লিকাতা আগমন ৩৩৫, স্বাভাবিক বিনয় ৩৩৫, শরৎকুমারের বৈষয়িক উন্নতি 
ও বিবাহ ৩৩৫, কনিষ্ঠ কালীচরণের মৃত্যু ৩৩৭ পুত্রাধিক শি্ত কালীচরণ 
ঘেমের মৃত্যু ৩৩৭, শিষ্টাচার ও ভত্রতা ৩৩৮, হেয়ার সাহেবের প্রতি ভক্তি 
৩৩৯, মহুষি দেবেন্ত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ, পদভগ্ন, শেষদশা, দ্বর্গারোহণ ৩৩৯, 
লাহড়ী মহাশয়ের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ৩৪০ । 


নিরঘ 


ঙ্অ 


অক্ষয়কুমার দত ১৬১ ১৫৮, ১৭৮" 
জীীবনী--১৭৯-- ৮৩, ২২%, ২.২ 
অঘোরনাথ গুপ্ক-- ২৭২ 
অভয়াচরণ দাস-- ২৩২ 
অভয়াকুমার দর" ২৩২ 
'অভয়াকুমর দাস-_ ৩০৪ 
অদ্বৈত সেন-_ নি 
অনুকুল মুখোপাধ্যায়-_ শ্৬ 
অন্গদায়িনী সরকার-- ৩১-১ ৩২০ 
অমদ। মলল-_ ১৬ 
অমদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬ 
অন্থিকাচরণ “ঘণ্ষ-_ ৩১৮ 
অন্ধদ।চরণ খান্তগিব-_ ২৭০১ ২৯ 
অমৃতলাল সরকার ডাঃ__ ২৬০ 
অলকট, কর্ণেল-_ ১৩২৪ ৩৩, 
ত্আ। 
আণ্ঠ,নি ফিরিজি-_ ৫ ৭ 
অর্ণে ট, শ্যাগফোর্ড_ ১৮৮ 
আদশূৃর-_ টা 
আননশবাগ বনভোঞজন-_ ১৬৮ 
আনন্দচন্দ্র রায়__ ২৩১ 
আম্সলেম, ডি. ১০৩ 
আমহাষ্ট, লর্ভ__ ৬২১ ৯৫) ৯৭ 
আমহাষ্ট, লেডী-__ ৬৩ 
আরভিন, লেফটেনাণ্ট- ৭৯ 
আনন্দমোহন বন ২৮৮- ২৯৫ 
আবাটুন পিট্রাস-- ৭3 
আলিবদ্দি থ। নবাব-__- ১৩ 


আভাম, উইনিয়াম---৬২, ৯৬১ ৯৭,৯৮ 


ইয়ং, গর্ভন_ 


১৯১১ ৩৩৬ 


ইন্দুমতী, রামতঙ্গবাবুর 
দ্বিতীয়! কন্তা-- ৩১৯--৩২৪ 
ইংরাজী-শিক্ষা বিস্য।র-- ১৪০, ১৪৩ 


ইন্দ্রনাব্ায়ণ চৌধুরী-_ ১৬ 
হন্ভান্স, রেভারেও্ড-_ ২৬ 
ঈশানচঙ্্র-_ ১৫ 
ঈশ্বরচক্দর সেন-_ ২৩২ 
ঈশ্বরচক্ গুপ্ত __ ৫৫১ ১৭৩ 
জীবনী-_ ২০৬---২*৮ 
ঈশ্বরচন্দ্র বাধ, রাজা কষ্ণনগরাধিপতি 
১৯১ ৩৭ 
ঈশ্বরচন্দ্র রাজ।-_ ২০৩৩ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর- ১৩৮১৬৬১১৭৬৮ 
জীবনী--১৮৮- ১৯২১ ৫২০ ৫৩১ 
২১৪৭ ২২৫১ ২৫৬) ৩০৯১ 
উ 
উইলবারফোস -__ শ১ 
উইলসন এইচ. এইচ, ৪৯, ১৩৫ 
উইলসন, মিশনারী-_ ১৭১ 
উইলিয়াম, এডাম-_-৬২৯৯৭১১২ ০৯১৪৬ 
ট্মাপতি তর্কসিদ্ধান্ত-_ ১৮৮ 
উমশ্চরণ বসু ১০১ 
উমাকিশোন্বী--" ২৮৮ 
উমেশচন্দ্র দতত-_ ২১৯১ শ২৮ 
উমেশচন্্র সরকার-_ ১৫৮ 
ঞ্ 
এক্রুয়েড, কুমারী-- ২৭১০ ৩০০১ ৩০৪ 
এডওয়ার্ড, মে:-- ৩৬ 
এগারসন-_- ১১৪ 
৬. 
ওয়ার্ড প্‌ 


১৫৪ 
ওয়েলেসনি, নর্ড ৯৪১ ১৪০ 
ওয়াশার, ডা:- * ২২৯ 
ৰ 
কলেট, কুমারী-_ ১২১ 
করুণাচন্দ্র সেন ২৪১ 
কর্ণওয়ালিস, লর্ভ- ১৭, ৯৪, ১০৭ 
কাব্বিন, কাঞ্জধেন__ ১১১ 
কমলমণি-__ ১১২১ ১৫৮ 
কলভিল-__ ১১৭ 
কলিকাত৷ পাবলিক লাইবেরী 
স্থাপন--- ১৪৩ 
কঞ্পিকাতার অবস্থ:-_ ৫৩-_£৪ 
কাপকাতার ধর্মতভাব__ ৫৮ 


কনিটী অব পাবলিক ইন্ট্রকণ্ন-_ 
২) ৮১) ১৪০ ১৪৬ 
কাল। অংইন-_ 


১১৮ 
কাদশ্থিনী গঙ্গোপাধ্যায় রে 
কানিং, লর্ড-- ১৯৪১ ১৯৬, ১৪৭ 
কালীকঞ্ দেব--- ২৭৩, ২৮৬ 
কালীকৃষ্ণ মিত্র__ ১৬৮১ ৩১৮ 
কাপাদাস- ৪২. 
কাপেশ্টারঃ মিস-_ ৬৩৬ 
কালাচাদ মিত্র-_ ১৪৯ 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ২৩২, ২৭৬, ২৭৭ 
কালীপ্রসন্ম সিংহ-_ ১০৯, ২০২, ২২৫, 


2৫০ 
কাল'মোহন বন্দ্যোপাধ্যার,১০ ৯১১১২ 
কালীচরণ ঘোষ, ৩১১,৩১২৯৩২৮-৩৩০ 


কালীচরণ লাহিডী--. ২২, ২৩ 
কালীনারায়ণ গুপ্ত-_ ২৭৬ 
কাশীগ্রসাদদ ঘোষ-- ১৯৮) ই২৭ 
কাউপার-_ ২০৫ 
কাউএল, প্রফেসার-__ ২৯৬ 
কালীনাথ মুন্দী__ ৬৬ 
কালীঘাট-_ ৪৫ 


বির্ঘন্ট 


কালীমোহন দাঁস-_ 


হর 
কালীশঙ্কর মৈত্র ৪৫ 
কাশীনাথ তর্কাশক্কার -- ২৫৪ 
কাশীকান্ত-_ ২০১ ২৪ 
কাশীনাথ-_ রর 
কান্তকুজ-_ ১১ 
কাশীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়_ ২৭৮ 


কাত্তিকেয়চন্দ্র রায়-_-১৯ ২২, ৩০+ ৩৬ 

৪২১ £869 ৮০ ১৩৮১ ১৯৮৮ 
ক্লাইভ, পড-_ ১৪ 
কিশোরী্টাদ মিভ্র-"১৩১১ ২৯৭, ২৬১ 


কুক, মিস ১৭১ 
কুক্রীবাল।-- ৩২৯ 
কুমাবনাথ রায়”" ৩১১ 
কৃষ্তপপ, রাজা ১৩) 
কৃষ্ণকান্ত লাহিড়ী__ ২ও 
কুষ্চন্্র রায়» মহা রা সঃ. ১২, ১৪ 
রুষ্ণকিশোর চৌধুরী_ ১৭৯ 


কুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গনিত 9৭ ২, 
১০৭ 
জখবনী ১০১৯-১৯-২৯ ১১৭, ১৪৫৪ ২১৩ 


কষ্ণচনগর-_-রাজবংশ-_-  . ১১--১৯ 
কৃষ্টনগরে ব্রাহ্মদমান্জ স্থপিন_. ১৮ 
কৃষ্ণজনগনে কালেজ স্থাপন ১৬৩, 
কৃষ্ণগঞ্জ-_ ১৩ 
কৃষ্খলাথ, বাজা_ ১৫২ 
কষ্খদাপ পাল-_ ১২৯ 
কে. জি. গুপ্ত, মি:-_ ২৭ 


কেশবচন্দ্র লাহিড়ী-_-২১,২২, ৩২১ ৩৩৪ 
৪৪১ ৪৫; ৫২১ ১৫৯ 

কেশবচন্্র সেন” ২২২--২২৪১ ২৩৪ 
জীবনী-_-২৩৮--২৪৮, ২৬৯১ ২৭০৪ 
২৭৪, ২৮৪১ ২৮৫) ২৯৭৯, ৩০৬ 

কেরী, উইলিয়াম__ ণ্‌২ 
কেলপসল-্" ১৪১ 


নির্ঘন্ট 


কোলক্ুক ৭শ 
শ্ষিতিশচন্দ্র রায় বাছাছুর মহারাজ, ১৯ 
ক্ষেত্রমোহন বস্থু-- ৩৩৪, ৩৩৮ 
ক্ষেত্রমোহন চট্ট্রোপাধ্যায়-__ ১০৪ 
৮1 
খেজতচন্দ্র ঘোঁষ-_- ১৭৩ 
গ্প 
পঙ্গাগোবিন্দ সিংহ-__- ৯৪ 
গর্খানারায়ণ নস্কর-_ ৫৭ 
পণেক্দনাথ ঠাকুর ৯৩০, ২৩১ 
জানেন্্রমোহন ঠাকুর-. ১১৯, ১৫৮ 
গিরীশ5ন্দ্র, ব্াজ1__- ১৭) ৪৯. ৪, 
গোবিন্দ, দেওয়ান__ ৯৪ 
গোপালচঙ্ ঘোষ ৫৯, £' 
গোবিন্দ ঘোম__ ১১৪ 
গোপাললপান শীল-_ ১৫১ 
গোবিন্দচন্্র বেদাস্তবাগীশ-_ ১৬৩ 


গেংপাল ভাড়-_ 3৬ 
গোপীমোহন ঠাকুর প ২০ 
গুডিভ, এডওয়াড-__ ১৫,২২৯ 
শুরুদাস মৈত্র-- ১৫৮ 
গৌরদ|স বসাক__ ৯০৪, ৯১২ 
গেরীশক্কর তর্কবাণশীশ-__ ২০৮ 
গৌরশীচরণ ঘোম-__ ২০৯ 
গৌবীশঙ্কর ভটষ্টা চার্ধ্য-_ ২২৭ 
গৌরীকান্ত ভষ্টাচার্য-_- ৬ 
গৌরমোহন বিদ্ধ লঙ্কার-- ৪৭, ৪” 
গ্রাশ্ট, ডাক্তার-_ ১ 
গ্রেসাছেব-_ ৯০৯ ১৫ 
্ 
ঘনস্যাম ভট্টাচাধ্য-_ ৬৪ 
চ 
চক্রবর্তী ফ্যাব্সশ্‌স- ১৪৪ 
চজাশেখর দেব-- শুভ ৯৬৪ ৯৮ 
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়-_ ১৫০ 


চক্্রকুমার মজুমদার ২৩৯ 
চারুচজ্ ভ্ঞান্বড়ী-_- ৩১৩ 
চার্লস, ছা বশত 
চার্পণক, জব-- ১৯ 
চিভাস”“ ডাক্তার নম্মল-- ৩০৯ 
চিরস্থায়ী বান্দোবস্ত-_- ১৭ 
চৈতন্কদেব, মহাত্ব।-_- ২৪৫ 
চ্ছ 
ছয় শুরের মদ্বত্তর-- ১৭, ৯২ 
চস এ স্তাপন-- ৭৫ 
রর 
জগৎ শেঠ ১৩ 
জ্রগল্াথ তর্কপঞ্চা নন-- ১৫ 
ছগন্ধান্রণ দেবী _ ২৭, ৩০) ৩ 


দঘগে।পাল তর্কাসক্কার-_ 
অয়ণ।রায়ুণ ঘোষাল _ 
জগন্নাপ প্রসার্দ মল্লিক-_ 
হশিবনকৃষ্ বন্দেযোপাধ্য।য়-_ 
আশহদ্বী দ্াপী-_ 
জে'সেফ-- 

জযাতিরিক্ক নাথ ঠাকুর _ 


টনিয়ার ভাক্তার-_ 
টমসন্‌ঃ জম্তর-_ ১৬৮ ১১৭১ 
টাইটলার-_ 

টার্টন-_ 

টিপু সুলতান-_ 
টেকচাদ ঠাকুর 

ঠ 
ঠাকুরদাস দে-_ 
ঠাকুরদাস-- 
ঠাকুরদ্াস লাহিড়ী__ 
ডভ 

ডফ্‌ আলেকজাগ্ডার-_ 
ডনকান্‌ জোনাথান-_ 


১ 
৮৩ 
ও ও 
১৩৪১ 
১৬০৯) 
) 8 


৩০১ 


১৮৪ 
১৫২, ১৪৩ 
১৩৪১» ১৪৫ 
১১৭ 
১৪০ ২১৯ 
১৩১ 


২৬০ 
১৮৮ 
২১, ৮৮ 


১০৪) ১১৩ 
শঙ 


৩৪৩৬ 


ভনভা'স।_ শ১ 
ভডিরোজিও- জীবনী- ৮৩৮৬, ৯৮১ 
৯৯১০ ১০০, ১০৩, ১০৫। ১০৬১ ১০৮ 
ডিয়ালি,_ ১০৫) ১১১ 
ডুইএন, উইলিয়াম-_ ১৪৮ 
তি 
তারাকাস্ত রার-_ ২৮ 
তারাটাদ চক্রবর্তী-__৬৬, ৯৮, ১৩১, 
১৪৩, ১৫৪ 
তারানাথ তর্ক বাচস্পতি-.. ২৩৩ 
তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-_ ৩১৯ 
তারিণীচবণ বন্দ্যোপাধ্যাঘ-_ ১৪৩ 


তারিণীচরণ ভাছুড়ী, ভাক্তা র,৩১০,৩২১ 


তারিণীচরণ রায়__ ১৬৮ 
তিতুরাম শিকদার-_ ১৩৩ 
তিলকটাদ-_ ১৩ 
তেজচন্ত্র বাছাতুর--_ ৮৩ 
০] 
থুলিয়ার, কর্পেল-_ ১৩৩ 
দূ 
শনয়ানন্দ সবস্বতী-_ ৩৩২ 
দশসাপ বন্দো বন্ত-_ ১৭ 
দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়-- ৫১, ৮৫, 
৮৬১ ১০৬৯ ১১১১ ১৪৪ 
হ্লাসরথি রায়-_ ৫৭ 
ছ্বারকানাথ অধিকারী" ২০৭ 


দবারকানাথ গঞঙ্জোপাধ্যায়--”২৩১, ২৬৯ 


জীবনী-_ ৩০ ২৩০৭5 ২৯৯ 
দ্বারকানাথ ঠাকুর-_ ৬৬ ১৫০১ ১৫৬ 
দ্বারকানাথ লাহিড়ী-_-জীবশী- ২৪ 
দবারকানাথ বস্--_ ১৫ 
ছারকানাথ বিস্তাতৃষণ-_ ২০৭, ২২৮ 

জীবনী-_ ২৫৪- ২৫৯ 
দ্বিগন্ধর মিআ, রাজা ৫৩১ ৫২ 
ন্থিজেজনাথ ঠাকর- ২৪৩ 


নির্ঘন্ট 


দীনবন্ধু মিত্র--২৩, ২২৫, ২৪৮_-২৫২ 
দীননাথ সেন-_- 


১২ 
হুর্গাচরণ দত্ত-_ ১৮৪ 
ছুগাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তাব-_ 

১৮৪১ ১৮৯ 

ছুর্গামোহন দাস-_ ২৩৬, ২৭৪ 
জীবনী-- ২৯৫---৩৬২ 
ছর্গাদেবী-_ ১৮৮" 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-_-১৮, ১৫৫, ২২১, 
২৮২) ৩০৩ 

দেবেন্দ্রনাথ বাস ৩১১ 

দেবীপ্রসাদ চৌধুক্রী_- ৩১ 

নন 

নগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়- ৫৮ 

নর্থব্রুক, লর্ভ-_ ১১২ 

নন্দকুমার ঠাকুর-_ ২০৬ 

নবযৃগের সব্রপাত-- ৯১ 

নবকাস্ত চটোপাধ্যায়-_- ২৭৭, ২৭৮ 

নবকিশোর মল্লিক-__ ১৪০ 
: বকুমার লাহিড়ী--১৭৭৯৩১৯, ৩২১৯ 
২৪ 

নবগোপাল মিত্র ২৩০* ২৬১ 
নবীনকষ্ণ মিত্র-- ৩১৬ 
নন্দকিশোর বসু” ২৮৯ 
নরেন্্নাথ সেন-_ ৩০৮ 
নসিরাম দত-_ ৩২ 
নারায়ণ মহাদেব পরমা নন্দ- ৯৯ 
নানাসাক্েব--- ১৯৪, ১৭৯৫ 
নিতাই বৈষ্ণব--- ৫৭ 
নিউটন-_ ১৩৪ 
নীলকর হাঙা মা” ১৯৯ 
নীলু ঠাকুর-_ ৫৭ 

গ্ 

পল্মলোচন বন" ২৮৮ 
পরমানন্দ মৈত্র ১৫ 


বিরন্ট 


পাঠশাল।, সেকালের ৩৪ ---৩গ 
পাউনি, কর্ণেল-_ 
পার্ববতীচরণ দত্ব-- ১৮৪ 
প্যার্নীচরণ সব্রকার-_-২৯২, ৩১৮১৩১৯ 
গ্যারীমোহন মুখোপাধ্যার(বাজ1)৩১২ 
প্যারীমোহন সেন( কেশববাবুর পিতা) 

২২১১ ২৩৮ 
১০২, ১২১ ১২২. 


১১১ 


প্যারীচাদ মত্র-_ 


জীবনী- ১২ ৯--১৩৩১ ১৫৩৭ ২২৫ 
পীতান্বর সিং__ শ২ 
পীতাহ্বর দত্ব__ ১৭৯ 
পর্ণচন্্র বন্থ-_ ৩৩৪ 
প্রসন্নকুমার মিত্র- ১৫১ 
প্রতাপচন্দ্রঃ রাজা" ২০৩ 
প্রতাপচন্্র মজুমদার-_ ৩১১ 
প্রতাপাদ্দিত্য-- ১১ 
প্রণন্নকুমার ঠাকুর-. ১৪৭১ ২০৩ 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী-- ৩১৮ 

ফ 
ফ। হিয়ান-_ ৩৮ 
ফিব্রিঙগি কমল বহ্থ-_ ১০৪১ ১৩৩ 
ফির, জজ-_ ৩০৯ 
ভ 
ভট্টনারায়ণ-_ ১১ 
ভবানন্দ মজুমদার-- ১১৪ ইং 
ভবনুন্দরী-__ ২১ 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-৬৫, ১০৪ 


ভগবতী দেবী-_ ১৮৮ 
ভগবৎচরণ সিংহ-_ ১৮৮ 
ভগবানচন্ত্র বস্ছ--- ২৩২১ ২৯০ 
ভাবরতচন্দ্র বায় -১০,১২৯১৫,২০৫২৬৮ 
ভারত সভা স্থাপন-- ২৭৪ 
ভ্যান্সিটাট-_ ১৩? 
ভিক্টোরিয়া মহারাণী-_ ১৫৯, ১৯৬ 

১৫৭ 


ভূদেব মুখোপাধ্যায়__ 


৩৪৭ 

তৈরবচন্ত্র-_ ১৫ 

ভোদা সরকাবর-- ৫৭ 
অ 

মতিলাশ শ্প-_ ৬৮ 

মণিলাশ খোস্টা_ ১৩৭ 

মথুরানাথ মাল্লক-_ ৬৬ 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার-- ১৩৮, ১০৬ 

১৪৬ 

মধুহদণ গুধ-_ ১৪৩৬ 

মধুহ্দন দত্ত মাইকেনল_- ১৫৭, ২০২ 


জীবনী---২০৩, ২০৪, ২০৯._-৯১৫ 


মনোমোহন ঘোষ-_ ৩২৩) ২৭১ 
জীবনী-- ৩০ শ---৩ ১০ 
মনোমোহন বহু-_ ২০৮১ ২৩১১ ২৭৩ 
মন্নলাল চট্টোপাধ্যায়-_ ১০৯ 
মহতাপচন্দ বাহাদুর-_ ১৫৫ 
মহেশচন্ত্র ঘোষ. ১০৬১ ১৪০৭ ১১১ 
মহেশচন্্র পাল ২৭ 
মহেশচন্দ্র চীধুর ক ২৬৩৪ 
মহেন্দ্রলাল সরকার-_ ২২৮৮ ২২১ 
জীবনী-_ ২৫৯-__২৬৭ 
মকশচন্দ্র, রাজকুমার-_ ১৫ 
মহিমারঞ্জন রাজা ২৩৭ 
মাঁধবচন্ত্র মল্লিক-_ ৮৭ 
মানসিংহ-_ ৯১১ 
“মারহাষ্ট। ডিচ৮-_ ৯৩ 
মাশম্যান-- ৭২ 
ম্যালেরিয়া-জ্বরের ইতিবৃত্ত ১৩৯ 
মিণ্টো। লর্ড ৭৫ 
মিরকাশিম-- ১৪ 
মিবুভাফর-”৮ ১৩১ ১৪১ 
মিল, জন কাট __ ১৮৫ 
মিলস, ভাক্তার--_ ১৯১ 
মীরণ-__ ১৪ 
মৃত্যুগজয় বিছ্ালঙ্কার-__ ৭৩ 


৩৫ ৮ 


নে রবাট_ ২ ৭৯9 ৮৩ 
মে ্রং__ ১২৯ 
মেকলে, অত _ ১৪৩১ ১৪১১ ১৪২ 


বব 
ষতীন্্রমোকন ঠাকুর, সাবু মহারা জা--” 


২৩৩৪ ১২০ ২০ 


যুনাথ রায়, রায়বাহাদছুর- - ৩১১ 
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৫২ 
যোগ্েক্রমোহন ঠাকুর_ ২০৬ 
চ.] 

রতুরাম-__ ১২১ ১৯ 
রঙ্গলাপ বন্যোপাধ্যায়__ ২০৮৮ 
»ঙ্গালয়ের সুচনা ৩২৭ ৬৩৩ 
রঙ্জাস--_ ১১৩ 
রস্ঃ ভাং_ ১৪৭ 
বরসমর় গর্ী__ ১৪০ 
রসিককৃঞ্ণ মল্িক---জীবনী ১২০, ১২২ 
রাইমপি-_ €৩। ১৮৮ 
রাজমোহন রায়চৌধুরী-_ ২৩৭ 
রাজেক্রপাল মিত্র ১১২১ ২২৭ 
রাজনারায়ণ দর্ভ-- ১০৯১ ২১০ 
রাধাকাস্ত দেব ৪৯১ ৬৬; ১৩৩ 
রাধানাথ শিকদার--জীবনী ১৩৩ 

১৩৭১ ২২৫ 


১৭৩ 


রামনারায়ণ নাটরকে-_ 
রাজেন্দ্র দত্ত জীবনী--১৮৪--১৮৬, 


২২৮১ ২৬১ 

বামজয় তর্কভূষণ-_ ১৮৮ 
রামকান্ত তর্কবাগীশ-_ ১৮৮ 
বামশকর সেন” ২৩২ 
$ রাজনারায়ণ বসু--৭৪১ ৮৭৯১৫ ৭১১৬৪ 
জীবনী-_ ২৮০৮৬ 
রামচন্দ্র বিদ্াবাগীশ, আচার্য্য ৯৮,১৫৬ 
রামগোপাশ, রাজা ১২ 
রামজয় বিদ্াভুষণ-- ১০৯১ ১০৯ 


নির্ঘণ্ট 


বামমোহন €পু-- ২৩ 
ক্বাধারাণী লাছিড়ী-__ ৩১৬ 
রামকৃষ্ণ পাহিড়ী-_-২১১৩১৯১৫৯, ১৭৮ 
রামকান্ত বায় ঙ্* 
রামচজ্__ ১১ 
ব্লাথব-_ ৬১ 
ব্রামজীবন-_ ১২ 
ক্লাজবল্লীভ- ১৩ 
বাধামোহন গোশ্বামী-_ ১৫ 
বামগ্রসাদ সেন_- টি, 
বামহরি লাহিভী-_ ২০ 
বামকিহ্কর লাহিড়ী-__ ২৪ 
বামগোবিন্দ লাহিড়ী-_ ৯৩ 


রামমোহন রায়, রাজ। ; জীবনী-- 

৫৯-- ৬৬১ ৭৮, ৭৯১ ৮১১ ৮৬, ৯৫, ৯৬, 
৯৮১ ১০৪১ ১৩৭১ ২২৬১ ২৩৭ 

রাধাবিল'স লাহিড়ী ২২,২৩,৮৯,১৩৯ 


বামকাজ খা ৫২ 
বামটাদ পশ্তিত-- ৬৪ 
ব্রাজরুঝ্ 1সংহ___ ৬৬ 


বামকমল সেন৬৬, ১*৫১১৪৪১১৪৬,২৩৮ 


রামরাম চক্রবর্তী-_ ১৯ 
বামলোচন ধোষ_ ৩৩৭ 
রামরাম বসু _ ৭৩ 
ব্াজকৃব্ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯ 
রামধন হুধোপাধ্যায়-_ ১৯৭ 
রুক্সিণী দেবী-- | ১৯৭ 
বামনারায়ণ, তর্করত্ কিউ খতষ্ট 
বামনারারণ রাজা ১৩ 
ব্ামগতি ক্তায়রত্ব-: ২৪৫ 
রায়ান, সার এডোয়াড-_ ১১৪ 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়--২৩২,১ ২৩৫ 


২৩৭ 
রামপ্রপাদ সিংহ, দেওয়ান ১১২ 
রাঞনারায়ণ শিত্র_ ১২৯ 


নিরঘনট 


ক্াজকষ্ দে-_ 


১৪৩ 

রামগোপালশ ঘোষ ১০৬১ ১০৭ 
জীবনী--১১২- ১২০১৯১৭২২১৬ 
ক্িপণ, প্ড__ ২ন২ 


রিচার্ডসন, ভি. এল্‌_-১৪৪, ১৫৭,১৮৩ 
বীজ, মিঃ 


২৮১ 
রীভ, চার্লস-._ ১৩৭ 
ক” টি 
লগ 
লক, দার্শনিক". ১২১৩ 
লঙ সাছ্েবস্”” ২০২৭ ২৫০ 
লব, প্রিন্সিপা্প-_ ১৯ 
লল্্লীকাস্ত বিশ্বাস-_ ৫৭ 
লীলাবতী, রামতশ্বাবুর কন্ঠা-_-৩১* 
৩২১ 
চে] 
বসম্কুমার লাহিড়ী, রামতন্ুবাবুর পুত্র 
---২২ 
বাকংহাীম _ ৬৮ 
বন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-_২২৬, ২৫২-- 
*৫নি 
বগার হাঙ্জগামাঁ_ ১৩ 
ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬২, ১৬৩ 
ব্রঘকিশোর দেব-_ ১২৩ 
ব্রহ্মময়ী, হর্গামোহন দাসের স্ত্রী 
২৯৭---৩০১ 
ব্রজন্ন্বর মির-_ ২৩২-_২৩৪ 
প্লাভাট্স্কি মাদাম _ ১৩২১ ৩৩২ 
ব্রা্মদমাজের নবোখান --২২০---২৩৭ 
ব্রামল্সি, ডাঁক্তার-_ ১৪৬ 
বুন্দাবন ঘোষাশ-- ১০২ 
বাণেশ্বর বিদ্াশক্কার-__ ১৫ 


বামাচরণ চৌধুরী-- ১৬৮ 
বামনদাপস মুখোপাধ্যাক_ ১৬৩, ১৬৭ 


বাজিরাও-_ ১৯৪ 


88 


ব'জাল! সাহিত্যের শ্রীবৃনি--২২৪-_ 

২২৮ 
বাড” ভবলিউ, ভবঙ্গিউ-_ ১১৪ 
ব্রিগম--- ১৮৭ 
ব্রিটিশ ইপ্ডিয়! সোসাইটি-_-১৪৬, ১৭৫ 
বিজযকুষ্জ :গাশ্বামী--২৩৩, ২৩৪১২৪৪ 


২৬৮ 
বিন, সার সিসিল--- ১১৯ 
বিনয়কুমার জাহিড়ী-_ ৩৩৫ 
বিধবাবিবাহ আন্দোলন ১৬৬, ১৯১ 
বিন্ধাবাসিনী দেবী-_ ১১১ 
বিহারীলাল চৌবে-_ ৬১ 
বেধুন-_ ১৬৯, ১৭০ ১৭৪৪ ১৭৫ 


বেচারাম চট্টোপাধ্যায়-_ 
বেরিণি ডাঃ - ১৮৫১ ২২৯ 
বেন্টিঙ্ক লর্চ-_ ০৬) ১০৩, ১০৭, ১২৭, 

১২৭৪ ১৪১৪ ১৪৫৪ ১৮৯ 


১৩৭ 


বেশলন, কলস” ০৩ 

বৈদ্ান!থ মুখোপাধ্যায় ৮৮ 

বৈদ্বান'থ ঘে"শ--_ ১২৫ 

বৈছানগ্থ, রাজ।_- ১৭২ 
জা, চটি সা, 


শরৎকুমার লাহিডী, রামতন্গবাবুর পুত্র 


২২০১ ৩৩০১ ৩৩১৪ ৩৩৪৪ ৩5: 


৩৪০ 
শিবচন্জ, রাজী ১৩১ ১৪ 
শভ্চন্্র রায়চৌধুরী-- ২৩৭ 
শাস্তিরাম সিংহ-_ ১০৯ 
শ্যামাচরুণ বিশ্বাস_- ৩১৮; ৩৩০ 
ঠ্যামাচরণ রায়-_ ৩০৮ 
শ্যামাচরণ সরকার-- ১৩৭ 
শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস-_ ৬৯--৮৩ 
শিবনাথ শাশ্্রী- ২৩৪, ৩২১, ৩২৫ 
শিবাজী-_- ১২ 


শিবচন্দ্র দেব, জীবনী ১২৩,১২৭১২৮৪ 


নির্ঘন্ট 


স্৬ 
লীগচঞ্জ ত্বায়। পহারাজ1--১৭৯ সি. ক্রস ১৪ 
৪৯১ ১৬১, 2২, ১৬৩ হয্িরাণ তর্কালিদ্ধাত্ত-_ ও 

জীশচক্রে বিভারত্ব_ . ১৯১ হন্িকুমার চৌধুরী-- ৮৯ 
নাথ শিকদার-- ১৬৩ ছরিনান্থায়ণ খ-_ ২০৬ 
জীগ্রলাদ লাহিড়ী-_২২, ২৩, ৮৮, ১৬২ হরচন্জ ভায়রত্ব-_ ২৪৭, ২৫৪ 
হীদতী দেবী-- ১০৯ হরিশ্জ্্র মুখোপাধ্যাক্স, ১১৮,১৯৬২১৬ 
বঠীদাস চক্রবর্তী-.- ১৯ আীবনী-- ১৯৭-২০১ 
সতীশচন্ত্র রায়,মহায়াজ1,১৯,১৬১৯৩,১ হরগোপাপ পরকার-_ ৩১৪ 
সতীদাহ নিবারণের আন্দোলন--৬৩, হরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৪ 
১০৩ হুরচন্জ্র ঘোষ ১১৩, ১২৭--১২৯ 

সতোক্রনাথ ঠাকুর-_-২২৩ ২৩১, ২৩৯ হমোহন চট্টোপাধ্যায়. ১৯০, ১৯১ 
সার মর্ভাণ্ট ওয়েলস্‌-_ ২০২ হঙগওয়েল-_ ৬৪ 
সারবরণ-_ ৬৩৬, ৭৩ হুন্নিমোহন লেন-_ ১২৩) ২৩৮ 
সার হাইড ই৪-_ ৪৮, ৭৯ হত্রিনাথ মভুমদার-_ ১৩১ 
সাত আলম-_- ১৪ হাজারিলাল-_ ১৮১ ১৬২ 
সিপাহী বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত,১৯৩-১৯৭ হাউ রেভারেণ্ড-_ ৮৬ 
সিরাঞউদ্দোল।_ ১৩ হাউ, কুমারী" ৮৬ 
শ্মিথ, আলফ্রেড-_- ২১৮ হারাণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়-- ১৯৭, ১৯৯ 
সান্প উইলিয়াম জোন্স-_ ৭৭ হামিষ্টন্‌ ভাঃ__ ৭১ 
স্্রীশিক্ষ। প্রচলন চেষ্টা_ ১৭*--১৭৩ হাডিঞজ-_ ১৮১ ১১২১ ১১৭ 
সার বার্ণেম পিকক-_ ২১৫ হেন্রিয়েটা-_ ২১৪ 
স্রেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যার--”১৮৯১২৭৪ হেয়ার গুল... ১৪৫২ 
হুর্ধ্যকুমার় চক্রবর্তী-_ ১৫৭০ ২৬০ হেয়ার, ডেভিড-_- ৪৬, 6৭১ ৪৮ ৮৯, 
দুররমপ্য শান্ী-- ৬১ ১০২৭ ১৪৩১ ১০৫১ ১৫৯ 
সকুগ সোসাইটি-__ ৪৯ ১৭১ হেল্সিডে- ১১৮ 
সঙ বুক লোসাইটি স্থাপন-__ ১৯ হেব্টিংস--” ৬৯৪৯২ 
লেঁসপিয়ার মিঃ. ১৪২ হিলস্‌-_ ব্যাশ 
সেক্সপিক়্ায়ঃ কবি--. ২১৩ হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠা ৭৯ 
ছু ছিউম-- ৯১১৭ 

রেস ১১ হিবাত। বিশপ- ৮ 
হ্যরালাদ রায়.” ৭৩ ৃ হোমিওপ্যাথির প্রচঙ্গন-. ২২৮ 


